ভিভ্ভ্ঞাতলা। 


হিরগ্ায়েন পাশ্রেগি? সভাক্জাপিহিতং মুখম্‌ 
তৎ ত্বং পুষন্নপাবৃণু সত্য-ধন্মায় দৃষ্টয়ে 


্রীরামেন্দ্রস্থন্দর ত্রিবেদী এম্‌. এ" 


প্রকাশক 
শ্রীঅনুকূলচক্ফ্র ঘোষ 
১৩ প্রেমঠাদ বড়ালের স্ীট 
কলিকাতা 
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উৎসর্গ 


দেব গোবিন্দনুন্দর, 

পিপাসামাত্র সম্বল দরিয়া! জীবনের পথে প্রেরণ করিয়াছিলে ; ভাগ্যহীন 
পথিক কোথায় চলিল, দেখিবার জন্য অপেক্ষা কর নাই । 

বিষাদের ঘনচ্ছায়ায় সংসারক্ষেত্র আবৃত রহিয়াছে ; কোটি মানবের 
হাহাকার সেই অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়] ভীত পথিকের ত্রাস জন্মাইতেছে। 


যে দীপবর্তিকা একমাত্র পথপ্রদর্শক ছিল, কোন্‌ বিধাতার দারুণ বিধি 
তাহ! অকালে নির্বাপিত করিল! 


ভয় নাই, ভয় নাই ;-_যে স্লেহসিক্ত আশীর্বচন যাত্রারস্তে উচ্চারিত 
হইয়াছিল, তাহার স্বতি-প্রেরিত প্রতিধবনি আজি* ন দিনে অভয়বাণীর 
কার্য করিনে। 

ভয় নাই, ভয় নাই ;--কোন্‌ অদৃশ্য হস্ত কোথায় রহিয়া মঙগলময় 
লক্ষাদেশের নির্দেশ করিতেছে; তাহার অস্কুলিম্পর্শ এই অন্ধকারেও 
স্পষ্টভাবে অনুভব করিতেছি । 

পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব নিয়তির বিধানে আবর্তসম্কুল জগতপ্রবাহের উপরি 
স্তরে ক্ষণে ক্ষণে ভাপিয়া উঠে, বুঝিতে পারি ; জগন্িয়স্তার কোন্‌ নিয়মে 
তাহ! স্বকার্ধ্যসাধন অসমাপ্ত রাখিয়া! বুদ্ধদের মত অস্তহিত হয়, তাহ। 
বুঝিলাম না। 

মহাবাহো, তোমার উদ্ধত বাহ্ুদ্বয় কোন্‌ উদ্ধদেশের অভিমুখে প্রসাব্লিত 
ছিল, আমার অজ্ঞানান্ধ নেত্র তাহার আবিষ্কারে সমর্থ হইতেছে না। 


[৮ ] 
আমার পূর্ব-পিতামহ সুরিগণ দিব্যনেত্রে তাহা! 'দেখিতে পাইতেন,__ 
তদ্ধিষ্টোঃ পরমং পদম্‌। 
জীবনদাতা, পিপাসামাত্র সম্বল দিয়া জীবনের পথে প্রেরণ করিয়া- 
ছিলে; এই জিজ্ঞাসা সেই পিপাসারই মুর্তিভেদ। ত্বৎপ্রদত্ত সম্বল আজি 
ত্বদীয় চরণোপান্তে উৎসর্গ করিলাম। 


পুত্র 
্রীগ্রন্থকার | 


নিবেদন 


বিবিধ মাসিক পত্রে প্রকাশিত আমার দার্শনিক প্রবন্ধগুলি এই গ্রন্থে 
সঙ্কলিত হইল। কয়েকটি প্রবন্ধের প্রচুর পরিবর্তন আবশ্বারু হইয়াছে। 
'আত্মার অবিনাশিতা” 'মাধ্যাকর্ষণ, 'মাঝ্সওয়েলের ভূত” 'প্রকৃতি-পুজা' 
এই চারিটি প্রবন্ধের নামেরও পরিবর্তন কর গিয়াছে। 
_ সর্বদেশে ও সর্বকালে জ্ঞানিসাজ যে সকল জাগতিক তথ্য 
নিরূপণের জন্য ব্যাকুল, তন্মধ্যে কতিপয়ের আলোচনা এই গ্রন্থে স্থান 
পাইয়াছে। অধিকাংশ স্থলেই আলোচ্য বিষয় বিতগার ক্ষেত্র । বাদী 
প্রতিবাদী উভয় পক্ষের মত সম্কলনে যথাজ্ঞান ও বথাশক্তি চেষ্টা 
করিয়াছি । মাসিক পত্রিকার প্রবন্ধের সন্কীর্ণ আয়তনের মধ্যে প্র সকল 
দুরূহ তত্বের সম্যক আলোচনা সম্ভবপর নহে। গ্রস্থকারের এই 
প্রয়াস জিজ্ঞাসামাত্র । | 

প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্রিকায় শ্বতন্ত্রভাবে বাহির হইয়া- 
ছিল। একই বিষয়ের আলোচনা ঘটায় বহুস্থলে পুনরুক্তি হইয়াছে। 
তাহার পরিহারের উপায় দেখি না। 

বিবিধ বিষয় আলোচিত হইলেও প্রবন্ধগুলির মধ্যে একটি অবিচ্ছিন্ন 
সূত্র বাহির কর! যাইতে পারে। কিন্তু আশঙ্কা করি, সেই হুত্রের 
অনেক স্থলে অসঙ্গতি লক্ষিত হইবে। ছুরূহ দার্শনিক তত্বের দশ-বৎসর- 
ব্যাপী আলোচনায় লেখকের মতের পরিবর্তন ও পরিণতি অবশ্থস্তাবী । 
তজ্জন্য পাঠকগণের নিকট অনুকল্পা প্রার্থনা করি। 

কলিকাতা 
| '্রীরামেন্দ্ম্ন্দর ত্রিবেদী 
ফাস্তুন, ১৩১০ র 


হত বকহজনুত 


(ল 


দশ বৎসরের কিছু পূর্বে জিজ্ঞাসা বাহির “িরিয়াছিলাম ) তাহার 
দ্বিতীয় সংস্করণ এত দিনে বাহির হইল। 

এই সংস্করণে প্রবন্ধগুলি প্রথম প্রকাশের তারিখ ধরিয়৷ কালামুক্রমে 
সাজাইয়াছি। কেবল অতিপ্রাকৃত সম্পর্কে দুইটি প্রবন্ধ ভিন্ন সময়ে ভিন্ন 
স্থলে প্রকাশিত হইলেও আলোচাা বিষয়ের সাদৃশ্য দেখিয়া একত্র পর পর 
রাখিয়াছি। উত্তাপের অপচয় প্রবন্ধটি পুরাতন, উহার নামটি নুতন। 
প্রকৃতি-পুজা নামক প্রবন্ধটিকে সরাইয়! আমার কর্শ-কথা নামক পুস্তকে 
গত বৎসর স্থান দিয়াছি; এই জন্য জিজ্ঞাসার দ্বিতীয় সংস্করণে উহা 
খাকিল না। 

প্রথম সংস্করণ প্রকাশের পরবর্তী কালে লিখিত চারিটি নুতন প্রবন্ধ 
এই দ্বিতীয় সংস্করণে যোগ করিয়াছি । পঞ্চভূত প্রবন্ধটি ১৩০৫ সালে 
পুণ্য পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল। তখন উহা! ছোট ছিল; এখন নূতন 
কলেবরে বড় হইয়াছে। অতিপ্রাক্কৃত সম্বন্ধে দ্বিতীয় প্রবন্ধ বঙ্গদর্শনে 
বাহির হয়। মায়াপুরী নামক প্রবন্ধটি ১৩১৬ সালে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 
বিশেষ অধিবেশনে পাঠ করিয়াছিলাম। পরিষদের সভাপতি মাননীয় 
শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্‌ এ, বি এল, মঙোদয় এ সভায় সভাপতি 
ছিলেন। সাহিত্য-পরিষৎ বিবিধ-বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রবন্ধাবলী ধারাবাহিক 
ভাবে পাঠের সন্কর্প ও বাবস্থা করেন; সেই সম্কল্পের স্‌চনা! ও প্রবর্তনার 
জন্য এ প্রবন্ধ পঠিত হয়। ১৩১৬ সালের সাহিত্যপত্রে উহা মুদ্রিত হয় 
. এবং সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে প্রচারিত হয়। দেবালয় 
নামক সমিতির প্রতিষ্ঠাতা পরমশ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয় কর্তৃক অন্ুরুত্ধ হইয়া বিজ্ঞানে পুতুলপুজ! প্রবন্ধটি পাঠ কাঁরয়া- 
ছিলাম। তজ্জন্য উক্ত সমিতি ১৩১৭ সালের ৭ই ভান্র কলিকাতা 
ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটুট হলে সে সভা আহ্বান করেন, শ্রীযুক্ত অধ্যাপক 
স্থবোধচন্ত্র মহুলানবীশ মহোদয় তাহাতে সভাপতির আসন গ্রহণ 


(৩ ) 


করিয়াছিলেন। তৎপরে এ প্রবন্ধ আর্ধ্যাবর্ভ পত্রিকায্স প্রকাশিত হয়। 
প্রবন্ধ গুলির প্রকাশের তারিথ সুচীপত্রে নির্দিষ্ট হইল। 

আমি দুই বৎসর হইতে মন্তিষ্ণপীড়ায় অবসন্ন ; ইচ্ছাসত্বেও প্রবন্ধ 
গুলির সম্যক সংশোধন করিতে পারি নাই। প্রফের মুখে যা কিছু 
সংশোধন ও পরিবর্তন করিয়াছি। ইচ্ছামত প্রাফ দেখিবারও ক্ষমতা! না 
থাকায় ছাপার ভূলও বহু স্থলে রহিয়৷ গিয়াছে । পাঠকের নিকট ক্ষমা 
ভিক্ষা! ভিন্ন গত্যন্তর দেখি না । 


কলিকাতা | ীরামেন্্ন্দর তিবেদী 


শ্রাবণ, ১৩২১ 


সুখ না দুখ? 
ত্য 
জগতের অস্তিত 
“সৌনর্যয-তত্ব 
সৃষ্টি 
অতিপ্রারৃত-- প্রথম প্রস্তাব 
অতিপ্রাক্ৃত-_দবিতীয় প্রস্তাব 
আত্মার অবিনাশিতা 
কে বড়? 
মাধ্যা কর্ষণ 
এক না ছুই 2 
পঅমঙ্গলের উৎপত্তি ৪ 
বর্ণ-তত্ব 
প্রতীত্য-সমুৎপাদ 
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| ৌনর-বুদ্ধি ও 
মুক্তি 
মায়া-পুরী 
বিজ্ঞানে পুতুলপূজ। 
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সুখ না হুখ+ 


মানুষ সুখের জন্য লালাপ্নিত এবং ছুঃখকে পরিহার কুঁরিবার জন্ঠ 
সর্বতোভাবে যহুশীল। সুখের জন্য, অর্থাৎ সুখ বলিতে যাহা বুঝায় বা 
যে যা+ বুঝে তাহারই জন্য, অনেষণ ও তাহার লাভের চেষ্টাই জীবন। 
শুধু মনুষ্যজীবন কেন, ইতর প্রাণীর পক্ষে স্থখের চেষ্টাই জীবনপ্রবাহ, 
এবং স্থল হিসাবে সুখান্বেষণ চেষ্টার ফলেই জৈবিক অভিব্যক্তি। এস্থলে 
স্থথ কি, সখের অর্থ কি, তৎসম্বন্ধে বিতর্ক তোলার প্রয়োজন নাই। 
সুখ অর্থে নিঙ্গের পক্ষে যে বাহা বুঝে, সে তাহাই লক্ষ্য-স্বরূপে গ্রহণ 
করে। একের উদ্দেন্ত--একের লক্ষ্য পদার্থ অন্তের এার্থনীয় 
হউক আর নাই হউক, নিজ নিজ লক্ষের অভিমুখে প্রত্যেকের 
স্বতন্্ চেষ্টার সমবেত ফলে জগৎ চলিতেছে; জীবজগতে 
অভিব্যক্তি তাহার ফলেই ঘটিয়া আসিতেছে । অভিব্যক্তির আর 
পাঁচটা কারণ থাকিলেও ডারুইনের প্রদশিত অভিব্যক্তিপ্রণালী স্কুল 
কথায় এই । 

যদিও আবহমানকাল ধরিয়া মান্থুষের এই চেষ্ট। এবং সুখান্বেষণেরই নাম 
জীবনপ্রয়াস, তথাপি মানবের জীবনে স্থখের ভাগ অধিক কি হুঃখের ভাগ 
আধিক, তাহা এখনও স্থির হয় নাই। বহুকাল হইতে এই প্রশ্নের 
মীমাংসা লইয়া! দূলাদলি চলিতেছে। 'এক পক্ষের মতে জীবনে 
সুখের মাত্রা নিশ্চিতই অধিক; অগ্ত পক্ষ বলেন, হুঃখের পরিসাণ 
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স্থখের পরিমাণকে চিরকালই ছাড়াইয়া রৃহিয়াছে। হইতে পারে, 
প্রথম পক্ষ নিজ জীবনে দুঃখ অপেক্ষা স্থথের আম্বাদন অধিক 
মাত্রায় পাইয়াছেন; তাহারা সুস্থচোখে সকলই সুন্দর দেখেন, এবং 
কুৎদিত হইতে স্বভাবতঃ দূরে থাকিয়া কুৎসিতের অস্তিত্ব জগতে 
নাই বলিতে চাহেন। অপর পক্ষ আপন জীবনে তাদশ সৌভাগ্য- 
শালী নেন; তাহাদের রুণ্ন চক্ষু স্ুরূপকেও বিকৃত দেখে, এবং 
নৈরাশ্তের ছূর্ধলতায় তাহাদের শিথিল পদদ্বর দুঃখের পক্ক হইতে উঠিয়া 
স্থথের শুষ্ক বন্ম্ে উত্তীর্ণ হইতে পারে না। এন্রপ স্থলে তাহাদের 
মতামত আপন আপন জীবনের অনুভূতির প্রতিফলিত ছায়ামান্তর; 
জগতে সুখছুঃখের তারতম্যনির্যয়ে তাহাদের মতামতের কোন মূল্য 
নাই। বলা বাহুলা, যুক্তির ভার কোন্‌ পক্ষে গুরুতর, তাহা স্থির 
করাই প্রধান সমন্তা; নিকৃতির কাটা কোন্‌ দিকে হেলিয়াছে, তাহা 
ঠিক দেখিবার উপায় থাকিলে এতদিন মীমাংসা হইয়া যাইত। 
কেননা, বিচারকেরাও বিচারকালে আপন আপন স্বভাবদত্ত চশমা 
চোথে না দিয়া থাকিতে পারেন না) কাজেই কেহ বলেন এদিক্‌ 
ভারী, কেহ বলেন ওদিক ! 

প্রথম পক্ষের প্রধান যুক্তি এক কথায় এই:--জীবনে স্থখ 
অধিক, জীবনের অস্তিত্বই তাহার প্রমাণ। জীবনে স্থখ না থাকিলে, 
অর্থ।ৎ সুখের মাত্রা অধিক না হইলে, মানুষ বাঁচিতে চাহিবে কেন ? 
মানুষ যে বাঁচিতে চার,--অবশ্ ছুই চারিটা আম্মঘাতীকে বর্জন করিয়া 
ইহাই স্থথের মাত্রাধিক্য প্রমাণ করিতেছে । মানবজীবনে ছুঃখের ভাগ 
অধিক হইলে মানৰের জন্ত দড়ি কলদী যোগান এতদিন “বিরাট” ব্যাপার 
হইত; বন্গুধা এতিন জীবহীন মরুভূমিতে পরিণত হইত। আবিব্যাধি 
মরণ-যাতনাঃ নৈরাশ্ঠের দীর্ঘশ্বাস, প্রণযে কৃত্িমতা, ধর্মের নিপীড়ন, নিরী- 
হেয় পেষণ, সকলের উপর ধন্মেরি মুখোস্পর! অধর্মের জয়জয়কার, এলৰ 


স্থখ না ছুঃখ ? ও 


নাই এমন নহে) তবে" স্নেহ দয়! ভক্তি মমতা সরলতা! প্রেম ইহারাও 
আকাশকুন্থম বা ভাষার কল্পিত অলঙ্কার নতে। এই সকলও 
জগতে বর্তমান আছে, এবং ইহাদের পরিমাণ সর্ধতোভাবে অধিক 
বলিগ়্াই মানুষ আহারনিদ্রাসম্বন্ধে ভালরূপ বন্দোবস্তে আজিও 
অত্যন্ত ব্যাপৃত; নতুবা অভিবাক্তি, অন্ততঃ মানুষের অভিব্যক্তি 
বাপারটা, এতদিন লোপ পাইত, এবং সমাঁজতত্বজ্ঞদিগকে অভি- 
ব্যক্তিবাদের সমর্থনের জন্ত প্রয়াস ও অবকাশ পাইতে হইত না। 
মোটের উপর মনুষ্যজাতির অস্তিত্ব এবং সেই অন্তিত্বরক্ষার্থ প্রপনাসই 
বিরুদ্ধবাদীদের বিপক্ষে যথেষ্ট উত্তর | 

আঙ্দি কালি যাহারা ধর্মশান্ত্রকে নূতন বিজ্ঞানের ভিত্তিতে স্থাপিত 
করিয়। গঠত করিতে চেষ্টা পাইতেছেন, তাহারা ছুঃখের অস্তিত্ব 
অস্বীকার করিতে পারেন না। কেন না, 9ঃখের ক্ষয়সাধন ও সুখের 
বন্ধনই অভিব্যক্তির মর্ম ও উদ্দেশ; ছুঃখ না থাকিলে অভিব্যক্তি 
ঘটিত না; অভিবাক্তি বখন ঘটিতেছে, তখন ছুঃখ আছে বৈকি। 
নিরবচ্ছিন্ন স্ুথলাভই মানবজীবনের চরম উদ্দেশ, এবং জীবনের 
প্রবাহ সেই উদ্দেশ্তের মুখেই চলিতেছে বলিয়া সামাজিক উন্নতি। যাহা 
সমাজের পক্ষে মোটের উপর সুখপ্রন তাহাই ধর্ম, আর যাহ! ছুঃখপ্রদ বা 
মোটের উপর হুংখ প্রন, তাহাই অধন্শ। ধন্মাধন্মের এইরূপ তাৎপধ্য শুনিয়! 
প্রথমে ভয় জন্মিতে পারে, কিন্তু “ম্থথ” শবটার প্রতি যথেচ্ছ পরিমাণে 
আধ্যাম্মিক ভাবের উচ্চ অর্থ প্রয়োগ করিয়া আশ্বস্ত হওয়া যাইতে 
পারে। সুখ শব্ষে কেবলই যে নিম্ন পধ্যায়ের ইন্র্রিয়তৃপ্তিমূলক সুখই 
বুঝিতে হইবে, এমন আইন নাই। সুখ কি? না যাহাতে জীবন 
বর্ধন করে; এবং জীবনবদ্ধনের ন্যায় মহৎ উদ্দেশ্ত আর কি 
আছে? এইবূপে সুখ শব্টার ব্যাখ্যা করিলে ভয়ের আশঙ্কা 
থাকে না। বাহ! হউক, মনুষ্যলীবনের ও মনুষ্যসমাজের উদ্নুতি 
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ক্রমশঃ হইতেছে, ইতিহাস যদি ইহা সমর্থুন করে, তবে সুখের মাত 
ও উৎকর্ষ ক্রমেই বাড়িতেছে বলিতে হইবে । কখনও পূর্ণ না 
হইতে পারে, কিন্তু গতি পূর্ণতার দিকে; এবং সর্বক্ষণেই তদানীস্তন 
ছঃখের মাত্রা অপেক্ষা তদানীন্তন 'স্থখের মাত্রা অধিক, নতুবা 
লোকে জীবনবদ্ধনের প্রপ্নান না পাইয়া জীবনলোপের প্রয়াস 
পাইত; ধশ্মনীতি উল্টাইয়! যাইত; দয়াদাক্ষিণা পাপের পর্যায়ে ও 
চুরিডাকাতি ধর্মের পর্যায়ে স্থান পাইত। যখন তাহ। হয় নাই, 
তখন অবশ্ই মানুষ মোটের উপর সুখী । 
ডারুইনের লিখিত পুথি কয়খানা জগতের দৃশ্তপটকে অনেকটা 
বদলাইপ়া দিয়াছে। পুর্বে যেখানে শান্তি প্রীতি ও মাধুধ্য দেখা 
যাইত, এখন সেখানে কেরল হিংসা দ্বেষ শোণিততৃষ্ণা ও 
নিষ্টৃ ছন্দ দেখা যাইতেছে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে যেটাকে ধাধিদের 
পোবনের মত শান্তরপাম্পদ” বোধ হইত, এখন নাদির সাহের 
অনুগৃহীত দিল্লী তাহার কাছে হারি মানে। কি ভয়ঙ্কর দৃষ্টিবিভ্রম ! 
জীবজগতে বিদ্যমান এই নির্মম ছন্দ আবার মনুষ্যসমাজেরও 
উন্নতির মূল, একথা বলিতে গিয়া অনেকে গালি খাইয়াছেন, এবং 
গালি অঙ্কের অভিনয় যে শান্ত থামিবে এরূপ ভরসা অল্প। কিন্তু 
ধাহারা জগতের এই বিভীষিকাময় চিত্র দেখান, ত্তাহার! অথবা 
তাহাদের চেলারাই আবার জীবনের সুখময়ত্ব প্রতিপন্ন করিতে চাহেন, 
ইহাই বিশ্মমকর। উপরে যে নবগঠিত ধর্মশাসন্ত্রের উল্লেখ করিয়াছি, 
হুবার্ট স্পেন্সর ইহার একজন প্রধান প্রচারক ; এবং হবার্ট স্পেম্সর 
একালের অভিব্যক্তিবাদের একজন প্রধান "পাণ্ডা” | 
ডারুইনের প্রদর্শিত চিত্র দেখিলে জীবনের স্থথময়ত্বে বিশ্বাস করা বড়ই 
ছুঃসাহসিক ব্যাপার হয়) কেন না, হিংসা! ও রক্তপাতই যেখানে উন্নতির 
প্রধান উপায়, সেখানে আবার স্থুখ কি? রক্তপাত করিয়৷ ঘাতকের 


হখ না দুখ? ৫ 


আপন মনের মত তৃণথি কিরৎপরিমাণে জন্মিতে পারে; কিন্ত 
সেও ক্ষণিকমাত্র; কেন জঠরজ্বালারপ সদদাতন মহাছুঃখ. 
নিবারণের জন্যই জীবের এই তত্ত্যাব্যবসায় ; এবং আহারসম্পাদনের 


পরক্ষণেই আবার জঠরজ্বালার পুনরাবির্ভাব। আর যে হম্কমান, 
তাহার পরোপকার-বৃত্তি যে সে সময়ে অত্যন্ত প্রবল হয়, 


এবং তজ্জন্ত সে পরার্থ জীবন করিয়া পরমানন্দ উপভোগ 
করিতে থাকে, তাহারও প্রমাণাভাষ্ব। যাহাই হউক, ডারুইন- 
তত্বের অন্যতর প্রচারক স্থুপ্রসিদ্ধ আলট্ফ্রড ওয়ালাম্‌ ইহারও উত্তর 
দিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। ওয়ালান্‌ এ হেন ভীষণ ক্ষেত্রেও ক্রেশের 
অস্তিত্ব একেবারে লোপ করিতে চাহেন। জীবজগতে রক্তপাত আছে, 
হিংসা আছে, কিন্ত ক্লেশ নাই। হত্যাকন্ম্ের দর্শক যেমন ভয় 
পান, যাহার উপর কন্ষুটা নিষ্পন্ন হইতেছে, সে ততটা ভয় পায় 
না। দয়াশীলা প্রক্কৃতির এমনই স্থচারু নিষ্কুম যে, হন্তমান জীবের 
অনুভূতির তীব্রতা থাকে না; এমন কি, তাহার বোধশক্তি 
হননকালে লোপ পায়, এরূপ অনুমানের হেতু আছে। প্রহারের 
দর্শন শ্রবণ বা কল্পন! ভয়ানক; কিন্ত প্রহার খাইতে তেমন কষ্ট 
নাই। সকলে পরীক্ষা করিতে সম্মত হইবেন কি না সন্দেহ। 
তবে ওয়ালাসের মুক্তি ফেলিবার নহে। কিন্তু ওয়ালাসের 
প্রয়াস কতদূর সফল হইয়াছে, বলা যায় না। প্রহারভোগে 
যেন ক্লেশ খুব অল্প হইল বা না হইল, তবে প্রহারদর্শনও 
ত নিত্য ঘটনা । এবং প্রহারদর্শনে যদি দুঃখ হয় ও প্রহারের নিবা- 
রণও যদি অসাধ্য হয়, তবে জগতে দুঃখের লোপ হইল কই? আবার 
ছুঃখের অস্তিত্ব উড়াইতে গেলে সুখের অস্তিত্ব উড়িয়! যায়) কেন 
নী, ছুঃঘ আছে বলিয়াই ত সুখ আছে। একের অস্তিত্ব অন্ভের 
সাপেক্ষ । আবার ছুঃখ হইতে মুক্তির চেষ্টাই ত অভিবাক্তি। কাজেই 
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ছুঃখ অস্তিত্বহীন বলিতে গেলে বর্তমান জীবনদ্বন্্মূলক অভিবাক্তিবাদই 
ভিত্তিহীন হইয়' পড়ে। ওয়ালাসও যে স্বপ্রচারিত অভিবাক্তিবাদের 
এই মূলোচ্ছেদে সম্মত হইবেন তাহা বিশ্বাস হয় না। তবে প্রকৃতির 
সমুদায় বিধানই ছুঃখের লঘুকরণের অভিমুখী, এই পর্য্যন্ত শ্বীকার করা 
যাইতে পারে। 
দ্বিতীয় পক্ষ, অর্থাৎ ধাহারা জীবনকে দ্ঃখমর বলেন, তাহারা 
ওপক্ষের যুক্তিতক না শুনিয়৷ স্ুখাধিক্যের প্রতাক্ষ নিদশন দেখিতে 
চান। কই, খুজিয়া দেখিলে সুখ ত সংসারে মহার্থ ও হুষ্পাপ্য ; পক্ষান্তরে 
হুঃখের মত সুলভ সামগ্রী কিছুই নাই । দারিদ্রাকে ছুঃখ বল, সংসারে তাহা 
পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান ; ধনী কয়টা1? অজ্ঞানে দুঃখ বল, জ্ঞান কোথায় ? 
আবার অধন্মে ছুঃখ বল, পৃথিবীতে ধর্ম অধিক না অধর্্ম অধিক? 
ধার্মিক যেখানে ছুইটা, অধার্মিক সেখানে দুশস্টা ; আবার ধার্মিক দুইটার 
ধার্মিকত্ব প্রমাণসাপেক্ ; অধার্মিক দুশ*টার অধার্ম্িকতায় সন্দেহ 
নাই। আবার মূল কথা লইয়া দেখ। জীবনচেষ্টা যাহাকে বল, সে ত, 
কেবল জীবনরক্ষার বা ছঃখলোপের প্রয়াস মাত্র। কিন্তু হায় 
অধিকাংশ স্থলে সেই প্রয়াস কি পণ্শ্রমমাত্র নহে? আবার মানসিক 
জীবনের প্রধান ভাগই কামন! বা আকাঙ্ষা। কামনা বা আকাজ্। 
লইয়াই জীবনের মমুদায় কাধ্য) বুদ্ধি কি চিন্তা কি অন্তান্ত 
মানসিক বৃত্তি ত কামনারই ভরণপোষণ ও পরিচর্যা কার্যে নিযুক্ত । 
সেই কামনার অর্থ কি? না, বর্তমান অভাবের, বর্তমান ক্লেশের, দৃরী- 
করণের প্রবৃত্তি। অর্থাৎ জীবন মূলেই ছুঃখময়, অভাবময়। অভাবময়তা না 
থাকিলে কামন! থাকিত না, জীবনের প্রয়োজন থাঁকিত ন।। জীবনের 
ধজ্ঞাই যেখানে ছুঃখনয়তা হইল, ছুঃখময়তার ক্রমিক প্রবাহই জীবনের 
স্রোত হইল, ছুঃখময়তার দৃরীকরণের নিক্ষল প্রয়াসেই জীবনের সমাপ্তি & 
হই, সেখানে জীবন ছঃখময় কি স্ুথমর, তাহ! প্রশ্ন করা বাতুলতা। 
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যেখানে অভাবের শেষ, সেই খানে জীবনপ্রবাহও রুদ্ধ) অভাবের 
পরম্পরাতেই জীবলীলা। বাঁচিবার ইচ্ছা সুখের ইচ্ছা নহে, উহা! হঃখ 
হইতে নিক্কতির ইচ্ছা) তবে নিষ্কৃতি ঘটে না। জীবন ছুঃখময়, 
যেহেতু জীবন জীবন । 

তবে সুখ বলিয়া কি কিছুই নাই? সুখ ছুঃখের অভাবমাত্র। 
আর সুখের নিরপেক্ষ অস্তিত্বই যদি স্বীকার কর! যায়, তাহাতেই বা 
কি দেখা যায়? ধর, স্থথও আছে, ছুঃখও আছে। কিন্ত সুখের 
তীব্রতা নাই; ছুঃখের তীব্রতা আছে। “মুখ যত স্থায়ী হয়, তত 
কমে; ছুঃখ যত থাকে, তত বাড়ে। এমন কি, অতিরিক্ত স্থখই 
ছঃখ হইয়! দাড়ায় ; ছুঃখকে স্থথ হইতে কখনও দেখা যায় না। সংসারে 
চাহিয়া দেখ, শোক হিংসা ঈর্ধযা পরিতাপ সবই ছুঃখময় ; যৌবন 
স্বাধীনত', ছুঃখের তাৎকালিক অভাবমাত্র; ধন মান প্রণয় সুখের 
আশা দেয়, কিন্তু আনে ছুঃখ; ম্নেহ দয়া মমতা, ইহার! ত অধিকাংশ 
হুঃখেরই মূল; জ্ঞান ধর্ম, তাহারা ত অন্তর্দষ্টির প্রসার বাড়াইয়া 
অন্থভৃতির ততীক্ষতা জন্মাইয়া ছুঃখভোগেরই সুবিধা করিয়া দেয়” 
যে জ্ঞানী, যে ধার্মিক, তাহার হুঃখভোগ-শক্তি অধিক ; তাহার হুঃখও 
অধিক। মানুষেরই ত ছুঃখ, কাঠপাথরের আবার ছুঃখ কি ? 

জাতীয় উন্নতির সঙ্গে ছুঃখের মাত্রা কমিতেছে বলাও চলে না। 
উন্নত কে? না, যার ছুঃংখভোগের ক্ষমতা অধিক, যে ভূগিতে 
জানে, অতএব ভোগে। যাহার চেতন! নাই, তাহার হুঃখ নাই। 
নিরু্ট জীবের অপেক্ষা উৎরুষ্ট জীবের অনুভূতি প্রখর; নিক্ষ্ট মানুষের 
চেয়ে উৎকৃষ্ট মানুষের অনুভূতি তীক্ষ। স্থতরাং ছুঃখান্ুভবশক্তির 
বিকাশের নামই উন্নতি বা-অভিবাক্তি। যেখানে উন্নতি অধিক, 
সেখানে ছুঃখও অধিক । ফিজি দ্বীপের লোকে বুড়া বাপকে রাধিয়! খায় 
বিদেশী কারাবাসীর জন্য হাউয়ার্ডের প্রাণ কাদে ; কার ছুঃখ অধিক ?' * 
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মোটের উপর জীবনে স্ত্খ থাকা অসম্ভব, এবং জীবনের উদ্দেশ্ত 
স্ুথ নহে। মানুষ বাঁচিয়া আছে ও বাঁচিতে চায়, তাহাতে সুখের প্রমাণ 
হয় না) তাহাতে প্রারত শক্তির নিকটে মান্থৃষের পূর্ণ অধীনতা৷ সপ্রমাণ 
করে মাত্র। মানুষ অন্ধ শক্তির বশে ঘুরিয়! ঘুরিয়া মরিতেছে ; ফাদ 
এড়াইতে গিয়া! ফাদে পা দ্বিতেছে; দুঃখ এড়াইতে গিয়া ছঃখে 
পড়িতেছে; তথাপি তাহার জ্ঞ।ন হয় না) তথাপি সে বাচিতে চার। 
প্রকৃতির হাতের ক্রীড়াপুতুল মান্ুষ। ইহাই প্রধান রহস্ত। বুদ্ধিমান্‌ 
যে আত্মঘাতী । সে প্রকৃতিকে ঠকায়। 

এ কালের ছুংখবাদীদের মধ্যে শোপেনহাওয়ার ও হার্টম্যান অগ্রণী। 
সখের আশ নাই ; সভ্যতার বৃদ্ধি ও জ্ঞানের উন্নতি ছঃখই বাড়াইবে ) 
সুখের বাঞ্ছ! ত্যাগ কর) কামনা নিরোধ কর) তোমার জীবন, তৎসঙ্গে 
জাতীয় জীবন, শৃন্তে সমাহিত হউক । ক্ষ্তিমান্‌ ইংরেজ যে মোটের 
উপর স্থবাদী হইবেন বুঝা যায়) কিন্তু বলদৃপ্ত জ্ঞানদৃপ্ত জর্শাণিতে 
কিরূপে দুঃখবাদের প্রাছুর্ভাব হইল, ভাল বুঝা যায় না । 

» এদেশের দার্শনিক্দের যুক্তিবাদ বা নির্ব্বাণবাদ এই চিরস্তন হুঃখ হইতে 
মুক্তিলাভের আকাজ্ষার ফল। বৈদিক আর্ধাগণের ছুঃখবাদী হইবার বড় 
অবসর ছিল ন!। ইন্দ্রদেব, তুমি জল দাও, ফল দাও,পশু দাও, প্রজা দাও, 
বলিয়া যাহারা যাগাগ্িতে হবাধার1' ঢালিতেন, তাহাদের জীবনের প্রতি 
একটা বিশেষ আসক্তি ছিল, তাহার সন্দেহ নাই। পরবর্তীকালে জ্ঞানের 
আকাজ্ষার সহিত জীবনে অতৃপ্তির ও বিতৃষ্ণার আবির্ভাব দেখা যায়। 
বৌদ্ধপন্থার তাহার পরিণতি । ছুঃখপাশ হইতে জীবলোকের মুক্তি প্রদানের 
চেষ্টাই ভগবান্‌ বুদ্ধদেবের জীবন। তার পর হইতে হিন্দুশাস্ত্র নানা ভাবে 
সেই একই কথা বলিয়াছে; মুক্তিলাভের নান! উপায় আলোচনা 
করিয়াছে; ঘিনি যখন বুদ্ধগৌতমের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া কর্মসংস্কারে 
হাণ্ত দিয়াছেন, তখনই তাহার মুখে সেই পুরাতন কথা; কামন! নিরোধ 


সখ না দুঃখ ? ৯ 


কর, কর্ম ভন্মপাৎ কর, স্বুক্তি লাভ করিবে। আধুনিক ভারতবাসীর 
অস্তিমজ্জায় এই ভাব মিশান রহিয়াছে । 
 কবিগণের মধ্যে এ সম্বন্ধে মতের মিল দেখা যায় না। হইতে 
পারে কাব্যে বাহ! দেখি, তাহ! কবির নিজ জীবনের অনুভবের প্রতি- 
বিশ্বমাত্র। কালিদাস যে কখনও সুখ ও সৌন্দর্যা ছাড়া আর কিছু 
ভোগ করিয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় না; ইন্দুমতীর মৃতদেহে শ্রমজলবিন্দু 
যাহার নজরে পড়ে, শোকমুচ্ছিতা রতিকে যিনি বস্থধালিঙ্গনধুসরম্তনী 
দেখেন, তিনি যে মরণের গ্ভায় প্রকাণ্ড ব্যাপারটাকে পপ্ররুতিঃ শরীরিণাম্ 
বলিয়া! ফুৎকারে উড়াইয়। দিয় কেবল সৌনদ্যাদর্শনেই ব্যাপৃত থাকিবেন, 
বিচত্র নহে। রামায়ণ মানবজীবনের সব্বশ্রেষ্ঠ হুঃখ-সঙ্গীত | তবে বৈরাগ্য- 
অবলম্বন ইহার উপদেশ নহে । সংসারে ছুঃখ আছে; নিস্তারের উপায় 
নাই ; কিন্তু জীবনের কর্তব্য সম্পাদন কর, সমাজের সেবা কর, বৈরাগী 
হইওনা ; ইহাই রামায়ণের উপদেশ। শেক্ষপীয়রের মনঃকল্পিত পরী- 
রাজোর চঞ্চল স্ফস্তিনত্তা দেখিয়া ইংরেজের জাতীয় জীবনের নবোদগত 
প্রফুল্ল ক্কত্তিত্ত! মনে পড়ে. যাহা এলিজাবেথের স্ট্য়্ হইতে আজ পর্যান্ত 
সমান টানে ফুটিয়া আসিতেছে । কিন্তু যেখানেই শেক্ষপীয়র জীবনের 
রহস্তভেদের প্রয়াস পাইয়াছেন, সেখানেই প্রীতির নৈরাশ্ঠ, ধর্মের 
অবমাননা ও জীবনের নিক্ষলতায় উষ্ণ শ্বাম ফেলিয়াছেন। বন্ধু-শোকার্ত 
টেনিসন বিশ্বলীলায় প্রকৃতির উদ্দেশ্ত ও অভিসন্ধির ঠাহর ন1 পাইয়া 
হতাশ্বাস হইয়াছেন। বঞ্চিমচন্ত্রের ক্ষীণপ্রাণা' অসহায়৷ কুন্দনন্দিনীর মৃত 
দেহের সহিত জগৎ-সংসারের বিষবৃক্ষকেও দগ্ধ দেখিতে পারিলে শাস্তির 
আশা কখনও বা জম্মিতে পারে 1) 
বিজ্ঞানের নিকটও আশার বাণী শুন! যায় না। প্রকৃতি নিষ্থুরা ;-- 
জাতীয় জীবনের প্রীবৃদ্ধি জন্ত ব্যক্তির জীবন অহরহঃ উৎসর্গ করিতেছে। 
তোমার সম্মুখে সুখের পট ধরিয়া! তাহারই আশায় তোমাকে নাচাইটতছে 


১৩ জিজ্ঞাস। 


ও থাটাইতেছে;? কিন্তু তোমার ব্যক্তিগত বৃদ্ধি গরৃতির উদ্দেশ্ত নহে, জাতীয় 
জীবনের বৃদ্ধিই তাহার উদ্দেগ্ত। সেই উদ্দেশ্ের জন্ত বখন তাহার খেয়াল 
হইবে, নিষ্ঠুর ভাবে তখনই তোমায় বণিদান দিবে? তুমি বদি সুপুত্র হও, 
নিজের ভাবন! ন! ভাবিয়া প্রকৃতির কার্ধ্যে সহায়তা কর। আবার জাতীয় 
জীবনের বৃদ্ধিই যে প্ররুতির উদ্দে্ত, তাহাই ৰা কেমন করিয়া বলি। 
বিজ্ঞান জীবের জাতীর জীবনের যে পরিণাম দেখাইয়াছে, তাহাতে 
প্রকৃতির খেয়াল ভিন্ন কোন গভীর উদ্দেপ্ত আছে, বুঝা যায় না। 

মোট কথা পুরস্কারের আশ! নাই ; ভাল ছেলে হও ত বিহিত বিধানে 
জীবনের কাজ কর, বৈরাগী হইও না: প্রকৃতির এই উপদেশ। 

মীমাংদ! হইল না। নিরপেক্ষ ভাবে ছুই দিক্‌ দেখাইতে গিয়া 
লেখক যদি অজ্ঞাতসারে কোন দিকে বেণী টান দিয়া থাকেন, পাঠকেরা 
মার্জন! করিবেন। 


শত্য। 


যে সকল জাগতিক ব্যাপারকে আমরা সত্য বলিয়। নির্দেশ করি, 
সত্য নাম তাহার সর্বত্র উপবুক্ত কি না, বিচার করিয়া দেখিলে অনেক 
স্থলেই ংশয় আসিয়া! উপস্থিত হয়। যাহাকে আমরা সর্বদা নিরপেক্ষ সত্য 
বা পূর্ণ গ্রুব সত্য বলিয়! নির্দেশ করি, তাহা বিচারে সাপেক্ষ সতোর বা 
অপৃণ অঞ্ব সত্যের স্বরূপে প্রকাশ পায়। যাহাকে সনাতন সার্বভৌমিক 
সতারূপে অকুষ্ঠিত ভাবে নিদ্দেশ করিয়া আসিতেছিলাম, তাহার সত্যভাব 
সঙ্কীর্ণদেশব্যাপী অথবা সঙ্কীর্ণকাল-ব্যাপী দেখিতে পাওয়া যায়। 
ফলে কোন্‌ ব্যাপারকে সত্য বলিব, তাহা নিশ্চয় করা বড় সহজ নহে। 
সত্যের লক্ষণ নির্ণয়ের জন্য অনেক চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু কোন চেষ্টাই 
বোধ করি সম্পূর্ণ সফলতা লাভ করে নাই । হর্বট স্পেন্সর প্রচলিত লক্ষণ 
গুলির সমালোচন! করিয়া দেখাইয়াছেন, কোনটিই, বিচারমুখে 'দীড়ায় না । 
স্পেন্দর নিজেও সত্যের একটি সংন্ঞা দিয়াছেন। তাহার মতে, আমর! 
যাহার অন্তথ! কল্পনা করিতে পারি না, তাহাই সত্য। যেমন কালের 
আরম্ভ ও দেশের সীমা । কালের আরম্ভ আমাদেব কল্পনায় আইসে 
না; আকাশের পরিধি আছে, তাহাও আমাদের কল্পনার অগোচর। 
স্থতরাং কালের অনাদিতা ও দেশের অসীমতা, এই ছুইটা স্পেন্সরের 
সংজ্ঞামতে সন্ত । আবার জড়ের ও শক্তির অনশ্বরতা, এই ছুইটাও এ 
হিসাবে সত্য। দর্শন-শাস্ত্রে একটা প্রচলিত বাক্য আছে, অভাব 
হইতে ভাবের উৎপত্তি হয় না-_-অসৎ হইতে সৎ জন্মে না । জড় ও শক্তির 
উৎপত্তি নাই ও ধ্বংস নাই, এই তত্ব এই ব্যাপকতর সত্যের অস্তর্গত। 
মোটের উপর 'কিছু-না” হইতে ইহাদের উৎপত্তি এবং ৭কছু-নীতে 


১২ জিদ্রাসা 
ইহাদের লয় আমাদের ধারণায় আইসে না % সুতরাং উহা সত্য বলিয়া 
মানিয়া লইতে হয়। 

আমাদের কল্পনায় আসে না, আমর ধারশ। করিতে পারি না,_এই 
বাঁক্যেই গোল থাকিল। যাহা আমাদের কল্পনায় আসে না, তাহা 
অন্তের কল্পনায় আসিতে পারে । আমরা যাহা কল্পনা করিতে পারি না, 
আর কেহ যে তাহা কল্পনা করিতে পারিবে না, এরূপ নির্দেশ করিবার 
অধিকার আমাদের আছে বলিয়া বোধ হয় না। সুতরাং যাহা আমাদের 
নিকট সত্য, তাহা সচ্ছন্দে ম্সন্তের নিকট অসত্য হইতে পারে; তাহাকে 
পূর্ণ সত্য, নিরপেক্ষ সত্য, এরূপে নির্দেশ করিলে আমাদের অধিকারের 
সীমা ছাড়িগ্া যাইতে হয়। দেশের লশীমতা আমরা কল্পনা করিতে 
পারি না; হয় ত এমন জীব আছে, যাহাদের মানসিক বৃত্তি আমাদের 
অপেক্ষ। পূর্ণ, তাহারা আকাশের অবধি কল্পনা করিতে সমর্থ; শ্তধু 
সমর্থ কেন, হয়ত আমাদের কল্পিত অলীম আকাশকে তাহারা স্পষ্টই 
সীমাবদ্ধ দেখিতে পায়। এরূপ জীবের অস্তিত্বের কোন প্রমাণ নাই, কিন্ত 
অপূর্ণ জ্ঞান লইয়া আমূরা জোর করিয়া বলিতে পারি না যে. এক্পপ 
জীব বর্তমান নাই। হেলমহোলত্জ ক্লিফোর্ড প্রভৃতি পণ্তিতেরা 
আমাদের এইরূপ অন্যায় আবদারের খিরুদ্ধে দঁড়াইয় ' দেখাইয়াছেন যে, 
ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ প্রতিজ্ঞাগুলিকে ও পুর্ণ সত্য বলিয়া নির্দেশ করিতে 
আমরা অধিকারী নহি। লবাচুস্কী ও রীমানের সময় হইতে ধাহারা 
জ্যামিতিবিদ্ভাকে পুনর্গঠত করিতেছেন, তাহারা আমাদের পরিচিত 
আকাশকে অদীম মনে করা আবশ্তক বোধ করেন না। জড় পদার্থের 
ধ্বংস নাই, এই সত্যের আবিষ্কার করিয়া উনবিংশ শতাব্ীর বৈজ্ঞানিকেরা 
আক্ষালন করিতেন) কিন্তু ইলেকৃট্রনের আবিষ্কারের পর হইতে 
বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকের! এ বিষয়ে মুকতা আশ্রয় শ্রেরঃ বোধ 
কিয়াছেন। 


সত্য ১৩ 


ফলতঃ, সত্য অর্থে যুহ| আমাদের পক্ষে সত্য; নিরপেক্ষ নহে-_ 
সাপেক্ষ; পূর্ণ নহে মাংশিক ; সার্বভৌমিক নহে-_প্রাদেশিক ) 
সনাতন নহে -তাৎকালিক। ্পেন্সরের দত্ত সত্যের সংন্জাও বিচারের 
ধারে খণ্ডিত হইয়া এইরূপ দাড়ায় । 

আর একটা ব্যাপার বহুদিন হইতে এইরূপ সত্য বলিয়! নির্দিষ্ট হইয়া 
আসিতেছে । ইহাকে ইংরেজিতে বলে [00160177165 ০01 [8৪123 
বাঙ্গালার় ইহাকে প্রকৃতির নির়মানুবন্তিতা বল! যাইতে পারে। প্রকৃতি 
চিরদিন একই নিয়মে কাজ করে )-- প্রকৃতির খেয়াল নাই। অর্থাৎ অতি- 
প্রাকৃত ঘটনা,__যাহাকে ইংরেজিতে মিরাকল বলে,_ প্রকৃতিতে কোথাও 
তাহার স্থান নাই। অতিপ্রাকৃত ঘটনায় বিশ্বাস করিব কি না, ইহা 
লইয়! তর্কসংগ্রাম বহুকাল চলিয়াছে ; শীঘ বে সেই সংগ্রাম নিরস্ত হইবে, 
তাহার সম্ভাবনা নাই। তবে মিরাকল শবের অর্থটা স্পষ্ট সম্মুখে 
রাখিলে বিবাদের পথ পরিষ্কৃত হইয়া আসে । অসাধারণ ঘটনামাত্রই 
অতিপ্রার্কৃত নহে, মিরাকল নহে। তাঙ্কা হইলে ফারাডে ও ক্রুকৃল্‌, 
অথবা নিকল! তেস্লার আবিষ্কত ব্যাপারগুলার স্যার অবিশ্বান্ত মিরাকল 
উহ্থাদের আবিষ্কারকালে কিছুই ছিল না। সুতরাং অতিপ্রাকত অর্থে 
অসাধারণ নহে; অতিপ্রাকৃতের অর্থ প্রকৃতির নিয়মের ব্যভিচারী বা 
বিরুদ্ধচারী। কিন্তু প্ররুতির নিয়ম কি, তাহার সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান 
অতি অপূর্ণ, এবং চিরকাল অতি অপুর্ণই রহিবে। জ্ঞানের পরিধির অন্তর্গত 
আলোকিত প্রদেশের অপেক্ষা জ্ঞানের পরিধির বাহিরে অন্ধকারময় দেশের 
প্রসার চিরদিনই অধিক থাকিবে । অতএব এই ব্যাপার প্রাকৃত নিয়মের 
বহিভূতি, নিঃসংশয়ে এরূপ নির্দেশ করিতে কাহারও সাহসে কখন 
কুলাইবে বোধ হয় না। এটা প্রাকৃত, ওটা অতিপ্রারুত, এরূপ নির্দেশ 
কখনই চলিবে না । এই পর্য্যস্ত বলিতে পারা যায় যে, যাহ! আপাততঃ 
অসাধারণ অপরিচিত ও নিয়মবিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হয়, কালক্ষমে 


৬১৪ জিদ্ভাস! 


জ্ঞানবৃদ্ধি-সহকারে তাহা সাধারণ পরিচিত ও নিয়মানুযায়ী স্বরূপে 
প্রকাশিত হইবে । আমাদের সন্কীর্ণবুদ্ধিতে এখন মনে হইতে পারে, 
প্রকৃতির নিয়ম এইখানে ভাঙ্গিরাছে; কিন্তু জ্ঞানের সীম! প্রসারিত 
হইলে দেখা বাইবে, প্রকৃতির নিয়মের কৌনরূপ বাতিক্রম হয় নাই । নিয়ম 
এই ক্ষেত্রে ভাঙ্গিয়াছে কি না, এ ক্ষেত্রে ভাঙ্গিয়াছে কি না, তাহা লইয়া 
তর্ক করিতে ইচ্ছ! হয় কর) কিন্তু তাহার মীমাংসায় উপনীত হইবার 
ক্ষমতা এখন আমাদের নাই। বৈজ্ঞানিকেরা এই পর্যন্ত আশা করেন, যে 
কালে প্রতিপন্ন হইবে, প্রক্কৃতির নিয়ম ভাঙ্গে না। অতিপ্রাকৃত কিছুই 
নাই, মিরাকলের স্থান নাই, প্রকৃতিতে খেয়াল নাই, নিয়ম আছে। 
প্রকৃতির চপলতা৷ নাই,_ইহা একটা সত্য। 

ফলে প্রকৃতির নিয়মান্ব্তিতা_-নেচারে ইউনিফরমিটি-_একটা সত্য 
এবং অতিপ্রা্কতের পক্ষ হইতে ইহার প্রতি মাঝে মাঝে বে আক্রমণ হয়, 
তাহাতে এই সত্যের ভিত্তিমূল নড়াইতে পারে না। বাহ কিছু জ্ঞানগোচর 
তাহাই প্রক্কৃতির অঙ্গ; তাহা যতই অদ্ভুত হউক না, তাহা প্রাকৃত; 
তাহা অতিপ্রাকৃত কিরূপে হইবে? অভিনব অদ্ভুত ঘটনা, যাহাতে 
মানুষে বিশ্বাম করিতে চায় না, যাহা পুর্বে কখন ঘটিতে দেখ৷ 
যায় নাই, তাহা অলীক ও অমূলক না হইতে পারে, কিন্তু তাহা যে 
প্রাকৃত নিয়মের অতিচারী, তাহার প্রমাণ হয় না। কোন্‌ নিয়মের 
অন্ধযাযী, তাহা শীঘ্র বাহির হইতে ন| পারে) কিন্তু কালে বাহির হইবার 
সম্ভাবনা রহিয়াছে । ভূয়োদশন এইরূপ বলে' বিজ্ঞানের ইতিহাসে 
প্রতি পত্রে এরূপ উদাহরণ পাওয়া! যাইবে। 

সৃতরাং প্রন্কতির নিয়মানুবপ্তিতা একটা সত্য। কিন্তু কেমন সত্য? 
প্রকৃতিতে নিয়ম আছে, খেয়াল নাই। কে বিল? ভূয়োদশন 
বলিয়াছে। নিয়মের লঙ্ঘন এপথ্যস্ত দেখ! যায় নাই। কুর্ধ্য একই 
নিক্ষম ঘুরিতেছে) নদী একই নিয়মে চলিতেছে বায়ু একই 


গত্য ৯৫ 


নিয়মে বহিতেছে। আবারু প্রাচীন জ্যোতি্তিদের পরিচিত মঙ্গল বুধ 
বৃহস্পতি শুক্র শনি যে নিয়মে এতকাল চলিতেছিল, সেই নিয়মের 
হিসাবেই হালীর ধূমকেতু ঘুরিরা আসিয়াছিলপ ও নেপছুনের অস্তিত্ব 
আবিষ্কৃত হইয়াছিল । 

ভূয়োদরশন বলিতেছে, আজ যে নিয়মে জাগতিক কাধ্য চলিতেছে, 
হাজার বতনর পূর্বেও ঠিক সেই নিরমে চলিয়াছিল। আবার হাজার 
বৎমর পরে কেমন চলিবে, তাহা ও আমব। গণিম়া বলিতে পারি। গণন৷ 
ও ঘটনা উভয়ে মিণ ভিন্ন অমিল কখনও দেখা যায় নাই। 

কিন্তু একটা কথা আছে, ভূয়োদর্শন ভূয়োদর্শনমাত্র ;) তুয়ঃ 
শব্ধের অর্থে ভূয়ঃ, চির নহে। ভূয়োদর্শন বহুকাল ব্যাপিয়া দর্শন ও 
বহুদেশ ব্যাপিয়া দশন ) উহা! চিরকাল ব্যাপির়া দর্শন বা সর্বদেশ 
ব্যাপিয়া দরশন নহে । চিরের সহিত তুলনার, সর্ষের সহিত তুলনায়, 
ভূয়ঃ ও বহু নগণামাত্র ! উভয়ের তুলনা তয় না। 

মাধ্যাকর্ষণের বর্তমান নিরম, কালি ছিল, পরগু ছিল, শতবৎসর বা 
কোটি বদর আগেও ছিল, মানিলাম। কিন্তু চিরকাল ছিল, তাহার প্রমাণ 
কোথায়? আবার মাধ্যাকর্ষণের যে নিয়ম লো্রথণ্ডে আছে, তাহাই 
চন্ত্রে আছে, পৃথিবীতে আছে, শনৈশ্পরের মেখলাতে আছে ও বরুণ 
গ্রহের পার্খচরে আছে, লুন্ধক তারকা ও তাহার অন্ুচরে আছে; কিন্তু 
সর্বত্র আছে কে বলিল? ভূয়োদরশশনের দৃষ্টি ততদূর বিস্তৃত নহে; সুতরাং 
এ প্রশ্নের উত্তর নাই। মাধ্যাকর্ষণের নিয়মের যে সার্বভৌমিকত্ব 
বিশেষণ দেওয়] যায়, তাহা অনেকটা গায়ের জোর মাত্র । 

কুর্য্য আজ যেমন উঠিয়াছে, কাল তেমনই উঠিম়াছিল, পরণু তেমনি 
উঠিয়াছিল, আমার জীবনের ত্রিশ বৎসর ধরিয়া! তেমনি ভাবে উঠিতেছে, 
তোমার জীবনের আশী বৎসরেও দেই নিয়মে উঠিয়া আসিতেছে ; এবং 
মানব জীবনের গত অযুত বৎসর ও পৃথিবীর জীবনের গত লক্ষাঙ্জিক 


০. 


১৬ জিন্ঞাস। 


বংসরও সেই এক নিয়মই প্রতিষ্ঠিত দেখিতেছি। তাই দেখিয়া সাহস 
করিয়া বলিয়া থাকি, কালও কুর্ধ্য এই নিরমে উঠিবে; দশ বৎসর, সহশ্র 
বৎসর, কি কোটি বৎসর পরেও সেই নিয়মে উঠিবে। ইহারই নান 
গণনা । গণনাও এ পর্য্যন্ত কখন ব্যর্থ হইতে দেখা যায় নাই।, তাই 
গণনাতে আমাদের বিশ্বাস ও সাহস। এপর্যন্ত যত মানুষ জম্মিয়াছে, 
তাহার অধিকাংশই মরিয়াছে। কাল পর্যন্ত বাহার! ছিল, তাহাদের 
অনেকে আজ নাই। তাই ভরসা করিয়া বলি, আমি মরিব, তুমি 
মরিবে, যাহারা এখন আছে তাহারা সকলেই মরিবে, যাহারা জন্মিবে 
তাহারাও মরিবে। সাহসের সহিত আমরা গণিয়া বলি; গণনাও 
সফল হয়; তাই গণনাতে আমাদের বিশ্বাস। কিন্তু এই সাহসের মাত্রা 
সময়ে সময়ে কিছু অধিক বলিয়া বোধ হয়। ছুঃসাহস অনেক সময় 
বিপদের মুল হইয়া দড়ার। নির্বাপিত আগ্নেয় পর্বতের পাদদেশে 
অভিবিশ্বাসী থান্ুষ ঘরবাড়ী নিম্মাণ করিয়া সুখে সচ্ছন্দে সংসার 
যাত্রা নির্বাহ করে ; একদিন অকন্মাৎ অগ্িগিরি অগ্রযাদগার করিয়া ধ্বংস 
কার্য সমাধান করিয়া তাহার অন্থচিত সাহসের প্রতিফল দেয়। এখানে 
মানুষ তাহার ভূয়োদশন কর্তৃক প্রতারিত হয় মাত্র। তেমনি আমাদের 
ভূয়োদর্শন যে আমাদিগকে প্রতারিত করিতেছে না, কে বলিল? 
কে বলিল, জগণদ্-সন্ত্র গত শত বতনর যাবৎ বে নিয়মে চলিয়াছে, 
কালও সেই নিয়মে চলিতে থাকিবে? ুর্ধ্য এতকাল যে নিয়মে 
চলিয়াছে, কালও সেই নিয়মে চলিবে, তাহার নিশ্চয় কি ? সকলে 
মরিয়াছে বলিয়া! আমাকেও মরিতে হইবে, কে নিশ্চয় করিয়া বলিতে 
পারে? এই পর্য্স্ত বলিতে পারি, ুর্য্য সম্ভবতঃ কাল উঠিবে, সম্ভবতঃ 
আমাকেও একদিন মরিতে হইবে। অর্থাৎ ভূয়োদর্শনের উত্তরে নিশ্চয় 
নাই, সংশয় আছে। নিয়মের শিকল পর মুহূর্তে ভাঙ্গিয় যাইতে পারে) 
আজ বাহা নিয়ম, কাল তাহা! অনিয়মে পরিণত হইতে পারে। 


সত্য টি 


উত্তরে বলিতে পার, ইহাতেও নিয়মের অভাব প্রতিপন্ন হইল না। 
ঘড়ীর স্প্রিং ভাঙ্গিতে পারে, ঘড়ীর চাকায় মরিচা ধরিয়া চাক থামিতে 
পারে, যে নিয়মে ঘড়ীর কাটা চলিতেছিল, তাহা আপাততঃ রহিত হইতে 
পারে। কিন্তু তাহাতে নিয়মের ব্যতিক্রম প্রমাণ হইল না। একটা 
সঙ্কীর্ণ নিয়মের বন্ধন ছাড়িয়া আর একট! ব্যাপকতর নিয়মের বন্ধন 
উপস্থিত হইল মাত্র। ব্যাবেজ সাহেবের কল্পিত ঘড়ী এক ছুই তিন 
ক্রমে বাজিতে বাজিতে নয় হাজ!র নয় শত নিরনব্বই পর্য্যস্ত যথাক্রমে 
বাজিয়া যায়; শ্রোতা যখন দশ হাজার শ্ছনিবার জন্য উতৎকর্ণ হইয়া থাকে, 
তখন উহ। সহসা পাচহাজার তিন বাজিয়া সমুদয় গণন। ওলট পালট কৰিয়! 
দেয়। তাই বলিয়া এই ঘড়ীকে অনিয়ত বলা যায় ন। | জগদ্‌-যন্ত্রকে এইরূপে 
ব্যাবেজ সাহেবের কল্পিত ঘটিকার সহিত তুলনা কর! যাইতে পারে। 
জগদ্যন্ত্র কোন খানে আপাততঃ বিকল বোধ হইলেও বস্ততঃ নিয়মের 
অধীনত! এড়াইতে পারে না । আর একটা ব্যাপকতর নিয়মের 
হয় মাত্র। 

আমরাও বলিতোছি তাহাই । আমাদের ভূয়োদ্রশন কেবল সঙ্কীণ- 
দেশব্যাপক সক্কীর্কালব্যাপক নিয়মের বিষয়েই জ্ঞান জন্মায়। 
তদপেক্ষা ব্যাপকতর নিয়ম, যাহার ক্ষেত্রের পরিসর অধিক, তৎসম্বন্ধে 
ভূয়োদশন কিছুই বলিতে পারে না । 'আমাদের অভিজ্ঞতা যদ্দি সীমাবদ্ধ 
ন। হইত, তাহ! হইলে আমর সাহসের সহিত নিশ্চয় করিয়া বলিতে 
পারিতান, অমুক সময়ে অমুক ঘটনা ঘটিবে। কিন্তু তাহা যখন পারি না, 
তথন গণনামাত্রই ন্যুনাধিক পরিমাণে অনিশ্চিত না হইয়! পারে না। 
তবেই দেখা গেল, প্রকৃতি যে চিরকালই আমাদের বর্তমান-জ্ঞানানুমত 
প্রচলিত পরিচিত নিয়মে চলিবে, এরূপ বলিবার আমাদের অধিকার 
নাই। 


প্রকৃতির কিয়দ্দংশ চিরকাল গণনার বাহিরে থাকিবে; আমাদের 
২ 
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গণন। সময়ে সময়ে ব্যর্থ হইবে । তাই বলিয়া কি বৈজ্ঞানিকের 
অবলম্থিত পদ্ধতি দূষিত? বলা বাহুল্য প্রকৃতির নিয়মান্ুবপ্তিতায় 
বিশ্বান রাখিয়! বৈজ্ঞানিক তাহার সমুদয় ভবিষাৎ গণনা সম্পাদন করেন। 
এই সত্য যদি অমুলক হয়, তবে বিজ্ঞানের কোন গণনাতেই বিশ্বাস স্থাপন 
চলে না। বিজ্ঞানের অবলম্বিত পদ্ধতি অশ্রদ্ধেয় হইয়া পড়ে । 

আমর! ততদূর বলি না। কালের আদি নাই, আকাশের সীমা 
নাই, জড়ের বিনাশ নাই, শক্তির স্থষ্টি নাই, এই কথাগুলাঁও যেমন এক 
হিসাবে সত্য ; প্রাকৃত নিয়মের ব্যত্যয় হয় না, প্রকৃতির খেয়াল নাই, 
এটাও কতকটা সেইরূপ হিসাবে লতা । 

পরস্ত, বৈজ্ঞানিকের অবলম্বিত বিঢারপ্রণালী ও সাধারণ মাঞ্ুষের 
জীবন-যাত্রার প্রণালী মূলতঃ পথক্‌ নহে। শয়নে ভোজনে উপবেশনে 
আমরা প্রকৃতির নিরমান্ুবর্তিতা স্বতঃসিদ্ধবপে মানিরা লই; না 
মানিলে আমাদের জীবনযাত্রা চলেনা । যিনি মানেন, তিনি 
জিতেন; ঘিনি মানেন না, তিনি ঠকিয়া যান। অনাগতবিধাতা ও 
বস্তবিষ্যের গল্প উপরুথামাত্র নহে। ভীবনসংগ্রামে অনাঁগতবিধাতার জয়, 
ষদ্তবিষ্যের অকালমরণ। মুখে যাভাই বলি, কাঁষ্যে আনরা প্রকৃতির 
চপলতায় বিশ্বান করি না । নিশান্তে বথাকালে ক্ষুধার উদ্রেক নিশ্চিত 
জানিয়া আহারের ব্যবস্থা" পূর্বদিন হইতে করিয়! রাখি । হেমস্তে ফসল 
পাকিবে জানিয়া বর্ষারস্তে চাষা ধান্ত রোপণ করে। চিত্রগুপ্তের তলপ 
অনিবার্ধা জানিয়া জীবনবীমার টাকা দিয়া থাকি। গ্ররুত্তিকে চপল 
জানিলে কোন চেষ্টার দরকার হইত না। প্রাকৃতিক নিয়মে বিশ্বাস 
না থাকিলে এতদিন মানবজাতিকে কঙ্কালমাত্র রাখিয়া ধরাধাম 
হইতে অবসর গ্রভণ করিতে হইত। 

প্রকৃতির শাসন কঠোর শাসন। নিয়মে বিশ্বাস কর-_ প্রকৃতির 
আদেশ। বিশ্বাস কর, নতুবা মঙ্গল নাই। নিয়ন পালন কর, তোমার 


সত্য ৯৯ 


মঙ্গল হইবে। মানবজাতি ,পণ্ডিতমূর্থনির্ববশেষে মোটের উপর নিয়ম 
পালন করিতেছে ; তাই এ পর্য্যন্ত টিকিয়া আছে। 

প্রকৃতির নিয়মান্ুবর্তিতা একটা সত্য কথা। এই হিসাবে সত্য। 
প্রাণভয়ে বা প্রসাদের আশীয় জল উচু স্বীকার করিতে হয়। একরূপ 
প্রাণের দায়ে ইহাকেও সত্য বলিয়৷ মানিয়া লইতে হইবে। জীবনরক্ষা 
যদি কর্তব্য হয়, আম্মহত্যা যদি অকর্তব্য হয়, ইহাও তবে সত্য বলিয়া 
মানিতে হইবে। 

জগতে যতগুল! সত্য মানিতে হয়, তার মধ্যে একট! সত্য সকলের 
উপর সত্য। আর সকলই তার নীচে। আমি জাছি, ইহা অপেক্ষা 
সত্য কথা আর দ্বিতীয় নাই। যাবতীয় বিজ্ঞানের প্রথম স্বতঃসিদ্ধ এই । 
জীবনযাত্রার আরম্ভ এই সত্যে- বিশ্বাসে । যদি কোন সত্যকে নিরপেক্ষ 
পরব সত্য বলিতে হর, তাহা এই সত্য। বস্তৃতই ইহ! পারমার্থিক সত্য । 
এই সত্যে বিশ্বাস করিয়া নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখিতে হইলে আরও 
কতকগুলা সত্যে বিশ্বাস করিতে হয়। যাহাতে বিশ্বাস না করিলে 
জীবনযাত্রা! চলে না, ব নিজের অস্তিত্ব টিকে না, তাহাকেই আমরা সত্য 
বলি। কিন্তু এই শ্রেণির সত্য আপেক্ষিক বা ব্যবহারিক সত্য। মন্ুষোর 
যাবতীয় বিজ্ঞান এই বাবহারিক সতা লইয়াই কারবার করে। 
জগদ্‌-বস্ত্রের গাতির পর্যালোচনা! করিয়া এই সকল সতোর আবিষ্কার 
করিতে হয়। অর্থাৎ ভূয়োদশন দ্বারা এই সকল সন্কীণ প্রাকৃতিক 
সত্যের প'রচয় পাওয়া যার | ভূঁয়োদশন যত বাড়ে, এই সকল সত্যের 
মৃত্তিও তেমনই পরিবণ্তিত হয়। চিরকাল এক মুন্তি থাকে না। এই 
সকল সঙ্বীর্ণ অলৌকিক সতোর মধ্যে আবার সব চেয়ে বাপক সত্য 
প্রকৃতির নিয়মানুবন্তিতা | 

স্পেন্সরের স্বীকৃত সত্যের তাৎপর্ধ্য অপেক্ষা এই তাৎপর্য একটু 
ব্যাপকতর । তবে উভয়ে কোন বিরোধ নাই। জগদ্-যস্ত্রে বাবস্থা নই, 
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নিয়ম নাই, এরূপ কল্পনায় আন! আমাদের অসাধ্য। মনে করিভে 
গেলে মগের গ্রন্থি ও জীবনের গ্রন্থি ছি”ড়িয়! যায়। 
মানবজীবনের সহিত সুতরাং সত্যের সম্বন্ধ । মাঁনবকে বাচিতে 
হয়, সেই জন্তই এট! সত্য, ওটা অসত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। 
পাঠক যদি মনে করেন, সত্যের গৌরব লঘূরুত্ত হইল, তাহা হইলে 
উপায় নাই। 


জগতের অস্তিত্ব 


তর্কশাস্ত্রে লাঠির যুক্তি নামে একট! অমোঘ বিচারপ্রণালীর উল্লেখ 
দেখা যাঁ়। গ্বীষ্টান যাঁজকের! এককালে গালিলিয়োর মত ব্যক্তির উপর 
ইহা প্রয়োগ করিতেন এবং ইতিহাসে লেখে যে এই পরাক্রান্ত যুক্তিবলে 
প্রোটেষ্টান্ট ও ক্যাথলিকের জীবন্তদেহের চিতাগ্রির আলোকে ইউ- 
রোপের তামসধুগের আধার দূর করিবার চেষ্টা হইয়াছিল । 

শুধু মানুষের অপবাদ দেওয়া যায় না, প্রক্কৃতি-মাতা স্বয়ং তাহার 
যত্রপালিত ক্ষীণকায় মানবসন্তানগুলির প্রতি এই কঠোর যুক্তির 
প্রয়োগে কুষ্ঠিত হন না। তাভার কঠোর শাসনে আমাদিগকে এমন 
অনেকগুলি কথা মানিয়া লইতে ভয়, যাহা অন্তরূপ বিচারপ্রণালীর 
সম্মুখে টিকে কি না সন্দেহ। সতা বলিয়া স্বীকার কর, নতুবা জীবন- 
যাত্রা চলিবে না। কাজেই স্বীকার করিতে হয়। ডারুইনের সময় 
হইতে জীবিকার মুখা সাধন উদরতর্পণের মাহাত্মা সহজ্রগুণে বৃদ্ধি 
লাভ করিয়াছে। জীবজগতের সমুদয় অভিবাক্তি স্থুলতঃ এই এক- 
মাত্র বাবসায়কে আশ্রয় করিয়া ঘটিয়া! আসিয়াছে । এমন কি, ধর্্া- 
ধর্মের ব্যাখাতেও সেই উদরপুরণের ও জীবিকানির্ববাহের উপযোগিতার 
দিকে বক্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে হয় । যাহা না মানিলে জীবনযাত্রা চলে 
না, তাহাই সত্য; এইরূপে সত্যের তাৎপর্ধা নির্দেশ করিতে আজিকালি 
কেহ কেহ সাহসী হইতেছেন। আজিকালি মাত্র; কেননা তিনশত 
বৎসর পূর্বে এইরূপ ছুঃসাহস অবলম্বন করিলে শ্রীষ্টান-যাঁজকশাসিত নব : 
জেরুসালেমে নির্দেশকারীর জীবনযাত্র! বপ্ধিত ন1 হইয়া! সংক্ষিপ্ত হইবার 
অত্যন্ত সম্ভাবনা ছিল। 
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যাহা হউক, সত্যের এইরূপ সংজা! মুনিয়া 'লইলে একটা কঠিন 
সমস্তার একরূপ মীমাংসায় উপস্থিত হওয়া যাইতে পারে। সমস্তাটা আর 
কিছু নহে, জগতের অস্তিত্ব। সাধারণ মানবগণ অন্পপানাদির আহরণে 
এত নিবিষ্টভাবে ব্যাপূত আছে যে, জগতের অস্তিত্বধিষরে তাহাদের মনো- 
মধ্যে কম্মিন্‌ কালে কোন সন্দেহ উপস্থিত হইতে পায় না। কিন্তু কতকগুলি 
অতিবুদ্ধি লোকে জগতের অন্তিত্বটা একেবারে লোপ করিতে বসেন। 
প্রচলিত তর্কশাস্ত্রের পন্থা এতই বিভিন্নমুখ যে, সেই পথ ধরিয়! একটা স্থির 
মীমাংসায় উপস্থিত হওয়া এক রকন ছুঃসাধ্য বাপার । এক সম্প্রদায়ের 
মতে জগতের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ সত্য; অন্ত সম্প্রদায়ের মতে ইহা একে- 
বারে কাল্পনিক । প্রচলিত বিচারপ্রণালী উভয়বিধ সিদ্ধান্তেই নিরীহ 
মানুষকে টানিয়া লইয়া যায়।. এরূপ ক্ষেত্রে সামঞ্রপ্যবিধান বড় 
ঘরসার স্থল নহে। বোধ করি, সেই জন্তই নিরাশ মনে লাঠির যুঝ্ডি 
অবলম্বন করিতে হয়। 

বদি জগৎ থাকে, তবে উহার স্বরূপ কি, এ প্রশ্নও সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া 
পড়ে। বল! বাহুল্য এ কথাটার আজ পর্য্যন্ত মীনাংস হয় নাই। 
জগতের স্বরূপ নিদ্ধারণ করিতে গিয়! আম্মা জড় শক্তি দেশ কাল 
প্রভৃতি পারিভাষিক শব্দের এমনি একটা স্তুপ আসিরা দৃষ্টি রোধ করে 
যে, মানুষকে পথহার ও আত্মহারা হইতে হয়। কেহ বলেন জগৎ এক, 
কেহ বলেন ছুই, কেহবা বলেন জগৎ বহু। কেহ বলেন জগৎ অনাদি, 
নিত্য ; কেহ বলেন সাদি, স্থ্ট। কাহারও মতে জগতের অস্তিত্ব আমার 
বর্তমান কালের সহব্যাপী। আমি যত দিন, জগৎও তত দ্দিন। আবার 
অন্তের মতে অতীত ও ভবিষ্যৎ এই দুইটা কথার কথা। অতীত 
বর্তমানকে নিয়মিত করে ) বর্তমান ভবিষাতের মুখ চাহিয়া চলে ) অতএব 
তিনই বুগপৎ বর্তমান। গাড়ী চাপিয়৷ রাজপথে চলিলে উভয় পার্খের 
অন্টালিকাগুলি যেমন একটার পর একটা, একটার পর একটা, চোঁথের 
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সামনে পড়ে, তেমনই জীবনপথের যাত্রী জগতের ঘটনাপরম্পরা একের পর 
এক, একের পর এক,এইরূপে দেখে মাত্র; অট্রালিকার সারি যেমন যুগপৎ 
বিদ্যমান, জাগতিক ঘটনাসমূহও তেমনই একই কালে বর্তমান। কেবল 
জীবনযাত্রার পথে পর পর চোখে পড়াক্প» কোনটা অতীত কোনটা বর্তমান 
কোনটা ভবিতব্য বলিয়া মনে হয়। কেহ বলেন জগতের আোত একটানে 
নিরবচ্ছেদে বহিয়া আমিতেছে। আবার কাহারও মতে সেই'' শ্োত 
একট! নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিক একটান৷ প্রবাহ নহে ; জোনাকি পোকার 
আলোকের মত, মনুষ্য-হ্ৃদয়ের স্পন্দনের মত, সেই স্রোত, এই আছে 
এই নাই, এই আছে এই নাই, এইরূপ করিরা ক্ষণিক অস্তিত্ব ও ক্ষণিক 
নাস্তিত্বের পরম্পরামতে বহিয়া যাইতেছে । বারস্কোপের ছবি যেমন 
দ্রুতগতি পর পর বদলাইয় বায়, ছুইখানা ছবির মাঝের ব্যবধানটুকু বুঝা 
বায় না; তেমনই জগতের দৃগ্তপট এত দ্রুতগতিতে ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তিত 
হইতেছে যে, দৃষ্টিত্রান্ত মানুষ মাঝের নাস্তিত্বের ব্যবধানটুকু টের 
পাইতেছে না। যাহাই হউক, এই সকল পরম্পরবিরোধী মতের মূলে 
জগতের অস্তিত্ব অস্বীরুত হয় নাই 7 স্থৃতরাং অস্তিত্বের বিচারে ইহাদিগকে 
টানিয়া আনার দরকার নাই। 

জগৎকে বিশ্লেষণ করিলে মোটামুটি ছুইটা অংশ পাওয়া যায়। প্রথম 
আমি, ও দ্বিতীয় আমা-ছাড়া, অর্থাৎ আমার বাহিরে আর যাহা 
কিছু আছে তাহা । “আমি” শব্দের অর্থ এস্লে ঠিক সেই হস্ত-পদ- 
যুক্ত শরীরী জীব নহে, যাহার উপভোগের নিমিত্ত এই বিশাল 
দৃপ্তমান ব্রন্ধাণ্ড বর্তমান। “আমি” শবের অর্থ এখানে সেই, যে 
অনুভব করে, চিন্তা করে, ইচ্ছা! করে। অনুভূতি চিস্তা কামনা 
ইহা যদি চৈতন্টের লক্ষণ বলা যায়, তবে আমি অর্থে আমার 
মধ্যে যে চেতন। “আমা-ছাড়া”র অর্থ সেই চেতন আমাকে 
বাদ দিয় জগতের অবশিষ্ট সমগ্রটা, অর্থাৎ ঘাহা কিছু আমার 
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অনুভূতির বিষয়, আমার চিস্তার উদ্বোধক, আমার ইচ্ছার 
প্রয়োগক্ষেত্র । এই অর্থে বাহিরের জড় জগৎ ব্যতীত আমার ভৌতিক 
শরীর পর্য্স্ত আমার বাহিরে । জগতের অস্তিত্ব বলিলে আমার অস্তিত্ব 
ও আমার বহিঃস্থ এই জগতের অস্তিত্ব, এই ছুই বুঝিতে হইবে। 

প্রথম আমার অস্তিত্ব । এই বিষয়টাতে ছুই মত হইবার বড় উপায় 
নাই। 'কেন না, আমার অস্তিত্ব অস্বীকার করিলে আর কিছুরই অস্তিত্ব 
থাকে না। তর্কের ভিত্বিমূল পর্যান্ত লুপ্ত হয়। যদি স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া 
কোন সত্য বা সিদ্ধান্ত থাকে, আমার মস্তিত্ব সেই স্বতঃসিক্গ সত্য । ইহা 
অন্ত প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। অপর যাবতীয় সিদ্ধান্তের প্রমাণ এই 
স্বতঃসিদ্ধের উপর নির্ভর করে। পাঠকের ছুর্ভাগাক্রমে আমার অস্তিত্ব 
সম্বন্ধে আমার কোন সংশয় নাই ১ নতুবা এই খানেই লেখনীকে বিরাম 
দিয়া তাহাকে অব্যাহতি দিতে বাধ্য হইতাম। 

তার পর বাহিরের, অর্থাৎ আমা-ছাড়া জগতের কথা । এই খানেই 
যত গণ্ডগোল । 

আপাততঃ বাহ জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইলাম | বভি- 
জগতের খানিকটা আমার প্রত্যক্ষ বিষয়, ইন্দ্রিয়গোচর, আর থানিকট। 
অন্ুমানগোচর । তোমার ভৌতিক শরীর আমার প্রত্যক্ষ বিষয়, 

তোমার অন্তঃশরীর বা মাঁনসশরীর আমর অন্মানগোচর। প্রতাক্ষ 
ভাগের সহিতই আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও সংস্পশ । সেই সংস্পর্শ হইতে 
তোমার অন্ুমানগোচর ভাগটার ও সমগ্র তুমিটার অস্তিত্ব আমি টানিক্না 
লই। কিন্তু সংস্পর্শ বলিলে ভূল হয়। উভয়ের মাঝে এত ব্যবধান 
যে, স্পর্শ বলিলে অভিধানের প্রতি বিশেষ অবিচার হয়॥ আমি 
তোমাকে কখন ছুঁই ন1; তোমার সাধ্য নহে যে,তুমি আমাকে স্পর্শ করিতে 
পার। কতকগুলা সঙ্কেত লইয়া আমি কারবার করি। সঙ্কেতগুলা রূপ- 
সম-গন্ধ-শবা-্পর্শময়। সঙ্কেতগুলা' কোনরূপে তোমার নিকট হইতে 
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আগিয়া আমার নিকট পৌঁছে। কিন্তু সেই সন্কেতের সহিত তোমার কোন 
সাদৃশ্ত নাই। টেলিগ্রাফের কেরাণী কাটার আক্ষেপ দেখিয়! স্থির 
করেন, বিলাতে পালেমেন্ট বপসিয়াছে। কেতাবের শাদা কাগজে কালির 
অাচড় দেখিয়া আমর! নিউটনের চিস্তাপরম্পর! বুঝিয়া লই । কিন্তু কাটার 
আন্দোলনের সহিত পালে'মেণ্টের, অথবা ছাপা হরপের সহিত, নিউটনের 
চিন্তাপ্রণালীর যে সাদৃশ্ত, তোমার সহিত তোমার রূপরসগন্ধাদির সাদৃশ্ত 
তার চেয়েও অল্প। তোমার শরীর হইতে চারিদিকে আকাশে ধাক্কা 
লাগে । সেই ধাক্কা আসিয়া চক্ষুর পটে লাগে। স্সায়ুযোগে সেই ধাক্কা 
মস্তি্ধে নীত হইয়া মস্তিষ্কের স্থান-বিশেষে বিশেষ একরকম আন্দোলন 
উপস্থিত করে। সেই আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে তোম'র রূপবিষয়ে 
আমার অনুভূতি জন্মে। আকাশের ধ'কা মস্তিষ্কে পৌছান পর্যাস্ত 
এক রকম বুঝা যায়। কিন্ত মস্তিফ্ের আন্দোলনের সঙ্গে রূপানুভূতির 
সম্বন্ধ বুঝ! যায় নাঁ। সাদৃশ্ত ত কিছুই নাই; সম্বন্ধ একটা আছে, 
সাহচর্যা ও পারম্পর্যা লইয়া। এই সম্বন্ধ লইয়া সঙ্কেত। যখনই 
সেইরূপ আন্দোলন, তখনই সেইরূপ অনুভূতি | তাই ঘখনই সেই অনুভূতি 
জন্মে, তখনই তার কারণন্বরূপ তোমার অস্তিত্ব ধরিয়া লই । অনুভূতিটা 
আমার অংশ, আমার মানস শরীরের এক কণিকা, উহাই আমার 
প্রত্যক্ষ বিষয়। এই হিসাবে উহা! সত্য। তোমার অস্তিত্ব আমার 
অনুমান, আমার বুদ্ধিশক্তির একট! কারিকরি, একটা স্থষ্টি, একটা 
কল্পনা । এই কল্পনাটাতে আমার দৈনিক কাজকন্দন চলিয়া যায়; তার 
উপর ভর করিয়া! আমার জীবনের দৈনিক আয়বায়ের বজেট তৈয়ার 
করি ; সাবধান হইফা! চলিলে জীবনযাত্র! বেশ এক রকম চলে, কিস্তু মাঝে 
মাঝে ঠেকিতে হয়, প্রতারিত হইতে হয় । তখন ফাজিল অঙ্ক আসিয়া 
পড়ে । চিরজীবনটা সঙ্কেতের উপর ভর করিয়া চালাইয়া থাকি । 
সঙ্কেত লইয়া কারবার করিতে হইলে মাঝে মাঝে ঠকিতে ফ্ছয় 
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টেলিগ্রাফের কেরাণী ইহা বেশ বুঝেন। কাঁটা নড়িল, দক্কেত পাও! 
গেল; কেরাণী মহাশয় সঙ্কেত পাঠ করিয়া একটা সংবাদ খাড়া 
করিলেন ) কিন্তু তার মূলে সতা নাই । পরে প্রকাশ হইল যে, এরূপ 
সংবাদ কেহ পাঠায় নাই। বিশ্বানঘাতী কাটা আপনা হইতে নড়িয়াছে। 
সেইরূপ রূপান্ুৃভূতি হইতে আমরা রূপবানের অস্তিত্ব কল্পনা করি। 
কিন্তু এমনও ঘটি! থাকে থে, রূপান্থভৃতি ঘটিল, কিন্তু রূপবান্‌ নাই। 
মস্তিষ্কের ভিতরে আন্দোলন আপনা হইতেই সময়ে সময়ে ঘটে) 
রূপানুভূতি জন্মে, কিন্তু মস্তিষ্কের বাহিরে কোন রূপবান্‌ নাই। এইরূপে 
ভূতের গল্পের স্ষ্টি হয়। সাপ দেখিতেছি মনে হইলেই নিশ্চয় একটা 
সাপ বাহিরে আছে, তাহা সকল সময়ে বলা যায় না। বাহিরে 
যাহ! আছে, তাহা হয়ত রজ্ছু; অথবা-তাহা কিছুই নহে। স্বপ্পে আমরা 
এইরূপ বথাগত সঙ্কেত ও অনুভূতি লহয়া প্রকাণ্ড একটা ক্রীড়ামর় জগৎ 
নিম্নাণ করি। অজ্ঞানে বা সঙ্ঞানে জ্ঞানবিভ্রাট, যশ ইলিউশন্‌ বা 
হালুসিনেসন্‌ আছে, সকলেরই এই ব্যাখ্যা । হিপনাটক ব্যক্তিকে বশ করিয়। 
যাহা দেখিতে বলা বায়, ীবনা ওজরে সে তাহাই দেখে। বিশ্বামত্র 
বছ আয়াসে নূতন জগৎ নিম্মাণ করিয়াছিলেন। বিশ্বামিত্র আফিমের 
মাহাত্মা জানিতেন না, তাই তাহার এত তপস্তা ; কিঞিৎ মফির। সাহাব্যে 
তিনি বিনায়াসে বৃহভ্তর জগৎ-নিম্মাণ করিতে পারিতেন। 

রূপান্ভূতি সম্বন্ধে যাহা, অন্ান্ত অনুভূতির সম্বন্ধেও তাহাই । সর্বাত্রই 
নঙ্কেত লইয়া কারবার। অন্থৃভৃতিগুলা আনাদের, সেগুলা প্রত্যক্ষ 
পদার্থ; তাহাদের অস্তিত্বে না হর সংশয় করিলাম না। কিন্তু তাহাদের 
কারণম্বরূপে অনুমিত বুদ্ধিস্থষ্ট বাহা জগৎ আমাদের কল্পিত অথাৎ 
রচিত। সেই কল্পনায় ভর করিয়া চলিলে জীবনযাত্রা বেশ চলে 
দেখা বায়, কিন্ত সময়ে নময়ে ঠকিতে হয়। কেন চলে সে স্বতন্ত্র 
কথাণ। এইরূপ মায়া-জগৎ কল্পনা করিয়া তন্মধ্যে যানবটচতন্তকে যথেচ্ছ 
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বিহারী দেখিয়া ্রক্কতির, কি উদ্দেশ্য সাধিত হয়, সে কথা না৷ 
তোলাহ ভাল। স্থল কথা এই বে বাহ জগৎ--যাহাকে মোট! কথায় 
জড়জগৎ বল বার-_শাহ' যাঁদ থাকে, তাহাকে আমি ম্প্শ কগিতে 
মক্ষন। স্পশ করিতে যখন অক্ষম, তখন জোর করিয়! বলিতে পারি না, 
যে বাহা জগৎ আছে। বাহ জগতের স্বাধীন অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া 
তাহার অন্তর্গত আমার জড় দেহে অবস্থিত মন্তি্ষ নানক বস্তর কল্পনা 
করি, এবং কল্পিত বাহাজগতের কল্পিত আঘাতে কল্পিত মন্তিষকে 
আন্দোলন কল্পনা করিয়া সেই আন্দোলনকে অনুভূতির কারণ বলিয়া 
ঈনদ্দেশ করি । বাহ্াজগতৎকে আমি স্পশ করিতে পারি না ; আমার কল্লিত 
মস্তিঞ্ষমাত্র কল্পিতক্নারুস্থত্রযোগে কন্গিত বাহাজগংকে স্পশ করে। 
অথচ বাহজগতের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার কার) ব্যাখ্যার আবশ্তক ভা, 
তাই সঙ্কেত থিওরি দিয়া একট] ব্যাখ্যা গড়িয়া লহ । আমার মস্তি 
আমার অংশ নহে; সেট। ভৌতিক বিষয়, আমার বাহির ; উহা! বহিংস্থ 
আমা-ছাড়া জগতের অগ্ভুক্ত। মস্তিষ্কের আন্দোলনে কিরূপে অন্ভূতি 
জন্মে, তাহার ব্যাখ্য। নাহ। করায় পরমাণুসমাবেশের ব্যতিক্রমে মাদ কত] 
ধম্ম জন্মে; সেইরূপ জীবদেহে পরমাণুসমাবেশের ব্যতিক্রমে চৈতন্ত 
ধন্ম জন্মে ; এইরূপ যে একটা ব্যাখ্যা আছে, তাহা অশ্রদ্ধের। 
জড় পদার্থ ও চিৎপদার্থ বিজাতীয় । একের সহিত অন্তের তুলন। 
হয় না। 

বাহা জগৎ একট বিশাল স্বপ্র, এবং মানুষ মাত্রেই এক একটি সনাতন 
আফিমখোর, এইরূপ সিদ্ধান্ত আপিয়া পড়ে । কথাটা শুনিতে ভাল 
লাগে না; কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে যে সকল যুক্তি প্রযুক্ত হয়, তাহার সারবত্বা 
ভাল বুঝা যায় না। আমি যদি ঝেক দিয়! বলি জগৎ স্বপ্রমাত্র, তাহা 
হইলে আমার কথা কেহ উল্টাইতে পারে না। স্বপ্ন কতকগুলি 
প্রতায়ের সমবায় ও পরম্পরামাত্র; জগৎও তেমনি কতকশুলি 
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প্রতায়ের সমবায় ও পরম্পরা বাতীত আর কিছুই নহে! উভয়ে 


প্ররুতিগত কোনও পার্থক্য দেখি না। ন্বপ্রাবস্থায় আমি কতকগুলাঁ 
ঘটনা দেখি; জাগিয়াও আমি কতকগুল1 ঘটনা দেখি। তবে স্বপ্নটা 


অলীক আর জগৎব্যাপারটা সতা, কিসে "হইল? বলিতে পার যে, 
স্বপ্নে দৃষ্ট ঘটনাবলীর মধ্যে সঙ্গতি নাই ও সামঞ্জস্ত নাই, আর প্রত্যক্ষ 
জগতে ঘটনাবলীর মধো সামঞ্জম্ত আছে। প্রতাক্ষ জগতে সমস্ত 
ঘটনাগুলি অবিরোধে একটা কাহিনী বা প্রটের স্বরূপ একটা 
উদ্দেশ্ের দিকে চলিতেছে, আর স্বপ্নে সমুদয় ঘটনাই পরস্পর অসঙ্গত। 
কিন্ত স্বপ্রে যে সামপ্রশ্তের অভাব আছে, তাহা আমরা স্থপ্ অবস্থায় 
কিছুতেই বুঝিতে পারি না ; তখন একট! বিচিত্র স্থসঙ্গত অভিনয়, বিচিত্র 
প্লটই, দেখিতে পাঁই। জীবন যদি স্বপ্রীবস্থা হয়, তবে ভীবন থাকিতে এই 
স্বপ্নে সানঞ্জস্তের অভাব ধরিব কিরূপে ? বলিতে পার, একট! মাত্র গরত্যায় 
আমাদের ভ্রম জন্মাইতে পারে; কিন্তু যখন পাঁচটা ইন্দ্রিয়ের পাঁচটা 
প্রতায় স্বতন্ত্রভাবে পরস্পরের পক্ষে সাক্ষা দিতেছে, চোখের ভ্রম- 
স্পশে স্পর্শের ভ্রম শবে নিরাককৃত হইতেছে, পরস্পরের মধ্যে অবি- 
ংবাদী অবিরোধ বিদ্যমান, তখন জগৎকে স্বপ্ন কিরূপে বলিব ? 
উত্তর, স্বপ্নাবস্থাতেও একট! অনুভূতিমাত্র এক সময়ে থাকে না) দৃষ্টি 
শ্রুতি স্পর্শ সমুদায় একত্র কাজ করিয়া পরস্পরের অবিরোধে এক 
সুখ-ছুঃখময় হাসি-কান্নাময় কৌতৃকময় জগতের সৃষ্টি করে। আবার 
জগতের অস্তিত্বের প্রমাণ যদি ইন্দিয়ান্থভৃতির সংখ্যার উপর নির্ভর করে 
ইন্াই বল, তাহা হইলে সে প্রমাণের ভিত্তি নিতান্ত শিথিল হয়। ভাগ্যে 
মান্গষের পাঁচ রকম অন্ভূতি আছে, তাই কথাটা] তুলিতেছ। আমার 
রূপানুভূতি আছে,তাই ইন্দু আমার নিকট অমৃতধার ঢাঁলিতেছে; শব্ধানুতৃতি 
আছে, তাই বিহগকুল স্থরবসার ঢালিতেছে ; গন্ধানুভৃতি আছে, তাই 
কুক্কমচয় স্ুরভিন্ভার ঢালিতেছে । যে ব্যক্তির কোঁন অনুভূতি নাই, যে 
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ব্যক্তি জ্ঞানেন্্িহীন, তার কাছে সবই মহাশূন্য ; তার কাছে যুক্তি 
তর্ক কোথায় লাগিবে? আবার আর এক কথা বাঁলতে পার, আমিই না 
হয় ভ্রান্ত, সকলেই কি ভ্রান্ত? তুমি, তিনি, সে, সকলেই কি একই ভ্রমে 
ভ্রান্ত হইয়৷ একই ন্বপ্রের দশনে নিরত ? কিন্তু হায়, তুমিই বা কে, আর 
তিনিই বা কে? তুমি ও তিনি ত আমারই কল্পিত। তোমরা ত বাহ্‌ 
জগতেরই অংশ, সৃতরাং আমারই ন্থষ্ট পদ্দার্থ। আমি জগৎ দেখিতেছি 
সত্য, কিন্তু তুমি জগৎ দেখিতেছ তাহার প্রমাণ কি? তুমি ত আমার 
কল্পিত, আমারই হাতগড়া সাক্ষী ; তোমার সাক্ষ্যে স্বতন্ত্রতা নাই। 
দাড়াইল এই,__আমি চিন্তা করি, আমি অনুভব করি, আমি ইচ্ছা 
করি,অতএব আমি আছি । জগৎটাকে অনুভব করি বলিয়! যে জগৎ আছে, 
তাহার প্রমাণাভাব । এটা আমার আফিম্থুরির পরিচয় মান্র। তোমাকে 
ও তাহাকে ও আমার ভৌতিক কলেধরটাকে লইয়া সমগ্র বাহা জগৎ। 
কন্ত এই জগৎ আমার কল্পনা, আমার চিন্তা, আমার অনুভূতি বাসনা 
ও কামন ও তৃপ্তি প্রভৃতির সমষ্টি। এক কথায় সবটাই আমার ভিতর / 
ামিই সব। ফলে যুক্তিশান্ত্র এই ঘোর স্থার্থময় সিদ্ধান্তে আনরন 
করে; আমিই সব, তুমি আবার কে? ইহার ফল হয় বৈরাগ্য। 
জগৎ মিথা। মায়া, নিজের কাজ দেখ। এই স্বার্থপর বৈরাগ্যজনক 
ধন্ধের বিরুদ্ধে অন্য যুক্তি নাই; একমান্র যুক্তি লাঠি। প্রকৃতি স্বয়ং 
লগুড়হস্তে দণ্ডায়মান! । আমি উত্তম পুরুষ, তুমি মধ্যম পুরুষ, বাকিটা 
প্রথম পুরুষ । প্রর্কৃতি বলিতেছেন, ভো৷ উত্তম পুরুষ, তুমি তোমার 
সহবত্বী মধ্যম পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার কর; নতুবা তোমার কল্যাণ 
নাই। আমি উত্তম পুরুষের অস্তিত্বে সন্দিহান্‌ নহি এবং উত্তম পুরুষের 
কল্যাণ বিশেষরূপে বুঝি। উত্তম পুরুষের কল্যাণসাধনই আমার 
পরম পুরুযার্থ। উত্তম পুরুষের কল্যাণদাধনার্থ আমি মধ্যমপুরুষরূপী 
তোমার অস্তিত্ব মানিয়া লই। তোমার ভৌতিক শরীরের অন্ত 
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আমি কল্পনা করিয়া লই। কিন্তু তোমাধু মানস শরীরের অস্তিত 
অস্বীকার করিলেও আমার জীবনযাঁত্রী চলে না । আমি মেমন চৈতন্- 
শীলী একটা-না-একট! কিছু, তুমিও তেমনি সর্বাতোভাবে আমারই 
মত সুখী ভুঃখী ঈর্ষা স্বণী অনত্তষ্ট ' চৈতন্তশালী কিছু-না-কিছু, 
ইহা আমি অকপটে কায়মনোবাকোযে স্বীকার করি। নন্রবা 
প্রতিপদে আমাকে লাঞ্ছিত হইন্ত হয়। নহিলে জীবনযাত্র/ এক পদ 
অগ্রসর হয় না; উত্তম পুরুষের কল্যাণসাধন ঘটে না) এবং উত্তম 
পুরুষের কল্যাণসাধনই আমার পরম পুরুষার্থ। প্রমাণেব অভাব; 
যুক্তি নাই; কিন্তু প্রক্ৃতিপ্রঘক্ত লগুড়ের ভয় আছে। সুতরাং আমি 
আছি, তুমিও আছ । তুমি বিনা কি ভাই আমার চলে? 

তুমি আছ, অতএব রাণ হরি কুষ্ণ সকলেই আছেন। কেন না, 
সময্বিশেষে সকলেই মধ্যমপুরুযস্থানীয় হইয়া দ্ীড়ান। আবার তোমাদের 
দূরস্থ জ্ঞাতি ওরাং, হনুমান, জান্ববান্‌ পর্যাস্ত সকলেই আছেন। 
কেননা, শাখাবলম্বী হন্থমান হইতে কাফি বত উচ্চে, কাফ্রি 
হইতে তোমার উচ্চতা তার চেয়ে অল্প, সকল সনয়ে একথা বলিতে 
সাহস হয় শী। বলিলে তুমি রাগ করিবে। একবার পদশ্বলন 
হইলে আর নিস্তার নাই; ক্রমেই অধোধঃ নামিতে হয় । মীন মকর 
হইতে আরম্ভ করিয়া " আসিডিয়ান আন্ছিযন্মস ও শেষে দূরস্থ 
জীবাণু আনীবা পর্যন্ত সকলেই তোমার জ্ঞাি কুটুম্ব ; সুতরাং মকলেই 
তোমার মত মধাম পুরুবস্থলীর হইবার অধিকারী, স্থতরাং সকলেই সন্তি। 
তোদাকে চেতন স্বাকান করিলে সকলকেই চেন মালিতে হইবে। 
জীবশ্রেণীর পরম্পরায় পরম্পরের এমনি সম্বন্ধ, কাহাকে ছাড়িয়। 
কাহার চৈতন্ত স্বীকার করিব? তোমার যদি চৈতন্য থাকে, তবে 
নিকট জ্ঞাতি হ্রমানের আছে, দূর জ্ঞাতি মৎস্তযকুম্ভীরের আছে, দুরতর 
কমিকীটের ও দূরতম কীটাণুরও আছে, প্রোটোপ্লাজমেরও আছে। 


জগতের অস্তিত্ব ৩১ 


চৈতন্তের সীমানা নির্দেশ অলম্ভব। এই সীমার উর্ধে সমুদর জীব 
চৈতম্তবিশিষ্ট, ইহার নীচে চৈতন্ত নাই, কে সাহস করিয়া বলিবে? অব্য 
তোমার চৈতন্তে এবং কীটাণুর চৈতন্তে পার্থক্য আছে কিন্তু সে প্রকৃতিগত 
পার্থক্য নহে, মৌলিক পার্থক্য নহে,কেবল অভিব্যক্তির মাত্রাগত পার্থক্য । 
যেমন কাটাণুর দেহে ও তোমার দেহে অভিব্যক্তির মাত্রাগত, তারতম্য, 
উভগ্নেরই চৈতন্তে সেইরূপ মাত্রাগত বাবধানমীত্র ; উভয়েই একজাতীয়। 
প্রোটোপ্লাজমে নামিয়াও থানা চলে না। প্রোটোপ্লাজম্রূপ মশলায় 
নিশ্নতম জীবের ও দেহ গঠিত হইয়াছে। কিন্ত এই নিম্ন তম জীবের ও জড়ের 
মধ্যে যে একটা ব্যবধান অগ্ভাপি দেখিতে পাওয়া যায়, সেটা ভৌতিক 
বাব্ধান মাত্র। আজ বিজ্ঞান তাহা লঙ্ঘন করিতে অসমর্থ, কিন্ত 
ছুই দিন পরে এই বাবধান লজ্বিত হইবে, তাহার সংশর অল্প । এ কালের 
বৈজ্ঞানিকেরা বলিতে চাহেন যে, জীবনক্রিয়া-_অবশ্ত চৈতন্তভাগ বাদ 
দিয়! শুদ্ধ ভৌতিক জীবনক্রিয়া-_-ভৌতিক ক্রিয়ারই অবাস্তরভেদমাঞ্জ ) 
সুতরাং উহা পদার্থবিগ্ভার ও জড়বিজ্ঞানের ব্যাখ্যার বিষয়; কালে 
ইহা ব্যাখাত হইবেক। অগ্রজান ও উদজানের সমাবেশে জল ও 
জলের সমুদয় ধর্ম) সেইরূপ অঙ্গার অশ্রজান উদজানাদির সমাবেশে 
প্রোটোপ্লাজম্‌ ও তাহার সমুদয় ধন্ম। পার্থক্য কেবল জটিলতায়। 
জটিলতার শৃঙ্খল মুক্ত হইবে । সুতরাং কীটাণুতে ও প্রোটোপ্রাজমে যাঁদ 
চৈতন্যের আন্তত্ব স্বীকার কর, অঙ্গার ও উদজানের পরমাণুতেও 
স্বীকার করিতে হইবে। চৈতন্য নামট। দিতে রাজি না হও, ক্ষতি 
নাই, কিন্তু বাহ! আছে, তাহা! চৈতন্তের সজাতীয়, সপ্রকৃতিক। চৈতন্য 
না! বলিয়া চিৎ বল, চিদ্ধন্ন বল, চৈতন্তকণা বল, চিদ্বীজ বল, ক্ষতি 
নাই। যাহ! আছে, তাহা অনুভূতি না হইতে পারে, বুদ্ধি না হইতে 
পারে, কিন্তু যাহার সমাবেশে যাহার অভিব্যক্তিতে অনুভূতি ও বুদ্ধি, 
যাহার অন্ধুর হইতে অনুভূতির ও বুদ্ধির বিকাশ, তাহাই । ১ 


৩২ জিজ্ঞাসা 


জড় কিরূপে চৈতন্তকে স্পশ কর্বরবে,বুঝা যায় না; মস্তিষ্কের 
আন্দোলনে কিরূপে অনুভূতি জন্মিবে বুঝা যায় না? কিন্ত চৈতন্য 
বা তৎ্প্রকৃতিক পদার্থ কিরূপে চৈতন্তকে ম্পশ করিবে, তাহা কতক 
বুঝ! যায়। বাহ্‌জগৎ চৈতন্যময়) আমিও ঠৈতগ্ভময়। তাই 
বাহিরে ও অন্তরে প্রতিক্রিয়া, ঘাত প্রতিঘাত। চৈতন্তের অস্তিত্ব 
বাহিরে ও ভিতরে, আমার পুর্বে ও আমার পরে, চৈতন্তের অস্তিত্ব এই 
অর্থে গৃহীত ও স্বীকৃত হইতে পারে। চৈতন্যের আবার দেশব্যান্তি ও 
কালব্যাপ্তি কিরূপ, ইহা লইয়! একটু তর্ক উঠিতে পারে; সে কথা 
এখানে তুলিয়া কাজ নাই । 
দর্শনশান্ত্র বহুকাল হইতে একটা সধ্বস্তর বা সত্যপদার্থের অন্বেষণে 
ব্যাপৃত আছে। যেন একট সন্বস্তর সাক্ষাৎ না পাইলে প্রাণের 
আকাঙজ্ষ! মিটে না। এই সদস্তর ইংরেজি প্রতিশব্ব নৌমেনন__ 
তি 01])91701) ব। 110005-10-65911 অর্থাৎ খাটি জিনিষ। প্রাচী ও 
প্রতীচী উভয়ত্রই এই সৎপদার্থের বা খাঁটি জিনিষের অন্েষণ ও দর্শন 
লাতই দর্শনশাস্ত্রের মুখ্য অধ্যবসায় । জড়জগৎ যে এই সদ্বস্ত নহে, 
তাহ৷ প্রায় জ্ঞানিমাত্রেই সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া. লইয়াছেন। 
কিন্ত এই দৃশ্তমান মায়াপটের অস্তরালে জড়জগতের একটা অনির্দেশ্ত 
স্বর্ূপ-_একটা সৎপদার্থ-.যে নিশ্চয়ই বর্তমান আছে, ইহা! অস্বীকার 
করিতে অনেকেরই জীবনগ্রন্থি যেন ছিড়িয়৷ যায়। একট' কিছু আছে, 
উহা অনির্দেশ্ত-_স্পেম্সারের ভাষায় অজ্ঞেয়-- [01151)0/21)16 ;- 
ংখ্যদ্শনের ভাষায় উহার নাম অব্যক্ত প্রক্কৃতি। এই “অব্যক্ত” অনির্দেন্ 
অজ্ঞেরন প্রক্কতি, চেতপুরুষের- বাহার সাংখ্যদশনসম্ত নাম 
ভাতা ৰা জর”, তাহার__নম্মুখে আদিয়। প্রতীয়মান অম্ভুয়মান 'ব্যক্ত” 
্রক্কতির বা প্রত্যক্ষ জগতের মৃত্তি গ্রহণ করে; কেন করে, তাহা কেহ 
ঘারে না, করে এই মাত্র-_করে বালয়াই এই '্থষ্টি ব্যাপার, করে 


জগতের অস্তিত্ব ৩৩ 


আমি, তুমি, তিনি, কুম্তভীর ও প্রোটোপ্লাজম,-_গিরিনদী- 
সমাকীর্ণা বসুন্ধরা ও তাঁরকাখচিত নভোদেশ-_-বাহাজগতের এই পট। 

এইরূপ দার্শনিক মতকে আমরা ছৈতবাদ বলিয়া! বিবেচনা করিতে 
পারি। কেন না, এই মতে চেতন পুরুষ হইতে স্বতন্ত্র সঘস্তর__ 
অব্যক্ত অজ্ঞেয় “প্রকৃতির _অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে । সধ্স্ত ছ্ুই--উভয়ই 
অনির্দেষ্ত ও অজ্ঞেম-_-একের নাম পুরুষ বা আম্মা বা জ্ঞ, অপরের নাম 
প্রকৃতি বা জ্ঞেয়। 

কিন্তু এই দ্বৈতবাদ পণ্ডিতসমাজে একবাক্যে গৃহীত হয় নাই। 
চেতন পুরুষ হইতে স্বতন্ত্র প্রক্কতির অস্তিত্ব, বাহ জড়জগতের মুলে কোন 
স্বাধীন সদস্তর অস্তিত্ব, সকলে স্বীকার করেন না। কেহ কেহ প্রকৃতি 
€ পুরুষ উভয়কেই একটামাত্র অনির্দেশ্ঠ সধ্বস্তরই রূপভেদ বলিয়৷ দ্বৈত- 
বাদক্ষে বিশিষ্ট করিয়া অছয়বাদের সহিত সামগ্রস্ত স্থাপনের চেষ্টা করেন। 
একটাই জিনিষ, তাহার এপিঠ ও ওপিঠ। এই শ্রেণির দার্শনিকেরা বলেন 
কও খ। উভয়েই অবিজ্ঞাত ও অলক্ষণ, তবে ক বিনা খথাকে না ) 
খ বিন! ক থাকে না। একদিক হইতে দেখিলে ক, অন্তদিকে 
দেখিলে খ; একই বক্ররেখার এক পিঠ কুজ, অন্ত পিঠ হ্াজ। কিন্তু 
এইরূপ সামঞ্তগ্তবিধানে সকলে সম্মত নহেন। প্রকৃতির স্বতন্ত্র অস্তিত্বের 
প্রমাণাভাব, এই যুক্তির সারভাগ বর্তমান প্রবন্ধে স্কুলতঃ প্রদখিত 
হইয়াছে। বিশুদ্ধ অদ্বয়বাদ দ্বিতীয়ের নাম সহিতে চায় না; দবৈতষ্পর্শে 
উহা মলিন হয়। এক এব অদ্বিতীয়,-_সঘস্ত একমাত্র, উহা টৈতন্তব্বপী, 
জগত-মষ্টি চৈতন্যময় অধ্যাপক ক্লিফোর্ডের ভাষায় উহ] 1010-30/7 
বাঙ্গালায় অন্থবাদে বল! যাইতে পারে চিৎপদার্থ। তোমার চৈতন্যের স্বাধীন 
অস্তিত্ব স্বীকার করিলেই জড়মাত্রেই চিৎপদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে 
হন্ঘ ও জগৎ চিন্ময় হই! দঁড়ায়। কিস্তু তোমার চৈতন্তের স্বাধীন 
অন্তিত্বও সহজে স্ীকাধ্য নহে। ক্রিফো্ড স্বীকার করিতে পারেন,” 
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কিন্ত অন্তে করেন না। সাংখাবাধা করেন, বৈদাস্তিক বোধ 
করি করেন না। সঘ্বস্ত একমাত্র ও উহা চিন্ময়, কিন্তু সেই 
চৈতন্ত অখণ্ড পদার্থ) উহার অংশ নাহ, ভাগ নাই।. কতক 
আমাতে, কতক তোমাতে, কতক মংস্ত্কুস্তীরে, ইহা স্বীকাধ্য নহে। 
আমিই চিন্ময় একমাত্র সদস্ত, আর সমস্তই আমার কল্পনা । আমার 
চৈতন্যের প্রমাণ অনাবশ্তক, মদ্বহিভূতি চৈতন্যের প্রমাণ নাই । এই 
চৈতন্যরূপী “অহ্ম্‌*, প্রাকৃত ভাষার “আমি', সংস্কৃত ভাষায় 'আস্মা” বা 
'্রন্ধ”, ইহাই এক এব অদ্বিতীয় সদ্বস্ত । ইহাই বোধ করি বেদান্তের 
তাৎপর্য । 

এই এক এব সন্ত, ইহার স্বরূপ কি? হহা সৎ, ইহা অন্তি, 
ইহ সতা পদার্থ__তথাস্ত । ই চিৎ, ইহা চিন্ময় পদার্থ_-1011)0-5000- 
_-তথাস্ত। ইহা আননস্বরূপ-_ঠাই কিঠ কেহ কেহ ভকুটা করি- 
বেন ;__-বলিবেন জানি ন।, উহা! অজ্ঞের, অনির্দেষ্ত । মাধ্যমিক বৌদ্ধ 
বলিবেন, উহ! সৎ নভে, অসৎও নভে, সংও বটে অসৎও বটে তাহাও 
নহে, সৎও নয় অসৎও নয় তাহাও নভে । উভার পারিভাষিক নাম শৃন্ত। 
ভিউম ও তক্সলী হয়ত বণিবেন, সদ্বস্তর জন্য এত মাথাবাথা 
কেন? যাহা আছে, তাহাই আছে। মায়াপটের অন্তরালে যাইবার 
আবশ্ত কতা কি? চিদ্বস্ত, সন্দেহ নাই? কিন্ত চিদ্বস্তর মূলে কি আছে, 
অন্বেষণের প্রয়োজন নাই ! সদ্বস্তর মরীচিকার প্রতারিত হইও না। 


০ | পপ জর. 
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সৌন্দর্য্য-বোধ মানবজীবনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত। সৌন্‌র্য্য 
উপভোগের ক্ষমতা মানবজীবনের প্রধান সম্পত্তি । কেবল যে,কবিনাম- 
ধেয় মন্ুষ্তবিশেষই সৌন্দর্্যমধুর অন্বেষণে ভ্রমরবৃত্বি হইয়া জীবনপাত 
করিতেছে, তাহা বল! চলে না। কেননা, জগৎ হইতে তাহার 
সৌনর্ধাটুকু কোনরূপে হরণ করিতে পারিলে সম্পূর্ণ কাব্যরসবর্জিত 
বিষয়ী লোকদিগের জন্যও দড়িকলসী সংগ্রহ করা ভ্রঃসাধ্য হইয়৷ 
উঠে। সাংসারিক নিত্য নৈমিত্তিক ম্ুখছুঃখের 55 পোন্দধ্যতৃষ্ণার 
এমন প্রগাঢ় সম্পর্ক যে, বোধ করি, মন্তৃষ্যমাত্রেরই জীবনকাহিনী 
বিশ্লেষণ করিলে সেই তৃষ্তার সফলতার বা নিক্ষলতার পরিচয় পাওয়া 
যায়। মনুষ্যমাত্রেরই জীবনকালে এমন একটি মুহূর্ত আইসে, যখন 
সে সুদূর বনপ্রদেশ হইতে সায়ংকালীন বংশীধবনি কর্ণাগত করিয়া 
চন্ত্রাপীড়ের ঘোড়ার মত সেই অনির্দিষ্ট লক্ষ্যের প্রতি দিখিদিক্‌ 
ছুটিতে থাকে, এবং হয়ত শেষ পর্যন্ত তাহার উদ্ভাস্ত জীবন চরম 
লক্ষ্যের ঠাহর ন৷ পাইয়া নিয়তিবশে কোনরূপ অচ্ছোদ সরোবরের 
সলিলতলে সমাধি লাভ করে। 

সৌন্দর্য্যপিপাসা মনুষ্যত্বের অঙ্গ বলিয়া! নির্দেশ করি; এবং যাহার 
সৌন্দর্ধ্পিপাস! একবারে নাই, তাহার মনুষ্যত্বের প্রকোষ্ঠে পৌছিতে 
এখনও বিলম্ব আছে, অক্লেশে এরূপও নির্দেশ করিতে পারি। নীরব 
বনস্থলীতে জ্যোৎস্বান্নাত শিলাতলে মহাশ্বেতার পার্থে উপবিষ্ট 
হইয়া অতীতের কাহিনী শুনিতে শুনিতে চন্দ্রকরাহত হইয়া মরিতে 
ফাহার অভিলাষ না জম্মে, সে ব্যক্তি নিতান্ত হতভাগ্য । জীব- 
নের মত বস্তটাকে কাবারসের জন্ত এরূপ অবলীলাক্রমে বিসর্জন 
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দিতে অনেকের আপত্তি থাকিতে পারে 7 কিন্ত মধুকরোদেজিত শকুস্তলার 
করধূত লীলাকমলের আঘাত পাইবার জন্য স্বয়ং মধুকরস্থলবর্তী হইতে 
কেহ যে বাসনা করেন না, ইহা! সহজে বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহি। 
বারুণী পুষ্করিণী তীরে তরুশাখার অন্তরালে কোকিল ডাকিয়! বুদ্ধ 
গৃহস্থ কৃষ্ণকান্তের সংসারে যে নৈতিক বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছিল, সেরূপ 
নৈতিক বিপ্রবও যে মনুষ্-সংসারে অসাধারণ ঘটনা, তাহা সহজে 
বিশ্বাম করিব না। অতএব সৌন্বধ্যের সহিত মনুষ্যত্বের সম্বন্ধ 
অতএব সৌন্দর্যপিপাসা মনুষ্যত্বের অঙ্গ। 
মানুষ সৌন্দর্য্য চায় ও সৌন্দর্য্য পায়; অর্থাৎ প্রকৃতির খানিকটা 
ংশ মানুষের চোখে সুন্দর বলিয়৷ প্রতীয়মান হয়) অর্থাৎ প্রকৃতির 
বাকি অংশ অসুন্দর বা কুৎসিত বলিয়া বোধ হয়। খানিকটা কুৎসিত, 
কেননা বাকিটা ন্ুন্দর। খানিকটা সুন্দর, কেনন1 বাকিট। কুৎসিত; 
অর্থাৎ কুৎসিতের সহিত সাহচর্য, তাহার সহিত তুলনায়, তাহ! সুন্দর । 
কতকট কুৎসিত না হইলে বাঁকিটা সুন্দর হইত না, অথবা সমন্তই সুন্দর 
হইলে সৌন্দধ্যশব নিরর্৫থক হইত। অতএব সুন্দরের অস্তিত্ব স্বীকার 
করিলে কুৎসিতের অস্তিত্বও স্বীকার করিতে হইবে । এককে ছাড়িয়া 
অন্তের অস্তিত্ব নাই। কোন্ট! সুন্দর, আর কোন্টাই বাঁ কুৎসিত, 
এটাই বা সুন্দর কেন, আর ওটাই বা কুৎসিত কেন, এই প্রশ্ন সঙ্গে 
সঙ্গে আসিয়া পড়ে। মানুষের মনের সহিত বহিঃপ্রকৃতির এমন 
সম্বন্ধ কেন, যে মন খানিকটাকে সুন্দর বলিয়া বাছিয়া লয়, সেই- 
টাকে আপনার করিতে চায়, সেইটার দিকে ধাবিত ও আকুষ্ট হয়, 
অবশিষ্টটাকে কুৎসিত বলিয়া পরিত্যাগ করে, তাহা হইতে দুরে রছে, 
অথব! তাহার সংসর্গ ছাঁড়িতে চায়; এই গভীরতর প্রশ্নও ইহার সঙ্গে 
উপস্থিত হয়। ইহাতে মানুষের লাভ কি? মানুষ এমন করে কেন? 
মধ্যের এ প্রবৃত্তি কোথা হইতে ও কি উদ্দেশে? কিসেই বা ইহার 
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পরিণতি ? বস্ততই কি জগতের ছুইটা ভাগ? একটা ভাগ সুন্দর, 
আর একটা ভাগ কুৎসিত? শুধু মানুষের পক্ষে নহে, মানুষ ভিন্ন 
অপর জীবের পক্ষেও সেইরূপ ? শুধু মানুষ আর অপর জীব কেন, মানুষ 
ও ইতর জীবের সম্পর্ক ছাড়িয়া যদি প্রক্কৃতির কোনরূপ নিরপেক্ষ স্বত্তর 
সত্তা থাকে, তবে সেই স্বতন্ত্র অস্তিত্বের পক্ষেও সেইরূপ? উপস্থিত 
প্রবন্ধে এই প্রশ্ন কয়টির যথাসাধ্য আলোচনা করা যাইবে। 

স্থল-সুস্ষম হিসাবে সমুদায় প্রার্কৃতিক সৌন্দর্যকে দুইটা ভাগ করিতে 
পারা যায়। এইরূপ শ্রেণিবিভাগের পূর্বে সৌন্দর্য শব্টার অর্থ 
একটু বুঝা উচিত! উপরে যে সংস্তা দিয়াছি, মোটের উপর তাহাতেই 
কাজ চলিতে পারে। মন্ুষ্যের মন যেটাকে টানিয়! রাখিতে চাক, 
যাহাতে সুখের অনুভব করে, স্থুখ বল, তৃপ্তি বল, আরাম বল, আনন্দ 
বল, এই রকম একট! অনুভব যাহার সংস্পশে উৎপন্ন হয়, তাহাই সুন্দর। 
আর মন যাহা হইতে দূরে থাকিতে চায়, ছুঃখ দ্ব্ণা ক্লেশ বা তাদুশ 
কোনরূপ অন্ভব যাহার পরিণাম, তাহাই কুৎসিত। স্থতরাং সুন্দরের 
সহিত সখের ও কুৎসিতের সহিত ছুঃখের সম্বন্ধ আবার সুথপ্রাপ্তির ও 
ছঃখপরিহারের অধ্যবসায় ও ধারাবাহিক চেষ্টাকেই যদি জীবন বল, তাহা 
হইলে সৌন্দর্যপিপাসা জীবনের ভিত্তি হইয়া দীড়ায়। 

এই সৌন্দর্যের থানিকটা স্থল, খানিকট! সুক্ষ । মধুর রস, মধুর 
গন্ধ, মধুর শব্দ, মধুর স্পর্শ ও মধুর দর্শনে সঙ্গে সঙ্গে যে তৃপ্তি জন্মে, 
মনুষ্যমাত্রই তাহ! প্রায় সমভাবে সমপরিমাণে উপভোগ করিতে সমর্থ; 
এই সকল মধুর তৃপ্তিকে স্থুলের মধ্যে ফেল! যায়। স্ুখান্ত ভোজনে 
প্রায় সকলেরই সমান তৃপ্তি জন্মে; ইহাতে বড় মতভেদ দেখা যায় 
না। মন্ুষ্যেতর জীবও নুনাধিক পরিমাণে এই তৃপ্তির ভাগী; 
ইহা জীবনমাত্রেরই, অন্ততঃ অপেক্ষাকৃত উন্নত জীবনমাত্রেরই নিত্য 
ভোগ্য । ইহা নহিলে জীবনযাত্র! চলে না। স্ুৃতরাঁং প্রাকৃতিক নিরব 
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চনে ইহার উদ্ভব বেশ বুঝা যায়। দেহরক্ষার জন্য জড়জগৎ হইতে 
কতকগুল! মাল মশল! বাছিয়া গ্রহণ কবিতে হয়; কতকগুলাকে বাছিয়। 
ত্যাগ করিতে হয়; কতকগুল1 প্রাকৃত শক্তি দেহের ও জীবনের স্থিতির 
পুষ্টির 'ও অভিব্যক্তির অনুকূল, কতকগুলা প্রতিকূল । এইজন্য কতকগুলা 
আমরা স্পৃার সহিত গ্রহণ করি, কতকগুল! দূরে পরিহার করি; নতুবা 
জীবন চলিত না। 

অতএব মিষ্ট রস, কোমল শযা, স্সিগ্ধ সমীরণ প্রভৃতি উন্দরিয়গ্রাহা 
পদার্থ, ইন্দ্িয়দ্ারা গ্রহণ কালেই যাহাদের দ্বারা তৃপ্তি বা আরাম উৎপন্ন 
তয়, নিতা জীবনযাত্রার নিমিত্ব যাহা উপযোগী, তাহাদিগকে এই স্তুল 
শ্রেণিতে ফেলা চলে ৷ জীবনের জন্ত ইহাঁদের দরকার, কাজেই ইস্থা- 
দের ভাল লাগে; এইজন্য মানুষের প্রবৃত্তির সহিত ইহাদের 'এই সম্বন্ধ 
প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফলে উৎপন্ন, তাহাও বুঝা যায়। লঙ্কা অথবা 
আর্সেনিক যদি রসনাপ্রিয় হইত, তা! হইলে জীবনরক্ষা একটা বিকট 
ব্যাপার ঘটিয়৷ উঠিত, সন্দেহ নাই । 

ইহা ছাড়া আর এক শ্রেণির সৌন্দধ্য আছে, তাহাকে সুস্ম বলিয়া 
নির্দেশ করা চলে। মানুষ ভিন্ন ইতর জীবের এই সৌন্দর্যভোগের শক্তি 
আছে কি না, সন্দেহ করিবার কারণ আছে। এই সৌন্দর্যের উপভোগ 
করিতে পারে বলিয়া মানুষ উন্নত জীব। মানুষের মধোও সকলে 
সমভাবে বা সমান মাত্রায় ইহার উপভোগে অধিকারী নহে । দৈনন্দিন 
জীবিকানির্বাহের জন্য ইহার অধিক উপযোগিতা মাছে, তাহ! বলা 
চলে নাঁ। এই স্থশ্ম সৌন্দর্যা উপভোগের প্রবৃত্তি বা শক্তি কবিনামক 
মন্থুষো বিশেষরূপে পরিস্ফুট। সাংসারিক বা বৈষগ্বিক অভিজ্ঞতা! সম্বন্ধে 
কবিনামক মনগুষ্যের যেরূপ অপবাদ প্রচলিত আছে, চাহাতে ইহাকে 
জীবিকার্জনের প্রতিকূল বলিয়াই বরং বোধ হয়। ইংরেজিতে যাহাকে 
অকর্ট বলে, বাঙ্গালায় যাহাকে ললিতকল! বলা যাইতে পারে, এই সুক্ষ 
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সোন্দর্যোর স্থা্ট ও প্রকাশই তাহার অবলম্বন ৪ বিষয় । মানবমনের যে যে 
ভাগের সঠ্ত ইহার কারবার, তাহার ইংরেজি নাম ঈস্থেটিক বৃত্তি। 
জীবিকার সহিত “কান সম্বন্ধ নাই বলিয়াই এই বুভ্তিটা কিরূপে ওকি উদ্দেশ্যে 
জন্মিল, ভাল বুঝা বান না । এই সৌন্দর্যযই বর্তমান প্রবন্ধের বিষয়ীভূত। 

প্রথমে এই প্রশ্ন আইনে, এই সৌন্দর্যা কিসের ধর্ম? ইহা কি 
বস্তবিশেষেরই প্ররৃতিনিচিত ধন্ম, অথবা মন্ুষোর মনেরই এঁকট। স্যাষ্ট 
কল্পনা! বা কারিকরি? অর্থাৎ, যাহাকে আমর! স্তন্দর বলি, তাহার 
প্রকৃতিগত কেন বিশিষ্টতা নাই, আমর! তাহাতে সৌন্দ্যা আরোপ করি 
মাত্র? বস্কতঃ এমন দেখা যায়, গ্তাম যাহার সৌন্য্যে যুদ্ধ, রাম তাহাতে 
সৌন্দমধোর কণিকামাত্র দেখেন না। আমার নিকট যাহ! সুন্দর, তোমার 
কাছে হয় ৩ তাহা কুৎসিত । বপ্রক্রীড়ারত মদস্রাবী হস্তীর শুগ্াস্ফালন 
দশনে অথবা গিরিগুহার অভান্তরে মারুতপুর্ণ-রন্ধ, কীচকধ্বনি শ্রবণে 
কালিদাস যে মানন্দ অনুভব করিতেন, সকলেই তাহার উপভোগে সমর্থ 
হইবেন, এইরূপ প্রত্যাশা! করা যাঁয় নী । আবার লৌন্দর্য্যবিষয়ে মন্ুযোর 
কচিগত তারতমা ফেলিবার নহে । উজ্জন্তিনীর রাজপথে তাম।সা উপস্থিত 
হইলে কালিদাদের নয়ন তামাসা ফোলয় পার্শস্থ সৌধবাতায়নের প্রতি 
উদ্ধমুখে ধাবিত হইত; স্নানান্তে আর্রবননা যুবতীর সন্বষ্টবস্ত্র অবয়বের 
প্রতি তাহার লোলুপ দৃষ্টি আকুষ্ট হইত; এবং তাহার মানসলোচন জলদ- 
নয়ী তিরস্করিণীর আবরণ ভিন্ন করিয়া গুহাস্থিতা অংশুকাক্ষেপবিলজ্জিতা 
কিম্পুরুষাঙ্গণার নগ্নদেহের দিকে বিবর্তিত হইত । আবার বিশ্বাসঘাতক 
কৃতন্ব স্বজন কর্তৃক পরিত্াক্ত মান'সক উপপ্লবে উদ্ভাস্ত জরাক্রান্ত অসহায় 
রাজা লীয়রকে আধারে প্রান্তরমধ্যে বিশ্বাসঘাতক ও নিষ্ঠুর জড় প্রকৃতির 
অত্যাচারে উৎপীড়িত দেখিয়া জগৎ-বূপী পেষণযস্ত্রের আবর্তনপ্রণালীর 
উদ্দোস্তের ঠাহর না পাইয়া স্তম্ভিত হইবার ক্ষমতা যে সকলের জন্মিয়াছে, 
তাহা বলা যায় না। 
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সুতরাং সুন্দরের যাহা! সৌন্দর্য্য তাহা যে তাহার শ্বভাবসিন্ধ প্রক্কৃতিগত 
ধর্ম, তাহ! সকল সময়ে বলা চলে না। যিনি সৌন্দর্য ভোগ করিবেন, 
তাহার সৌনর্য্যবুদ্ধির তীক্ষতার উপরে সৌন্দর্যের মাজা নির্ভর করে। 
অমুক পদার্থটাকে সুন্দর বলিবার আমার যে পরিমাণ দাওয়া আছে, তোমারও 
কুৎসিত বলিবার সেই পরিমাণ দাওয়া আছে। তুমি যদি কুৎসিত দেখ, 
কাহারও*সাধ্য নহে ষে প্রতিপন্ন করিতে পারেন, উহা সুন্দর । যে কবির 
কাবা আমার ভাল লাগে না, তোমার ভাল লাগে, তুমি লাঠি মারিলেও 
আমার তাহা ভাল লাগিবে না। আমার নিকট উহা যে অর্থে সুন্বর, 
তোমার নিকট ঠিক্‌ সেই অর্থেই উহ কুৎসিত। এবিষয়ে তোমাকে বাধ্য 
করিবার কোন আইন নাই। তথাপি দেখা যায়, কতকগুলি পদার্থ 
এমন মাছে, যাহারা স্থস্থপ্রকৃতি মানুষের অধিকাংশের নিকটেই সুন্দর 
বলিয়া গৃহীত হয়। যেমন পাখী, প্রজাপতি, ফুল। প্রশ্ন এখন 
এই,-কি গুণে উহারা সুন্দর) ইহাদের সৌন্দর্যে আমাদের 
লাভ কি? 

প্রশ্নটির উত্তর দেওরা' বড় সহজ নহে। দর্শনশাস্ত্রের ইতিহাস 
খুলিলেই বিশ রকম সৌন্দর্য্যতত্বের পঞ্চাশ পাতা বিবরণ পাওয়! যায়; 
কিন্তু তার মধ্যে একটাও তৃপ্তিকর নহে। আদ্বকাল আমাদের একটা 
রোগ জন্মিয়াছে, কোন একটা কিছুর উৎপত্তির ও অভিব্যক্তির ব্যাখ্যা 
দরকার হইলেই তৎক্ষণাৎ ডারুইনের কাছে ছুটিয়া যাই। কিন্ত 
ডারুইনও এখানে বড় ভরসা দেন না। প্রাকৃতিক নির্বাচনের মূল 
সুত্র একটামাত্র কথা । যাহা জীবিকার উপযোগী, যাহাঁতে কোন 
না কোন রূপে জীবনের সাহায্য করে, তাহাই প্রকৃতিকর্তৃক নির্বাচিত 
হইয়া অভিব্যক্ত ও পরিপুষ্ট হর়। কিন্তু উপরে দেখিয়াছি, শ্থক্ 
সৌন্দর্যের সহিত জীবনধাত্রার বন্বন্ধ বিশেষ কিছু নাই। কেন না, 
সংসারঘাত্রায় কাব্যরমপিপান্থ বড় হূর্ভাগ্য জীব। মলয়ানিলে অন্থুরাগ 
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প্রচণ্ড গ্রীষ্মের সময় জীবনবদ্ধনের উপযোগী হইতে পারে, কিন্তু কোকিল- 
কুজনে ও ভ্রমরগুঞনে মুগ্ধ না হইতে পারিলে কি বা শীতে কি বসন্তে 
কোন কালেই কোন ক্ষতিবৃদ্ধি দেখি না। 

ডারুইন বলেন ফুলের রূপ ও প্রজাপতির রূপ প্রাকৃতিক নির্বাচনে 
উৎপন্ন। প্রজাপতি পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে পরাগরেণু বহন করিয়া 
পুম্পিত বৃক্ষের বংশরক্ষা ও জাতিরক্ষা' করিয়া থাকে । ফুলের* রঙে ও 
রূপে প্রজাপতি আকৃষ্ট হয়; তাই যে ফুলের যত রূপ, তাহার বংশরক্ষা 
পক্ষে ততই স্থবিধা। কাজেই স্থন্দর ফুলের ক্রমশঃ অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে। 
আবার নিরীহ প্রজাপতির শক্রসংখ্যা অনেক ১ এই সকল শত্রুর সৌন্দর্য্য- 
বৃত্তি এমনই অপরিস্ফুট যে, এতটা মৃক্ভিমান্‌ সৌন্দধ্যকে একেবারে 
উদরসাৎ করিবার জন্য ইহারা অত্যন্ত লালিত ; এবং এই সকল 
শত্রুদের সহিত সম্মুখ সমরে ফঁড়ানও দুর্বল প্রজাপতির পতঙ্গ-জীব- 
নের পক্ষে বিশেষ আশাপ্রদ নহে। তাই প্রজাপতি ফুলের গায়ে 
গা দিয়া, ফুলের সঙ্গে মিশিয়া, ফুলের রূপের ভিতর নিজের রূপ লুকাইয়া, 
শত্রুকে ফাঁকি দিশ্বা কথঞ্চিৎ আত্মরক্ষা করে। কাজেই ফুল একদিকে 
যেমন বিচিত্রবর্ণ স্থন্দর, প্রজাপতির কোমল দেহও তেমনি অন্যদিকে 
বিচিত্রবর্ণ ও সুন্দর হইয়া দীড়াইয়াছে। এই হিসাবে ফুলের রূপের 
সৃষ্টিকর্তা প্রজাপতি, প্রজাপতির রূপের স্থাষ্টকর্তা ফুল। উভয়ে উভয়ের 
রূপরাশি ক্রমেই ফুটাইয়া তুলিয়াছে। 

উভয়ে উভয়ের সৌনর্ঘ্য ফুটাইয়াছে, স্বীকার করিতে পারি। কিন্ত 
আমরা যেমন ফুলের রূপে মুগ্ধ হই, প্রজাপতিও যে তেমনি রূপ- 
মুগ্ধ হইয়া আকুষ্ট হয়, এতটা স্বীকার করিতে পারি না। ফড়িং 
জাঠির সৌনর্াবুদ্ধির এতটা তীক্ষতা শ্বীকার বড়ই কঠিন। ফড়িং জাতি 
একঘেয়ে ফিকে রঙের চেয়ে রঙের ওঁজ্জ্রল্য দেখিয়া আকৃষ্ট হয়, 
তা'সে রঙ লার জন লবকের কীচেই থাক্‌, আর কেরোসিন দীপের 
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শিখাতেই থাক; এই পর্য্যন্ত বুঝ! যায়। অপিচ*রউদার পুষ্পবিশেষের 
নিকট গেলে মধুসঞ্চয়টও ঘটিয়া থাকে, এই পর্যাস্ত অভিজ্ঞতার জন্য 
প্রজাপতিকে বাহাছরি দিতে পারি। ডারুইনমতে পুষ্পদেহে আর 
প্রজাপতিদেহে বর্ণবৈচিত্র্যবিকাঁশের ব্যাখার জন্য ইঙ্ার অধিকও 
আবশ্তঠক নহে । কিন্ত এইরূপ বর্ণ বৈচিত্র্যের সমাবেশ মানুষের চোল্থ 
কুৎসিত 'ন। লাগিয। সুন্দর লাগে কেন, মানুষের ইহাতে লাভ কি, এ 
কথার কোন উত্তর পাওয়া গ্রেল ন!। 

আর একটা কথা আছে--নৌন নির্বাচন । ডারুইন এই মতে?ও 
প্রবর্তক্ধ । সিংহের কেশর, পাখীর কাকলি, মযরের পুচ্ছ, এ সমস্তই 
স্ন্দর ; এবং ডারুইনের মতে এ সমস্তই যৌন নির্বাচনে অভিবাক্ত। 
স্্রীজাতি সুন্দর পুরুষ বাছিয়া লর; কাঁজেই সুন্দর পুরুষেরই বংশরক্ষা 
ঘটে ; ফলে বংশপরম্পন্ায় সৌন্দধোর বিকাশ হর। পারাবত যখন তার 
বিক্ষারিত নীলকণ্ আনম্র উন্নত্র করিয়া, চারুপুচ্ছ নহ্তিত করিয়া, 
কান্তা্বনিতের 'অন্জকরণ করিয়া, পারা'বতীর শিকট নাচিতে থাকে, 
তখন “দে জানে না যে, সে প্ররুতির নিয়োগে সৌন্দর্্য-স্থষ্টিতে 
নিষবক্ত হইয়াছে । নৌন নির্বাচন মানিয়। লইলে জীবদেহে সৌন্দর্যের 
উদ্ভব অনেক স্থলে বুঝা যায়। কিন্তু যৌন নির্বাচন সকলে মানিতে 
চানেন ন!; 'ওয়ালাস সাহেবই' যৌন নির্বাচনের বিরুদ্ধে ঈীড়াইয়াছেন । 
তিনি প্রাক্কতিক নির্ববাচনের বলেই এ সমুদরের উদ্ভব বুঝাইতে চাছেন। 
কাজেই ডারুইনের মত এখনও দ্বিধাহীনচিত্তে গ্রহণ করিতে সাহস 
হয় না। গ্রহণ করিলেও মূল কথার ব্যাখ্যা হইল না। ময়ূর পুচ্ছ 
বিস্তার করিয়া ময়রীর নিকট বাহবা লইঙে পারে; কিন্তু মানুষের 
তাহাতে কি আসে মার? মানুষের চোখে মযূরপুচ্ছ সুন্দর লাগে কেন? 
ময়ূরপৃচ্ের উজ্জ্বল বর্ণসমাবেশে এমন কি মাহাম্ম্য আছে যে, মান্থষের 
তৃদ্দর্শনে এত তৃপ্তি জন্মে? 
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মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে এইরূপে সৌন্দর্যাতত্ব বুঝিবার চেষ্টা করা 
ষাইতে পারে। অনুভূতির বৈচিত্রাপরম্পরা লইয়! চৈতন্ত বা চিৎপ্রবাহ। 
সমস্ত অনুভূতিগুলি এক রকমের হইলে ভাহাদের পরম্পরায় চৈতন্ঠ 
ফুটিত কি না সন্দেহ। অনুভূতির মধ্যে পরস্পর যত পার্থক্য বিচিত্রতা 
ব! বিশিষ্টতা, চৈতন্তও তত বিকশিত ও পরিস্ফুট। সুতরাং মানুষের 
চৈতন্ত যে অস্তিত্বঘৃক্ত, তাহার মূল কারণই এই যে, মানুষের 'অনুভূতি- 
গুলা একরকম নভে । পঞ্চাশ রকম বিভিন্ন শব্ব-স্পশগন্ধের সমবায়ে 
জগতের যে দৃগ্ঠপট, তাহা ক্ষণে ক্ষণে বদলাইয়। নূতন নূতন শব্ধ, নৃতন 
নৃতন স্পশ, নৃতন নূতন গন্ধ সম্মুখে আনিতেছে ; তাহাতেই চৈতন্তের 
ধারাবাহিক শ্োত এক টানে চলিয়াছে ৷ চৈতন্তের অস্তিত্বের সঙ্গে অন্ুভ্ভব- 
বৈচিত্রের এরূপ সম্বন্ধ; সুতরাং যেখানে চৈতন্ত আছে, সেখানে এই 
বৈচিত্র্যও আছে । যেখানে বৈচিত্রা পরিস্ফুট, চৈতন্তও সেখানে সম্যক্‌ 
বিকশিত + সেইখানেই রূপ ও সেইখানেই সৌন্দধ্য। যেখানে অন্থভৃতি 
নিতা পরিবর্তনশীল, সেইখানেই চৈতন্য শ্ষত্তিমান্। আবার অনুভূতির 
আকম্মিক পরিবর্তন জীবনের পক্ষে গুভ নহে; ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে 
পরিবর্তন ঘটিলেই কল্যাণ ; নতুবা জীবনের' শঙ্খল অনেক সময়ে ছি'ড়িরা 
যায়। আপনার চিরপরিচিত পরিবেষ্টনী হইতে হঠাৎ সরাইলে জীব মিয়মাণ 
হইয়া পড়ে । পরিবর্তনের ঘাতপ্রতিঘাতে জীবনের গ্রন্থি 'আল্গা হইয়া 
পড়ে । কাজেই আকম্মিক বা অতিমাত্র কিছুই ভাল লাগেনা। কাজেই 
সৌন্দর্যোর এক হেতু অনুভূতির প্রবাহে আকন্মিকতার ও আতিশযোর 
অভাব । আবার যাহার সহিত জীবনের স্থিতির ও পুষ্টির কোন রূপ 
সম্বন্ধ আছে, যাহা স্বাস্থ্যের অনুকূল, যাহাতে জীবন-সংগ্রামে আমাদের 
ভীতির ভাব কোন রূপে কমাইয়৷ দেয়, তাহারই প্রতি মন ম্বভাবতঃ 
আকৃষ্ট হয়; তাহাই দেখিতে ভাল লাগে; যেমন সুগঠিত বলিষ্ঠ নর- 
দেহ; যেমন স্বাস্থ্যশোভাসম্পর যুবতীর আরক্ত গগুদেশ ; য্যেন 
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দৃঢ়মূল ছারাবিস্তারী মহীরুহঃ; যেমন দৃঢ়ভিত্তি সৌঠ্ঠবসম্পন্ন 
অষ্টালিক!। 

সৌন্দধ্যের আর একটি হেতু সহাহ্ুভৃতি। শুধু আমার চোখে মাহা 
ভাল লাগে, তাহা স্থন্দরঃ আবার যাহ! আমার চোখে, তোমার চোখে, 
অপরের চোখেও ভাল লাগে, তাহ আরও স্থন্দর। মানুষের কতকগুলা 
বৃত্তি আত্মপুষ্টির অভিমুখ ও আত্মপুষ্টির উদ্দেশ্ঠে অভিব্যক্ত। কতকগুলা 
সমাজপুষ্ির অভিমুখ ও তহদ্দেস্তে অভিব্যক্ত। এই সামাজিক পরার্থপ্রবণ 
বৃত্তিগুলি উন্নত মনুষ্য প্রকৃতির প্রধান অঙ্গ হইয়! দাড়াইয়াছে। যাহাতে 
এই বৃত্তিগুলিকে জাগাইয়া দেয়, উত্তেজিত করে, ইহাদের প্রবলত। ও 
তীক্ষতা সাধন করে, সেগুলি অতি সুন্দর । দয়া মমতা স্নেহ প্রণয় 
প্রভৃতি সামাজিক বৃত্তি গুলি যতই ফুটিয়া উঠে, ততই সমাজের কল্যাণ। 
সেই জন্ত যে সকল পদার্থ দয়৷ মমতা প্রণয়াদি বৃত্তির উত্তেজক ও পরি- 
পোঁষক, তাহারা অতি সুন্দর। গান গাইয়! স্থুখ হইতে পারে; পরকে 
শোনাইয়। বুঝি আরও স্থথ। কবিত| কবির ভ্বদয় হইতে উথলিয়া 
জনসজ্যের মুখে ছুটিয়৷ চলে। 

আর বাগবাহুল্যের প্রয়োজন নাই । সংক্ষেপে এই পর্ান্ত বলা যাইতে 
পারে।” যাহাতে চৈতন্তের প্রবাহকে স্থিরবেগে মন্দগতিতে চালিত রাখে, 
তাহা সন্দর; যাহাতে জীবনে ভরসা দেয়, প্রাকৃতিক প্রতিকূল শক্তির 
সম্মুখে আত্মাকে ভ্রিয়মাণ হইতে নিষেধ করে, তাহা সুন্দর ; আঁর যাহাতে 
অনেকের মনে সমান প্রীতি জন্মাইয়া মনে মনে জড়াইয়া দেয়, পরার্থ- 
প্রবণ বৃত্তিগুলিকে জাগ্রত ও উত্তেজিত রাখিয়া সমাজজীবনকে অগ্রসর 
করে, তাহা আরও স্বন্দর।৮ এই হিসাবে জীবনরক্ষার সহিত সৌন্দর্যের 
সপ্বন্ধ) শুধু, আমার জীবনের রক্ষা নহে, তোমার জীবনের এবং সমগ্র 
সমাজজীবনের রক্ষার সহিত ইহার সন্বন্ধ। ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবন 
উদ্ভয়ের বর্ধনেই প্রাক্কৃতিক নির্বাচনের হাঁত আছে। সুতরাং প্রান্তিক 
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নির্বাচন এই সৌন্দরধবুদ্ধির জনক ও বিকাশক বলিতে আপত্তি 
ঘটে না। 

এইবরূপে ব্যাখ্যার পথে কয়েক পা অগ্রসর হওয়! যায় বটে, কিন্তু 
সম্পূর্ণ তৃপ্তিলাভ ঘটে না । যখনই মনে করা যায়, সৌন্দয্য জীবনরক্ষক 
বা জীবনবদ্ধক, সে জীবন ব্যক্তর জীবনই হউক আর সমাজের 
জীবনই হউক, তখনই নিতাস্ত ইউটিলিটির বা ক্ষতিলাভগণনার ভাব 
আসিয়! গড়ে, এবং সৌন্দধ্যের সুন্দরতা দূর হয়। সৌন্দর্যে এমন একটা 
কিছু আছে, যাহার উপভোগে কেবল তৃপ্তিমাত্র, স্থথমাত্র ; ফলাফল 
চিন্তা, ইউটিলিটি চিস্তা, ক্ষতিলাভ চিস্তা ভবিষ্যৎ চিন্তা, জীবনমরণ চিন্তা 
যাহাকে কলুষিত করে নাঃ যাহা বিশুদ্ধ নিরপেক্ষ নির্মল উদ্দেম্তহীন 
আনন্দের উৎপাদক বই আর কিছুই নহে। স্থৃতরাং প্রাকৃতিক নির্বাচনে 
অন্যরূপ প্রাকৃতিক কারণে কিবূপে এই অনাবশ্ঠক আনন্দভোগ-প্রবৃত্তির 
উৎপত্তি হইল, তাহা সমস্তাই থাকিয়! যায় । সহুত্তর মিলে না। 

আমার বিবেচনায় প্রাকৃতিক নির্বাচনকে আর একটু চাপিয়া 
ধরিলে আর একটু অগ্রসর হওয়া যাইতে পারে, প্রক্কৃতি একভাবে 
আমার বিরুদ্ধে খড্গাহন্তে দণ্ডায়মানা,_অকরুণা, নিষ্ঠুর, দয়া- 
লেশ-বিবর্জিতা ; আবার প্রকৃতি অন্তভাবে আমাকে সেই 
খড়গাঘাত হইতে বীচাইবার জন্য ব্যাকুলা। কেন এমন, তাহা বলা 
যাঁয় না) কিন্তু ইহা সত্য, ইহা মানিতে হয়, না মানিলে চলিবে 
না। ইহাতেই আমার নিজত্বের অভিব্যক্তি । ইহার ফলেই 
আমি সেই খড়গাঘাত হইতে দুরে থাকিতে ক্রমশঃ শিখিতেছি ; 
প্রকৃতির নিষ্ঠুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য ক্রমেই আমার 
জ্ঞানবিকাশ বুদ্ধিবিকাশ ধর্মমাবিকাশ ঘটিতেছে। আমার অনুভূতি 
ক্রমেই তীক্ষ হইতে তীক্ষতর হইতেছে। অনুভূতি, অর্থাৎ হুঃখের 
অনুভূতি । হুঃখের অন্ৃভূতি অর্থাৎ প্রক্কৃতিহস্তে খড়ণাঘাতের আশন্কন। 


৪৬ জিজ্দ্রাসা 


এই অনুভূতি যাহার তীক্ষ নহে, খড়াপাতের আশঙ্কা যাহার মোটেই 
নাই, সে জীবনসমরে আত্মরক্ষায় সমর্থ নহে, তাহার জীবনের ভরসা 
নাই। শঙ্কার হেতু যাহাকে বেন করিয়া আছে, তাহার নিঃশঙ্ক ভাব 
মঙ্গল প্রদ নহে। যাহার এই আখস্কা প্রবল, এই অনুভূতি গবল, তাহারই 
মোটের উপর ক্াবনের ভরদা অধিক | সেই বাক্তি সংগ্রামে কিছুদিন 
বাচিতে পারিবে । সম্মুখ যুদ্ধে দাড়াইতে পারিবে বলা যায় না; 
ভয়াকুল মুগের স্তায়, শঙ্কানাত্রথল শশকের ন্যায়, শক্র হইতে 
পলাইঞ! লুকাইয়া কথঞ্চি২ৎ আগ্মরক্ষণে সমর্থ হইবেমাত্র। অতএব 
জীবনে ছুঃখানুতৃতির বিকাশ + অতএব জীবন ছুঃখময়। জীবপধ্যায়ে 
'য যত উন্নত, সে তত ছুঃখী ; জীবেরই ছুঃখ আছে, কাঠপাথরের ছুঃখ 
নাই। জীবের মধ্যে আবার মানুষের মত ছুঃখী কেহ নাই । ক্রোঞ্চ মিধুনের 
ধ্যে একটিকে নিষাদশরাহত দেখিয়া ধাহার বদন হইতে প্রথম গ্লোক 
স্বতঃপ্রবৃন্ধ হইয়াছিল, মন্ুষ্যমধ্যে তিনিই রামারণী গাথার রচনায় সমর্থ 
হইয়াছিলেন। সমাজের ইতিহাস সভাতার কাহিনী ইহার সাক্ষী । 
প্রাকৃতিক শক্তিরু অত্যাচার কেবল ব্যক্তিজীবনের উপরে বিস্তমান, 
তাহা নহে, সমাজজীবনের উপরেও সমভাবে বিগ্কমান। আবার 
সমাজরক্ষ! না হইলে ব্যক্তিজীবনরক্ষা হয় না, সুতরাং পরের দুঃখেও 
মমবেদন৷ মূলতঃ ব্যক্তিজীবন "রক্ষার অন্ুকূল। 
জীবন দুঃখময় ; কেন না, ভুঃখনয়তাতেই জীবনের উন্নতি ও আশা । 
আবার জীবন ছুঃখময় ; সেই জন্তে জীবনে স্থথের আবশ্তকতা | নইলে 
ছুঃখের ভারে জাবন টিকিত না) নইলে প্রকৃতির উদ্দেশ্ত বার্থ হইত। 
প্রকৃতির একি রকম খেয়াল বুঝা যায় না; কিন্তু প্রকৃতির খেয়াল 
এইরূপ । মন্দ করিয়া প্রক্কৃতি ভাল করে; ভাল করিবার জন্য প্রকৃতির 
মন্দ ব্যবহার ? মানুষের প্রতি দয়াবশতঃ গ্রক্কৃতি এত নিষ্ঠুর । প্রকৃতির 
চরম উদ্দে্ট কি বলা যায় না) বন্ধুশোকার্ত টেনিসন দেখিতে 
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পান নাই, আমরাও পাই ,না) কেন না, যখনই দেখি ভাল, তখনই 
পরক্ষণেই দেখি মন্দ । সুতরাং ইহ বিধাতার থেয়াল বা লীলা বলিয়াই 
নিরন্ত থাকিতে হইবে। 

জীবন ছুঃখময়, তাই মানুষে সুখ খুজিয়! বেড়ার ও সুখ পায়। 
স্থথ না পাহণে ধরাধামে মানুষ টিকিত না । ম্থখের মাত্রা অধিক, কি 
£খের মাত্রা অধিক, সে কথা তুলিব না। তাহার ঠিক উত্তর 
নাই । তবে হহা স্বাকাধ্য যে, খুজিলে সুখ মিলে । অন্ততঃ মানুষ সুখের 
অন্বেষণ করিয়া বেড়ায় এইট তাহার জীবনের একটা প্রধান কাজ; 
এবং অগত্য। সে সুখের স্থষ্টি করে। যে যত উন্নত, তাহার তত ছুঃখ; 
তাহার তত স্থখের দরকার; না! হইলে তাহার জীবন চলে না; মোটের 
উপর সে তত সুখ খুজিয়া পায়। ছুঃখের অনুভূতি বাহার তীক্ষ, তাহার 
নাম কবি; কাজেই মোটের উপর কবির স্থখের অন্থভূতিও প্রবল। 
ম্থখের জন্ত যে কতকগুলা সামশ্রী জগন্তের মধ্যে নির্দিষ্ট আছে, তাহা 
নহে। অমুক অমুক পদার্থহ সুখ দিবে, হ্ুন্দর দেখাইবে, এমন 
কোন বিধান নাই। মানুষ সম্মখে যাহ। পায়, তাহা হইতে সুখ টানিয়। 
আনিতে চেষ্টা করে। দ্রব্াদ্রব্য বিচার করে না; যেখানে সেখানে, 
যখন তথন, স্থখের আবিষ্কার করে। কতকগুল! পদার্থ আছে বটে, 
যাহাতে সাধারণ মানুষমাত্রেই কিছু-নাঁকিছু স্থ পায়, কিছু না-কিছু 
সৌন্দর্য্য দেখে; উপরে তাহাদের উল্লেখ করিয়াছি । এই পদার্থগুলা 
কোন-না-কোন রূপে জীবনরক্ষার পক্ষে অনুকুল ও আশাপ্রদ। কিন্ত 
ব্ক্তিবিশেষের পক্ষে এ সাধারণ নিয়ম খাটে না। তাহাদের 
স্থখের বড়ই দরকার ; তাই যাহা-তাহা. যে-সে পদার্থ হইতে তাহারা 
্থখ আকর্ষণ করে। তাহা জীবনের উপযোগী কি জীবনের অন্তরায়, 
তাহা বিচার করিবার অবকাশ পায় না। বিনা বিচারে তাহাকে মনের 
মত গড়িয়া লয়) তাহাতে সৌন্দর্যের সৃষ্টি করে। জীবনের পঁথে 
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চলিতে চলিতে ছুচোথে যাহা দেখে, তাহাই রঙিল চশমা, পরিয়! 
রঙিল করিয়া দেখিয়! লয় ; কেন না৷ সৌন্দ্্যই তাহার পক্ষে আবশ্তক ; 
বিশুদ্ধ সৌন্দর্য্ই তাহার অবলম্বন ; বিশুদ্ধ স্থখই তাহার লক্ষ্য। 
যাহা বুঝিতে পারে. তাহাতে আনন্দ পায় ; যাহা বুঝে না, তাহাতেও 
আনন্দ «পায়। অনেক সময় যাহা বুঝা যায়, তাঁর চেয়ে যাহা 
বুঝা যায় না, তাহাতে আনন্দ অধিক হয়। স্থূল হিসাবে এটা সমস্তা। 
বিজ্ঞানবিৎ জগদ্যন্ত্রের জটিলতা উদঘাটন করিয়া যতই কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলার 
আবিষ্কার করেন, আবিষ্কৃত নিয়ম-প্রণালীকে যতই মন্ুষ্যজীবনের সহায় 
করিয়া তুলেন, এক কথায় জগতের রহস্তকে বতই বুঝিতে চেষ্টা করেন 
বা বুঝেন, ততই তিনি আনন্দ পান, সৌন্দর্য অনুভব করেন। আবার 
সেই ছুর্ভেগ্য রহস্তের ষে ভাগটা কোন মতে আয়ত্ত হয় না, কোন মতে 
নিয়মের বশে আসে না, সে ভাগটা আরও সুন্দর বলিয়। প্রতীয়মান 
হয়। আমরা সাধারণ মানুষে, যেটা! বুঝি, তাহাতে বিশেষ আরাম 
পাই ; আবার যেটা বুঝি না, তাহাতে সময়ক্রমে আরও আরাম পাই। 
যাহা আপাততঃ নিয়ম্রে বাহির, ইংরেজিতে যাহাকে মিরাঁকল বলে, 
তাহার প্রতি মানবমনের প্রবল আকর্মণ বোধ করি এই জন্ত | অনির্দে্ 
অতিপ্রাকৃত শক্তি সেই জন্য সৌন্দধ্যে মহীয়সী । অনেকের মতে 
বৈজ্ঞানিকগণ জগতের রহস্ত উদঘাটন করিয়া সৌন্দর্যের বিনাশে নিষুক্ত 
আছেন। 

রামচরিত্রে সীতানির্বাসন অনেকের চোখে ভাল লাগে না, 
বিশেষতঃ আমাদের মত ইংরাজিওয়ালাদের কাছে। রামচরিত্রের এইটুকু 
ভাল বুঝা যায় না) এবং বোধ হয় এই জন্যই ইহা! সুন্দর । সমাঁজ- 
শক্তির প্রতিঘাতে মহৎ ব্যক্তির জীবনে সময়ে সময়ে এমন একটা বিপ্লব 
উপস্থিত করে, যাহাতে তাঁহার জীবনের গতি কক্ষাত্রষ্ট হইয়া যায় । সামা- 
'জিক্ষ জীবনের এই একটা দুরভেদ্য অতএব স্থন্দর রহম্ত। বাসত্ী দেবী 
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রামকে সম্মুখে পাইয়া নিরপন্রাধা সীতার নির্বাসনের অপরাধে বাক্যবাঞে 
তাহাকে জর্জরিত করিয়াছিলেন, তাহার সর্বাঙ্গে ছল ফুটাইয়াছিলেন। 
কিন্ত তিনিই আবার রামচরিত্রের এইটুকু বুঝিতে না পারিয়া অথচ 
রামচরিত্রের লোকোত্তর গৌরবে অভিভূত হইয়া বলিতে বাধ্য হইয়া- 
ছিলেন যে, বজ্ব হইতে কঠোর, কুন্থম হইতে কোমল, লোকোত্তুর চরিত্র 
কে বুঝিতে পারে ? 

যাই হউক, সৌন্দর্য ও তদন্ুতবজাত আনন্দ না হইলে মানুষের 
জীবনযাত্রা ছঃসাধ্য হয়; তাহাতেই মানুষের এই সৌন্ধ্যস্থষ্টির ক্ষমতা 
জন্মিয়াছে, এই অনুমান বোধ করি সম্পূর্ণ অসঙ্গত নহে। 

সৌন্দর্য-তত্বের আলোচনায় এই কয়েকটি কথা পাওয়া! গেল-_ 

১। ইতরজীবের মধ্যে সৌন্দধ্যবুদ্ধি থাকিতে পারে, কিন্তু মন্ুষ্যের 
সৌন্দর্যযবুদ্ধির সহিত তাহার তুলনা হয় না। সুক্সমস সৌন্দর্ধ্যভোগের 
শক্তি মনুষ্যত্বের একটা প্রধান লক্ষণ মনে করা যাইতে পারে। 

২। মনুষ্যমধ্যে আবার সকলের এই শক্তি সমান নহে । এই 
শক্তির তারতম্য মন্থয্যত্থের মাত্র! নির্গি্ হইতে পারে। 

৩। প্রকৃতির বছুরূপিতার সহিত জীবের চেতনার গুড় সম্পর্ক 
আছে; প্রক্কতি বহুরূপী না! হইলে জীবের চেতন! ফুটিত না। উন্নত চেতন 
জীব মনুষ্য বিচিত্র ও বহুরূপী প্রকৃতিকে আদর করে। একঘেয়ে জিনিস 
সুন্দর হয় না। 

৪। যাহাতে মান্থুষের কিছু না কিছু লাভ আছে, তাহা মানুষ ক্রমশঃ 
প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফলে উপাজ্জন করিয়া থাকে । সৌন্্্যবোধে 
কোনরূপ লাভ আছে দেখাইতে পারিলে সৌন্দধ্যবোধের উৎপত্তি বুঝা 
যাইবে। কতকগুলি পদার্থ কোন ন৷ €কানরূপে স্বাস্ত্োর ও জীবনের 
অনুকুল। আর কতকগুলি পদার্থ জীবন-সংগ্রামে আশঙ্কা দূর করিয়া 
আশা আনে ; নৈরাশ্ত দূর করিয়। প্রফুল্পতা আনে । আরও কতকগুলি 
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পদার্থ ব্যক্তিগত জীবনের মুখ্যভাবে আন্ুকুলা না করিলেও সামাজিক 
জীবনে বা জাতীয় জীবনে আন্গুকুল্য করিয়! থাকে ) পরের প্রতি সম- 
বেদনা জাগাইয়। পরার্থবুত্তির উদ্দীপনা করে। এই সকল পদার্থ মান্ুবে 
পাইতে চায় এবং পাইলে আনন্দিত হয়) অতএব ইহার! স্থন্দর | 

৫| কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনের অথবা জাতীয় জীবনের স্থিতি ব৷ 
পুষ্টি বিষয়ে কোনরূপ আন্ুকুলা করে না অথচ মনুষোর নিকট অত 
ন্থন্দর, এমন পদার্থেরও অভাব নাই । এমন কি যাহা অকারণে সুন্দর, 
তাহার মত স্ন্দর অন্ত কোন জিনিস নহে । যাহাতে কোন লাভ নাই, 
সেই সৌন্দর্যের বুদ্ধি কিব্ূপে উৎপন্ন হইল, তাহা স্থির করা ছুঃসাধ্য। 

৬। এইটুকু বলা যাইতে পারে যে মনুধ্যত্বের অভিব্যক্তির সহিত 
মন্ুষের হ্ঃখবৃত্তি ক্রমশঃ তীব্র ও-তীক্ষ হইতেছে । ইহ! সত্য কথা। 
মানুষের উন্নতির হহা একটা লক্ষণ। বাক্তিগত জীবনে নিজের জন্য 
আশঙ্কা এবং জাতীয় জীবনে আত্মীয় লোকের জন্য আশঙ্কা হয়ত মন্ুষ্যের 
এই ছুঃখপ্রবণতার মূলে বিগ্মান। এই ছুঃখবৃত্বি জীবনের রক্ষা 
বিষয়ে অন্ুকুল। যেখানে সেখানে এই আশঙ্কা না থাকিলে মনুষ্য 
জীবনরক্ষায় উদ্দাসীন হইত, এবং এই আশঙ্কা হইতেই ছঃখবৃত্তির 
উৎপত্তি । 

৭। কিন্তু কেবল ছুঃখেরই বৃদ্ধি ঘটিলে মানবজীবন দুর্বহ হইত । 
উন্নত মানব ধরাধামে টিকিত না । মগ্নষ্য যেমন যেখানে সেখানে ছুঃখ 
পায়, সেইরূপ যেখানে €সখানে আনন্দ কুড়াইবার ক্ষমতা না পাইলে 
মানুষ কিছুতেই বাচিতে পারিত না। কোথা হইতে ছুঃখ আসিবে তাহা 
যেমন সর্বত্র স্থির করা চলে না, সেইরূপ কোথা হইতে কখন আনন্দ 
পাওয়া যাইবে, তাহাও সর্বদণ নির্দেশ করা চলে না। যেখানে “মানন্দ 
পাওয়া যায় তাহাই লুন্দর এবং যেখানে বিনা কারণে আনন্দ পাওয়া যায় 
“তাহা সেই জন্যই অতি হুন্দর। সাধারণতঃ যাহাদের ছুঃখবৃত্তি প্রবল, 
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লৌন্রধ্য কুড়াইয়া পাইবার ক্ষমতা তাহাদেরই তত প্রবল। ছুঃখের মত 
সুন্দর সামগ্রী বোধ করি দ্বিতীয় নাই। কাব্যে এইজন্য করুণ রসের 
স্থান সর্ববোপরি | 

৮। সৌনদর্্যবুদ্ধি মান্থষের মনে, অপিচ সৌনদর্যাও মানুষের মনঃকল্পিত। 
কোন দ্রব্য ম্বভাবতঃ সুন্দর নহে, মানুষ তাহাকে স্বার্থের জন্ত সুন্দর 
করিয়া লয়। মানুষই পৌন্দর্যা রচনা করে। সৌন্দর্স্যরচনাতেই 
মানুষের আনন্দ এবং এই আনন্দটুকুই তাহাঁর লাভ। ছুঃখ-বহুল সংসারে 
বিচরণকালে আনন্দ রচনা না! করিলে তাহার চলে না। কাজেই সে 
বাধা হইয়া 'আনন্দরচনাশক্তি অর্থাৎ সৌনার্য্যবুদ্ধি ক্রমশঃ উপার্জন 
করিয়াছে । যাহাতে লাভ তাহাই প্রাকৃতিক নির্বাচনে উৎপন্ন, ইহা 
স্বীকার করিলে এখানেও প্রার্কতিক নির্বাচনের দোহাই দেওয়া যাইতে 
পারে। 


সফি 


আফ্রিকানিবাসী কোন অসভ্য জাতির- মধ্যে অদ্ভুত স্থষ্টিতত্ব প্রচলিত 
আছে। চাদ ও ব্যাঙের মধ্যে বিতগ্ডা উপস্থিত হইয়া জগতের সৃষ্টি 
ঘটনাটা সমাহিত হইয়া যায় ; তবে উভয়ের বিরোধের ফলে স্থষ্ট জগৎটা 
সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ হইতে পারে নাই। বিবাদ হইল চাদে ও ব্যাঙে ) তাহার 
ফলভাগী হুইল মানুষে; আধিব্যাধি জরামরণ আসিয়া! জগৎ অধিকার 
করিল। 

চাদের ও ব্যাঙের স্থলে আর ছুইটা প্রচলিত শব্দ ব্যবহার করিলে এই 
স্ষ্টিতত্বের সহিত বিজ্ঞজনানুমোদিত আর একরকম স্ষ্টিতত্বের বড় 
বৈষম্য দেখা যায় না। বিবাদ ঘটিয়াছিল ঈশ্বরে আর শয়তানে ) ফলভাগী 
হইয়াছে ছূর্ভাগা মানুষ । 

শয়তানের আকারপ্রকার সম্বন্ধে কোনরূপ মতভেদ আছে কি না, 
বিশেষ জানি না। শুন। যায়, বিখ্যাত ফরাদী প্রাণিতত্ববিৎ কুবীরের 
সম্মুথে শয়তান উপস্থিত হইয়৷ ভয় দেখাইবার চেষ্টা করিয্নাছিল। কুবীর 
সহজে ভয় পাইবার ব্যক্তি ছিলেন না । বৈজ্ঞানিকোচিত গাস্ভীর্ধা সহকারে 
তিনি শয়তানকে বলিলেৰ, বাপু হে, শিঙে ও খুরেই ধর! পড়িয়াছ ; মাংস 
হজম করিবার শক্তি রাখ না, আমাকে হজম করিবে কির্নপে ? কিঞ্চিৎ 
ঘাস দিতেছি, রোমস্থন কর। 

প্রচলিত স্থষ্টিতত্বগুলি ছ'াটিয়া কাটিয়া কতকটা এইরূপ দাড়ায় । এক 
সময় ছিল, যখন কিছুই ছিল না) এই বৈচিত্র্যম্ডিত অপূর্ব জগৎ 
সম্পূর্ণ অস্তিত্বহীন ছিল।. ছিল বোধ করি কেবল দেশ আর কাল-_- 
শৃন্ত দেশ আর শৃন্ত কাল; আর ছিলেন সৃষ্টিকর্তা । সৃষ্টিকর্তা নিগু ণ, 
কি গুণময়, তাহা লইয়া যতক্ষণ ইচ্ছা তর্ক করিতে পার; কিন্তু অন্ততঃ 
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(একটা উপাধি তাহাতে বিদ্যমান আছে তাহা স্বীকার করিতেই হইবে; 
নতুবা স্থষ্টির কর্পন! হয় না; সেটা সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছা । স্রষ্টা ইচ্ছা করিলেন, 
জগৎ উৎপন্ন হউক, আর জগতের স্থষ্টি হইল ; নাস্তিত্ব হইতে অস্তিত্ব হইল ; 
কিছুই ছিল না, সবই হইল; দেশের ও কালের শৃন্ততা পুর্ণ হইল। এই 
ঘটনার নাম সৃষ্টি) শ্রষ্টার ইচ্ছা হইতে ইহার উৎপত্তি । ইহার পূর্বে কি 
ছিল, কি হইত, জিজ্ঞাসা করিও না ) উত্তর মিলিবে না । ইহার পরে কি 
বটিয়াছে বা! কি ঘটিবে, তাহ জিজ্ঞাস! করিতে পার 7? উত্তরপ্রাপ্তি ছুরাশা 
নহে। এই স্থষ্টিব্যাপার একমাত্র অসাধারণ ঘটনা ; জগতের ইতিহানে 
ইহার তুলনা! নাই । একবারমাত্র কোন একটা! সময়ে এই ঘটন! ঘটিয়াছিল, 
এই পর্যযস্ত আমর! জানি; আর কখনও ঘটিয়াছিল কি না, আর কখনও 
ঘটিবে কি না, তাহা জানি না। 

তিনি ইচ্ছা করিলেন, স্থষ্টি হউক, আর স্থষ্টি হইল; এই পধ্যস্ত 
বলিয়৷ নিরস্ত থাকিলে চলে কি? না;- আর একটু বল! আবশ্তক। 
তিনি ইচ্ছা করিলেন, স্থ্টি হউক; এবং তিনি ইচ্ছ। করিলেন, সৃষ্ট 
জগৎ এইবপে এইভাবে এই পথে চলুক ; তাই জগদ্যন্্র সেইরূপে সেই 
ভাবে সেই পথে চলিতে লাগিল। যিনি জগতের র্টা, তিনিই জগতের 
বিধাতা । 

সথাষ্টতত্বরূপ মহাবৃক্ষের আগাছ! পরগাছ! শাখাপল্লব ছ'টিয়া কাটিয়া 
কেবল কাগুটুকু বা মূলটুকু রাখিলে, উল্লিখিত কথাকরটির অধিক 
কিছু থাকে না। জগৎ আছে-শ্রষ্টার ইচ্ছা) জগৎ চলিতেছে-_ 
বিধাতার বিধানে ; এই কথা কয়টির উপর বড় বিবাদবিসংবাদ নাই ? ইহা! 
একরকম সর্ববাদিসম্মত। কিন্তু আরও অনেক কথা আছে, যাহা সর্ধব- 
বাদিসম্মত নহে । 

কেহ বলেন, জগৎ বুহৎ প্রকাণ্ড অসীম; অথচ কেমন 
সংযত শৃঙ্খলাবন্ধ। সুতরাং স্যষ্টিকর্তা সর্বব্যাপী ও সর্বশক্তিমান্‌ । 


৫৪. _ জিজ্ঞাস! 


স্থদূর অতীত সুদূর ভবিষ্যতের সহিত কেমন বাধা) স্থৃতরাং বিধাতা 
সর্বজ্ঞ। 

, কেহ বলেন, জগৎ কেমন সুন্দর; সুতরাং স্রষ্টাও সৌন্দর্য্যময় | কেহ 
বলেন, জগৎ বড় সুখের; ঈশ্বর করুণাময় । 

আবার কেহ বলেন, জগতে পুণোর জয়; অতএব ঈশ্বর ন্যায়ের 
বিধাতা । ইত্যাদি । 

এইরূপে পাঁচ জনে পাঁচ কথা বলেন ও তুমুল কোলাহল করেন। কত 
হাজার বর ধরিয়া কোলাহল চলিতেছে, কবে নিবৃত্ত হইবে, বল 
যায় না। 

কেন না, সঙ্গে সঙ্গে প্রতিপক্ষ আসিয় প্রশ্ন উত্থাপন করে, ঈশ্বর 
সৌন্দরধ্যময়, তবে জগতে কুৎসিতের অস্তিত্ব কেন? ঈশ্বর করুণাময়, 
তবে জগতে ছুঃখ কেন? ঈশ্বর স্তায়ের বিধাতা, তবে ছূর্ব্বলের পীড়ন 
কেন? | 

উত্তর,_-ও সব শয়তানের কারসাজি । শয়তান ঈশ্বরের বিরোধী; 
আহ্িমান অহুরমজ দের বিরোধী । 

তবে কি ঈশ্বর সর্বশক্তিমান নহেন ? 

উত্তর,_-কেন, শয়তান ত জব্দ আছে। 

তার চেয়ে শয়তানের*নিপাত হইলেই ত ভাল হইত । 

উত্তর, ঈশ্বরের ইচ্ছা । 

এ কেমন ইচ্ছা, বলা যায় না। শয়তানট! বিধাতার উদ্দেশ্য ব্যর্থ 
করিবার জন্য এত চেষ্টা করিতেছে ; 5থাপি শক্তি সত্বেও তাহার নিপাত 
করিব না, মন্দ ইচ্ছ! নয়! 

আর এক রকম উত্তর আছে। তোমাৰ সামান্ত বুদ্ধিতে যাহ! দুঃখ, 
ঈশ্বরের অনন্ত জ্ঞানে তাহা করুণ! । তোমার বিকৃত দৃষ্টিতে যাহা কুৎসিত, 
বিধাতার নির্মল দৃষ্টিতে তাহ। সুন্দর | 
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নষ্বুদ্ধির প্রশ্ন,__আমার চক্ষুটা এমন বিকৃত করিল কে? 

কুটবুদ্ধি লোকে বলে, কুৎদিত অস্বীকার করিলে সুন্দর থাকিবে 
না) দুঃখের অস্তিত্ব না মানিলে স্থখের অস্তিত্ব থাকে না। যদিস্থ 
আছে মানিতে চাও, ছঃখও মানিতে হইবে। বিধাতা যদি করুণাময় হন, 
তবে তিনি হুঃখেরও স্থষ্টিকর্তা | 

বৈজ্ঞানিক বলিবেন, প্রকৃতিতে করুণ! নাই। যে একটু সুখ 
বিদ্যমান, ছুংখ হইতে তাহার উৎপত্তি, দুঃখেই বুঝি সমাপ্তি | ধর্মের 
জয় মিথ্যা কথা; প্রকৃতির নিয়ম তাহ! নহে। স্থুলৃষ্টিতে বোধ হয়, 
শেষ পর্যন্ত ধর্মেরই জয়; কিন্তু প্রক্ুত পক্ষে শেষ পর্যাস্ত ধর্শাধন্মের 
সমান গতি ; উভয়েরই বিনাশ । এ কথার উত্তর নাই। কেহ বলেন, 
চুপ কর, বিধাতার উদ্দেশ্য-_-০1:170. 0১৩ ৮৪1__মানবদৃষ্টির অস্ত- 
রালে। কেহ বলেন, তুমি নির্বোধ । কেহ বলেন, দেখ দেখি, এ লোক- 
টার কুম্তীপাকের ভয় নাই। অপরে বলেন, এস, ইহাকে পোড়াইয়া 
মারি। 

সুবোধ লোকে আসিয়া মীমাংসার চেষ্টা করে। এস ভাই, গণ্ড- 
গোলে দরকার নাই । ঈশ্বর স্থষ্টিকর্তী, সকলেই মানিয়া থাকি; ঈশ্বর 
ইচ্ছামর়) তাহারই ইচ্ছায় সৃষ্টি কখন না কখন হইয়াছে । নতুবা এই 
এত বড় প্রকাণ্ড পদার্থ জগৎটা আসিল কোথা হইতে? তবে কোন্‌ 
সময়ে, কিরূপে, কেন ইহার স্যষ্টি হইয়াছে, তাহা বলিবার উপায় নাই। 
সে সব অজ্ঞেয়। ঈশ্বরের ইচ্ছাময়ত্বটুকু বজায় রাখিয়া ঈশ্বরকে নিরুপাধিক 
বল, ক্ষতি নাই ; অজ্ঞেয় বল, আরও ভাল। জগৎ একটা প্রকাণ্ড যন্ত্র, 
এই যন্ত্রের উদ্ভাবনে একজন যন্ত্রীর ইচ্ছ৷ আবশ্যক; তাই ঈশ্বর স্বীকার 
কর্তব্য । এই যন্ত্রটালনেও একজন যন্ত্রীর শক্তি আবশ্যক । ঈশ্বরের 
ইচ্ছাই সেই শক্তি। তোমরা যাহাকে প্রাকৃতিক নিয়ম বল, তাহ ঈশ্বরের 
ইচ্ছারই বিকাশমাত্র। যন্ত্রটি সুগঠিত, নিয়মিত ; বেশ সুস্থ ভাবে চলি- 
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তেছে; ইহা যন্ত্রীর মাহাজ্য। তবে মাঝে মার্কে মরিচা পড়িলে ষেরা- 
মতের দরকার হয় কি না, তাহা লইয়া মতভেদ থাকিতে পারে। কেহ 
বলেন, মেরামত দরকার হয় ; সেই মেরামতের নাম মিরাকল.। 

এই কথাগুলি শুনিতে বেশ; মীমাংদক- মধ্যস্থের উপযুক্ত বটে। 
কিন্ত দুই একটা এমন উদ্ধতন্বভাব লোক দেখা যায়, তাহারা মধ্যস্থের 
কথায় তৃষ্ত হয় না। তাহারা বলে, যন্ত্র আছে, অতএৰ যন্ত্রী আবশ্যক, 
অতএব ঈশ্বর স্বীকার্ধা, এরূপ যুক্তি চলিবে না। ঘটের জন্ট 
কুস্তকার আবশ্বক ; সুতরাং বিশ্বজগতের জন্য বিশ্বকর্ীর প্রয়োজন, এ 
যুক্তিট৷ কিন্তূ ঠিক নহে । প্রথম, কুস্তকার ঘট নিম্াণ করে, বুদ্ধি যোগাইয়! 
তাহার আকার দেয় মাত্র ; ঘটের উৎপাদন করে না। ঘটের উপাদান যে 
মাটি, তাহা পুর্ব্ব হইতেই বর্তমান থাকে । সেইরূপ তৈয়ারি মালমশলার 
উপর বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া ঈশ্বর জগৎ গড়িয়াছেন, এই পর্যান্ত এ যুক্তিতে 
আইসে; সেই ব্রহ্মাণ্ড গড়িবার মশলা কোথা হইতে আসিল, এ কথার 
উত্তর পাওয়! যায় না। কিছু না হইতে কিছুর উৎপত্তি, অভাব হইতে 
ভাবের উৎপত্তি, মানুষের জ্ঞানের বাহিরে-_মান্ুষের কল্পনার অতীত । 
স্থৃতরাং সিদ্ধান্ত কিছুই হয় না; তবে বিশ্বাস কর, সে কথা স্বতন্ত্র; যুক্তির 
কথা ভুলিও না। 

জগতের মশল! কোথা! হইতে আসিল, ইহার উত্তর মিলিল না । তবে 
মশল৷ দেওয়া থাকিলে জগদ্যন্ত্র নির্মিত হইল কিরূপ, ইহা! যুক্তির বিষয় 
হইতে পারে। ইহা! বিজ্ঞানের বিষয়, বিজ্ঞানেরই বিচাধ্য ; বিজ্ঞান কষ্টে 
স্ষ্টে যথাসস্তব উত্তর দিবার চেষ্টা করিতেছে । বিজ্ঞান যাহাকে প্রার্কৃতিক 
নিয়ম বলে, যাহাকে তোমর! ঈশ্বরের ইচ্ছার বিকাশ বলিতেছ, তাহারই 
দ্বারা জগতের নি্্ীণ-প্রণালী ও ক্রিয়া প্রণালী সঙ্গতভাবে বুঝিবার চেষ্টা 
হইতেছে; কতক কতক বুঝা যাইতেছে । কেন 'গমন হইতেছে, এ কথার 
উত্তর মিলে না; তবে কিরূপে হইতেছে, তাহার উত্তর বিজ্ঞানের 
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নিকট মিলিতে পারে । যে ভাবের ব্যাখ্যায় মন তৃপ্তি লাত করে, সেই 
ভাবের ব্যাথা! বিজ্ঞানের নিকট মিলিতেছে। অন্য কোনরূপে বুঝিবার 
ক্ষমতা মনুষ্োর নাই ; নে প্রয়াসও বিজ্ঞান করে না। 

বিজ্ঞানের মতে ঈথর এবং পরমাণু, এই ছুই মশলাতে জগৎ নির্টিত | 
প্রাকৃতিক নিয়মগুলি সমুদায় জানিলে কিরূপে জগৎ গঠিত হইয়াছে, 
কিরূপে চলিতেছে ও কিরূপে চলিবে, বৈজ্ঞানিক তাহা বলিবাঁর ভরসা 
করেন। ইহাকে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বলিতে পার। এই বৈজ্ঞানিক 
ব্যাখ্যাকারগণের অন্ততম অগ্রণী মহামতি ক্লার্ক মাক্সোয়েল একদ! বলিয়া- 
ছিলেন, পরমাণুগুলি যেন ছণচে ঢালা ; অচেতন প্রাকৃতিক নিয়ম এখানে 
পরাহুত ; এইথানে একজন শিল্পীর আবশ্তাকতা | মন্ুষ্যের বুদ্ধি বৈজ্ঞানিক 
বিশ্লেষণের পথে অগ্রবর্তী হুইয়৷ যেখানেই কিয়ৎক্ষণের জন্য পরাবৃত 
হইয়াছে, সেইখানেই হাল ছাঁড়িযা' নিরাশভাবে বলিয়াছে, এইখানে একজন 
শিল্পীর আবস্তকতা।। পরমাণুর গঠনে শিল্পীর আবশ্তকত! কি না, ধাহারা 
মানবচিস্তার বিজয়বৈজয়ন্তী বহন করিয়] অগ্রণী মাক্সোয়েলের পদানুসরণ 
করিতেছেন, তাহারাই বোধ করি তাহার উত্তর দিবেন। 

আর এক দল আছেন, তীহারা বলেন, জগৎ ও ঈশ্বর অভিন্ন, 
জগত ছাড়া ঈশ্বরের কল্পনার দরকার নাই। জগৎ ঈশ্বর হইতে উদ্ভূত, 
ঈগরেরই মৃত্তি বা ঈশ্বরের অভিব্যক্তি। অবশ্ত এই মতান্থসারে স্থষ্টি- 
শব্দের সার্থকতা নাই; স্থষ্টিব্যাপার বা ঘটনা! বলিয়া কিছু কখন সংঘটিত 
হইয়াছিল, এরূপ বুঝায় না বহু দেশে এই মত দৃ়প্রতিষ্ঠিত ছিল 
এবং বহু দশনশাস্ত্রে এই মত মজ্জাগত। এই দলকে ইংরেজিতে 
স্থলতঃ 198.1115195 বলে; হহাদিগকে নিরুত্তর করা বড়ই কঠিন, 
তবে গালি দেওয়া! চলে। 

মানবজাতি বহুদিন হইতে যে দৃঢ়ভিত্তি সংস্কার পোষণ করিয়া! আদি- 
তেছে, তাহার মূলোচ্ছেদ সহজ ব্যাপার নহে । আমাদের বিশ্বাস, জগৎ 
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নামে একট! অলীম বিচিত্র প্রকাণ্ড পদার্থ অনস্ত দেশ ব্যাপিয়া এবং বোধ 
করি অনাদি কাল ব্যাপির়া বর্তমান আছে। মনুষ্য সেই জগতের একটি 
ক্ষুদ্র অংশ; দে তাহার খানিকটামাত্র দেখিতে পায় ও কিছুক্ষণমাত্র 
ধরিঘ্না দেখে । জ্ঞানের বিকাশ ও উন্নতির সহিত সেই অসীম জগতের 
পরিচিত অংশের পরিধিটুকু ক্রমে প্রপার লাভ করে বটে; কিন্তু অদীমের 
তুলনায় ভ্রানগত অংশের পরিমাণ সর্বদাই এবং সর্তোভাবে নগণ্য । 
সম্প্রতি ব্হ্গাণ্ডের অতি সংকীর্ণ অ*শে আমাদের জ্ঞান আবদ্ধ আছে 
কিন্তু এই পরিধির বাহিরে আরও সর্বতোভাবে বিশালতর যে অংশ 
রহিয়াছে, তাহার কিরদংশের সহিত ক্রমশঃ আমাদের চেনাগুন! ঘটিতে 
পারে; কিন্তু সমগ্রটা কখনই জ্ঞানের সীমানার ভিতর আপিবে না। 
এই প্রকাণ্ড পনার্ঘটা একট! প্রকাণ্ড জটিল যন্ত্রবিশেষ ; তবে যতই 
আমরা ইহার সহিত পরিচিত হই, ততই ইহার জটিপণতা মুক্ত হয়; ততই 
আমর! দেখিতে পাই, কতকগুলি স্থুদঙ্গত নিয়মের শৃঙ্খলায় সমুদায় চাকা'- 
গুলি পরস্পরকে আনদ্ধ রাখিয়াছে; এই পাকৃতিক নিয়মগুলি 
জ্ঞানায়ভ্ত করিতে পারিলেই জগণ্যন্ত্রের জটিলতা ক্রমশঃ পরিষ্কার 
হুইয়! আসিবে। বিজ্ঞানশাস্ত্রে এইমাত্র সম্পাদ্য। 
একটু স্থক্রভাবে দেখিলে এই মতুটা অনেকখানি বিপর্যস্ত হুইয়! 
বায়। আমা ভিন্ন আর কিছুর অস্তিত্ব যুক্তি দ্বার ঠিক্‌ প্রতিপন্ন হয় 
না। আমি আছি, এটা যেমন প্রমাণনিরপেক্ষ সত্য, আর কিছু আছে, 
তাহা ঠিক তেমন সত্য নহে, এবং তাহার প্রমাণ খু'জিয়৷ মিলে না। 
ংখাদশন জ্ঞাত। পুরুষ হইতে ন্বতন্ত্র জ্ঞেয় প্রকৃতির অস্তিত্ব স্বীকার 
করিয়া লইয়াছেন ; এবং পুরুঘপ্রক্ৃতির পরস্পর সম্পর্কে ব্যক্ত জগতের 
অভিব্যক্তি সুন্দরভাবে বুঝাইয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতির অস্তিত্ব একটা 
1171)011)6515 বা কল্পন! মাত্র; এই কল্পনা! ব্যতীতও যদি জগতের অভি. 
ব্যক্তি অন্যরূপে বুঝা! যায়, তাহ! হইলে ইহা স্বীকার করিতে সকলে লম্মত না 
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হইতেও পারেন। সেকালে বৈদাস্তিক ইহা স্বীকার করিতেন না; এ কালে 
বার্কলির পরবর্তী বছু দাশনিক ও বৈজ্ঞানিক ইহা স্বীকার করেন ন!। আমি 
জগতের অংশ, ততদুর সত্য নহে, জগৎ আমার অংশ, এ কথাটা বতদূর। 
জগৎ না থাকিলে আমি থাকিতাম না, বোধ করি, ইহা! নির্ভয়ে বল৷ 
যাইতে পারে না; কিন্তু আমি না থাকিলে জগৎ থাকিত না, এটা বোধ 
হয় কতকটা সাহসের সহিত বলিতে পারি। আমাকে ছাড়িয়া ব্যক্ত 
জগতের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সপ্রমাণ কর! যায় না। উহা! আমারই কল্পনা বা 
কারিকরি। জ্ঞান-বিস্তারের সহিত জগতের একটু, আর একটু, আর 
একটুর সহিত ক্রমশঃ আমার পারচয় হইতেছে, ইহা সম্পূর্ণ ঠিক নহে; 
আমারই চেতনার বিকাশের সহিত আমার জগৎ ক্রমে স্থষ্টি বিকাশ বা 
অভিব্যক্তি লাভ করিতেছে, বরং ঠিকৃ। 

কতকগুলি চিৎপদার্থ বা চৈত্ন্তকণার সমবায়ে আমার চেতনা । 
চৈতন্যের এমন একটি বিশেষ শক্তি আছে যে, সে আপনার সমগ্রটাকে 
অর্থাৎ সমুদয় বাস্টীভূত চৈতন্যকণার প্রবাহটাকে সমষ্টিরূপে একভাবে 
দেখিতে পায়; সমস্ত চেতনাপ্রবাহকে একের চেতনা বলিয়! চিনিয়৷ লয় ; 
ইহা! হইতেই আমি-জ্ঞানের উৎপত্তি । দ্বিতীয়তঃ ইহা সেই চিৎপ্রবাহের 
অন্তর্গত চৈতন্তকণাগুলিকে এক এক করিয়া, খুটিনাটি করিয়া, বাছিয়া 
গোছাইয়া! সাজাইয়৷ দেখিতে চায়; আপনাকে আপনি বিশ্রেষণ করে) এই 
বিশ্লেষণ-চেষ্টায় চেতনার স্ফৃন্তি ও বিকাশ । চেতনার তিনটা অবস্থার উল্লেখ 
করা যাইতে পারে-_স্থযুপ্তাবস্থা, স্বপ্রাবস্থা ও জাগ্রদবস্থা। মনে করা 
যাইতে পারে যে স্ুযুপ্তাবস্থায় চৈতন্তের এই আত্মবিশ্লেষণশক্তি জন্মে নাই ) 
চৈতন্ত হয় ত আছে, কিন্তু আপনার নিকট অপরিচিত ; এখনও নিজের 
কি আছে, কি নাই, তাহ! জানে না। স্বপ্রাবস্থায় চৈতন্তের কিছু 
বিকাশ হইয়াছে; আপনার কতক কতক আপনার বলিয়া জানি- 
য়াছে; কিন্ত এখনও সাজাইয়া গোছাইয়া লইতে পারে নাই ; কাহার 
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সহিত কি সম্বন্ধ, ঠিক্‌ করিতে পারে নাই ; এবং বোধ করি, আপনার 
অস্তিত্বের প্রবাহ সম্বন্ধে এখনও আপনি সন্দিহান। জাগ্রদবস্থায় টৈতন্ত 
বিকশিত, ফুট, ন্কৃপ্তিমান্‌) আপনাকে জানে, আপনার সকলকে চিনে ) 
কোন্‌ অন্ুভূতিটা কোন্‌ স্মৃতিকে উদ্বোধিত করিতেছে, কোন্‌ স্থৃতি কোন্‌ 
আকাজ্ষাকে জাগাইতেছে এবং সে নিজে সেই অন্থভূতিটা, স্থৃতিটা, 
আকাঙ্ঞাটার্কি লইয়৷ কি করিবে, কোথায় রাখিবে, ইত্যাদি লইয়াই 
সর্বদ! ব্যস্ত রহিয়াছে। স্থলভাবে বুঝাইতে হইলে কৃমিকীটের 
চেতনাকে বোধ করি লুষুপ্ত, মশামাছির চেতনাকে স্বপ্রাবস্থ ও 
উচ্চতর জীবের চেতনাকে জাগ্রত বলিতে পারা যায়। জ্োকের 
কাছে জগতের স্যষ্টি হইয়াছে কি না সন্দেহ; মাছির জগৎ অসম্বদ্ধ, 
অনিয়মিত, বাবস্থাহীন; আর পণশুপাখীর জগৎ অনেকাংশে সুবদ্ধ, 
স্ুগ্রথিত, স্থুসংযত, সুব্যবস্থ। বেদান্ত শাস্ত্রে এই শব্খকয়টি যে অর্থে প্রযুক্ত 
হইয়াছে, ঠিক সে অর্থে নাই বা লইলাম। 

এইরূপ চেতনার আত্মবিশ্লেষণ-শক্তি । সে আপনাকে বিশ্লিষ্ট, বিভিন্ন, 
ছিন্ন করিয়া ছুই ভাগে রাখে, একভাগের নাম দেয় আত্মা, অহং বা 
আমি; আর একভাগের নাম দেয় প্রকৃতি অথব1 বাহা জগৎ। এবং 
এই ছুয়ের পরম্পর ঘাতগ্রতিঘাত সম্বন্ধনির্ণয় লইয়া আপনাকে ব্যতিব্যস্ত 
রাখিয়া কৌতুক করে। যে চিৎপ্রদার্থগুলির সমাষ্টকে আপনা হইতে 
পৃথকভাবে দেখিয়া ব্যক্ত প্ররুতি বা বাহ্‌ জগৎ নাম দেয়, তাহাদিগকে 
আবার ছুই রকমে সাজাইয় দেখে। 

এক রকমে গোছানর নাম দেশব্যাপ্তি, আর এক রকমে গোছানর 
নাম কালব্যান্তি। কতকগুলা এক সঙ্গে দেখে; কতকগুল! পর পর 
দেখে । অথবা! এক রকমে দেখার নাম দেশে দেখা--যথাস্থানে স্থাপিত 
করিয়! দেখা; আর এক রকমে দেখার নাম পর পর দেখা, কালে দেখা, 
যথাকালে বিস্তস্ত করিয়া! দেখা । তৃতীয় কোন রকমে দেখে না; কেন 
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দেখে না, তাহার উত্তর নাই। ন্থৃতরাং দেশ ও কাঁল এই চেতনার 
আত্মনিরীক্ষণের রীতিমাত্র। যে অর্থে আমার বাহিরে অন্ত জগৎ নাই, 
সেই অর্থে আমার বাহিরে দেশও নাই, আমার বাহিরে কালও নাই। 
আমিই আমার অন্ুভূতিগুলিকে আমারই আবিষ্কৃত উপায়ে দেশে স্থাপিত 
করি ও কালে বিষস্তস্ত করি; সব অন্ুভূতিগুলিকে নহে, কতক- 
গুলিকে মাত্র; কেন না, আমার চেতনা এখনও পূর্ণবিকাশ লাভ 
করে নাই, পূর্ণ জাগ্রত হয় নাই। সাজান ও গোছানর দিকেই 
আমার প্রয়াস, এবং সেই প্রয়াসেই চেতনার বিকাশ। এই প্রয়াসে 
শক্তিসঞ্চয়ের ও শ্রমসংক্ষেপের প্রবল চেষ্টা। সকল অন্ভূতি আমি 
চিনি না) যাহাদিগকে চিনি, তাহাদের মধোও আবার কতকগুলিকে 
সাজাইবার সময় বাছিয়া লই। সাজাইবার সময় কতকগুলিকে ডাকিয়া 
লই, কতক গুলিকে অনাদরে পরিতাগ করি। আবার মনের মতন করিয়া 
লাজাই। পরম্পর স্ুসন্বদ্ধ স্ুনিয়ত একটি শৃঙ্খলা ও সম্বন্ধ রাখিয়৷ সাজাই । 
যখন যাহাকে দরকার হয়, তখনি যেন তাহাকে ডাকিয়া পাই; যেন 
ভেরীর আওয়াজের সঙ্কেত শুনিবামাত্র সকলে আপন আপন নির্দিষ্টস্থুলে 
নুসন্বদ্ধ সুবিস্তস্ত হইয়। দীড়াইয়! যায়; যেন বাহরচনার পরিশ্রমেই ক্লান্তি 
বোধ না হয়। যেন ব্যহরচনা হইতে হইতেই যুদ্ধে হঠিতে না হয়। কে 
কাহার সহিত যুদ্ধে হঠিবে? আমাকে আমার প্রক্ষিপ্ত বাহজগতের 
সহিত কাল্পনিক যুদ্ধে ব্যাপৃত রাখিয়া আমি কৌতুক দেখিতেছি; সেই 
করিত যুদ্ধে কল্পিত বাহাজগতের কাছে আমাকে যেন হৃঠিতে না হয়। 
বাস্থজগৎকে দেশে সাজাই ও কালে সাজাই ; এবং উভয়ের মধ্যে উ্তরূপ 
স্থবিহিত বাবস্থা! রাবিয়! সাজাই। এই ব্যবস্থা আমার চেতনার কারি- 
করি এবং এই ব্যবস্থার নাম প্রাকৃতিক নিরম। প্রক্কৃতিতে বা বহির্জগতে 
নিয়মের শৃঙ্খলা কেন? জগৎ নিয়মতন্ত্র রাজ্য কেন? কেননা, আমিই 
নিয়মের প্রতিষ্ঠাতা । নিয়মের প্রতিষ্ঠাতে আমার চৈতন্যের শ্রমসংক্ষেপ, 
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চেতনার বিকাশ ও পুর্ণতার দিকে গতি; আমার কল্লিত জীবনসংগ্রামে 
জরলাভের ভরপা। তাই আমি আমার জগতে নিয়মের প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছি । তাই আমার জগতের নিরমবশে পৃথিবী ঘুরে, বাতাস বহে, 
আলো জলে। তাই আমার জগৎ ছন্দোবদ্ধ স্তুলললিত কবিতা, পঠনে 
প্রাঞ্ধল, শ্রবণে মধুবর্ষী। 

নিয়মের প্রতিষ্ঠা আমার চেতনার (বকাশ ও জ্ঞানের প্রসার ; সেই 
নিয়মের প্রতিষ্ঠাীতেই আমার আনন্দ ও শাস্তি ; নিয়মের প্রতিষ্ঠাই আমার 
স্বভাব। যাহা নিরদের ভিতরে এখ নও আইসে নাই, তাহা আমার 
কেমন কেমন অসঙ্গত ঠেকে) তাহাকে দৈব বলি, অতিপ্রাকৃত বলি, 
মিরাকল বলি। তাহার জন্য ভূতপ্রেতপিশাচের, দেবত1 উপদেবতার 
কল্পনা করি। তাহার জন্য আমাছাড়া জগৎছাড়া স্ৃষ্টিছাড়া একজন স্ৃষ্টি- 
কর্তার ও বিধাতার কল্পনা! করি। 

যাহাতে এখনও নিয়ম দেখিতে পাইতেছি না, তাহাকে নিয়মের 
অধীনতায় আনিবার জন্যই আমার চেষ্টা। সর্বত্র যে আমি কৃতকার্য 
হইয়াছি, তাহা নহে; তবে ইহার সফলতা ধরিয়৷ আমার আত্মবিকাশের 
পরিমাণ। ইহারই নাম বিজ্ঞানচর্চা,__ যাহার ফলে জ্ঞানের উন্নতি বা 
বিকাশ। আমার জগতে আমি নিরমের প্রতিষ্ঠ। করিয়াছি ; ক্ষুধ! 
পাইলে আমি থাই, ঘুম পাইলে ঘুমাই ও আমার জগতে অহবোরাত্র 
পর্য্যায়ক্রমে ঘুরিয়! ফিরিয়া আসে। এ ব্যক্তি যাহাকে পাগল বলা যায়, 
উহার জগতে নিয়মের প্রতিষ্ঠা হয় নাই ; ও ব্যক্তি ক্ষুধা পাইলে থায় না 
এবং উহার নিকট বোধ করি, দিনের পর রাত্রি ও রাত্রির পর দিন 
ঘটে না। উহারও একটা জগৎ আছে; কিন্তু সেটা আমার জগতের 
মত নুনিয়ত স্ব্যবস্থ নহে; সে জগৎটা এলোমেলো! অসংযত অযধান্তন্ত। 

প্রকৃতি ষেমন আমারই অন্তরে, প্রকৃতির দেশব্যাপ্তি ও কালব্যাপ্তি 
তেমনি আমারই অন্তরে, এবং প্রকৃতিতে নিয়মের শৃঙ্খল! তেমনি আমারই 
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সৃষ্টি। জগৎ অনন্ত এ কথা অর্থহীন; কাল অনাদি, এ কথা অর্থহীন ; 
দেশ অসীম, এ কথাও অর্থহীন। আমার জগৎ সাস্ত) যেটুকু আমি 
যখন দোখত্ছি, সেইটুকুই তখন অস্তিত্ববান্‌) তাহা! ছাড়িয়া! অন্ত 
কিছুর অস্তিত্ব নাই। আমার কালও সাদ ওসান্ত; যে টুকুর সহিত 
আমার পরিচয়, সেইটুকুই অস্তিত্ববান্। অনাদি অনস্ত এই সকল দীর্ঘ 
বিশেষণ কবিকল্পনা, বাক্যালঙ্কার ) উহা! কাব্যে শোভা পায়; বিজ্ঞানে উহা- 
দের অস্তিত্ব নাই। আমার আম্মবিকাশের সহিত আমার জগতের পরিধি 
বাড়িতেছে, দেশের সামারেখ। ও কালের সীমারেখা দূর হইতে আরও 
দূরে ক্রমে সরিয়! যাইতেছে । জগতে নিয়মের প্রতিষ্ঠা দৃট়ীকৃত হইতেছে। 
যাহার নিকট নিয়মের প্রতিষ্ঠা আছে, তাহার আত্মা সুস্থ বলিষ্ঠ ও 
সামর্থ্যবান্। যাহার নিকট নিয়মের প্রতিষ্ঠা নাই, সে বাতুল বা পাগল। 

আমার নিজের এই অভিব্যক্তির নাম জগতের স্য্টি। মানবের জ্ঞান 
আর দ্বিতীয় স্ষ্টির বিষয় অবগত নহে। 


অতিপ্রাকত 
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ছুই "চারি জন খ্যাতনামা ব্যক্তি অতিপ্রারুৃত ঘটনায় বিশ্বাস করেন, 
'দেখিতে পাওয়া যায়। ফলে সাধারণের মনে একট! বিষম থটুকা উপস্থিত 
হয় । অমুক অমুক ঘটন! এতদূর অবিশ্বাস্ত যে, মনকে নিতান্ত বলপূর্ববক 
না টানিলে মন সে দিকে ধায় না; তথাপি আমাদের অপেক্ষা সর্ব্বতোভাবে 
বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি যখন সেই সেই ঘটনায় নির্ব্বিবাদে বিশ্বাস করিতেছেন, 
তখন কতকটা কিংকর্তব্যবিমুঢ় হইতে হয় । 

মনুষ্যচত্িত্র রহস্যময় । অতিমাত্র সংযতচিত্ত মনন্বী ব্যক্তিরও মন্তি- 
'ফ্কের অভ্যন্তরে কোন স্করে, কোন পরদার অন্তরালে, এমন একটা গোল- 
'যোগজনক কিছু থাকিতে পারে, যাহাতে তাহার বাহা আচরণ ও কর্ম 
প্রণালীর সামঞ্জস্ত অকম্মাৎ নষ্ট করিয়া দেয়। এতটুকু নির্ভয়ে বলিতে 
পারা যায়। কাজেই কোন কোন বড় লোক অতিপ্রারকতে বিশ্বাস করেন, 
ইহাতে বিশ্মিত হওয়া! অন্ুচিত। তবে মানবঞ্জাতির মধো এই বিশ্বাস 
এতটা প্রচলিত, যে, ইহার তাৎপর্য্য সম্বন্ধে একটু আলোচন নিরর্৫থক না 
হইতে পারে। 

এই বিশ্বাস মনুযাজাতির ঠিক্‌ প্রকৃতিগত এবং স্বভাবসিদ্ধ কি না, 
এই বিষয়ে প্রশ্ন উপস্থিত হইতে পারে। মনের কথা সাহসের সহিত ও 
স্পষ্ট করিয়৷ বলিলে বলিতে হয়, যেন অতিগ্রার্কতে বিশ্বাসের দিকে 
মনের একটা ঝোঁক আছে, যেন প্রঁবিশ্বাসে মন একটু আনন্দ ও 
তৃপ্তিলাভ করে। ভূত মানি বলিতে সকলের “নৈতিক” সাহসে 
কুলার নাঃ তবে মনের পরদার স্তরের নীচের স্তর খজিয়া দেখিলে, 
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সেখানে যেন তৃত্কের অস্তিত্বের প্রতি একটা আগ্রহ দেখা যায়। 
সময়ে অসময়ে বিজনে আধারে এই আগ্রহ মৌখিক অবিশ্বাস ও যুক্তির 
আচ্ছাদন ছিন্ন করিয়! হৃৎকম্প প্রভৃতি দৈহিক ইঙ্গিতে আপনাকে প্রকট 
করিয়া ফেলে । মুখ যখন বলে, ভূত মানিব কেন, মন যেন ভিতরে থাকিয়৷ 
ইশারায় হাস্ত করে। অনেকের মানসিক অবস্থা এইরূপ; যুক্তিতে ও 
স্বভাবে গণ্ডগোল উপস্থিত করিয়া! মনের ভিতর এরকম একটা উড়্‌-উড়, 
ভাব স্থ্টি করিয়া রাখিয়াছে, যে যদি কোন প্রকাণ্ড বৈজ্ঞানিক আসিয়! 
হঠাৎ প্রতিপন্ন করিয়া দেন যে, ভূত আছে ও তাহার রউ.কাল ও পা 
বাকা, তাহা হইলে মন যেন হ্থাপ ছাড়িয়া বাচে । যাহা হউকৃ, এই সকল 
দেখিয়া বোধ হয়, যেন অতিপ্রাক্তে বিশ্বাস মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক । 
মনুষ্যজাতির ইতিহাস অধায়ন করিলেও এই সংস্কারই বদ্ধমূল হয়! 
আদিকালে মন্ুষামাত্রই অতিপ্রাকৃতে বিশ্বান করিত; এবং এক্ষণেও 
যাহারা জ্ঞানজীবনের শৈশবভাব ত্যাগ করে নাই, তাহারাও 
নিরুদ্ধেগে অতিপ্রাক্কৃতে বিশ্বাম করিয়া থাকে । কেবল যে তাহারাই 
করে, এক্নপ বলিলে বড়ই অবিচার করা হয়। কেন না, যাহারা 
জ্ঞানজীবনে যৌবনগ্রস্ত বণিয়া পরিচয় দেন, তীহারাও এই বিশ্বাসের 
হাত হইতে একেবারে নিষ্তরান্ত ₹ইয়াছেন বলিয়। বোধ হয় না। কেন 
না, অতিপ্রাককতে বিশ্বাসের উপর অগ্তাপি বড় বড় ধর্মমত প্রতিষ্ঠিত 
রহিরাছে। এই পধ্যস্ত বলিতেছি যে, জ্ঞানের উন্নতি ও বিস্তারের সহিত 
অতিপ্রার্কতে বিশ্বাসটা কমিয়৷ আসে । আজকাল অনেক লোক এমন 
আছে, যাহারা এই বিশ্বাস অঙ্গীকার করিতে লজ্জিত হয় ; দুই একজন বা 
প্রক্কৃতপক্ষেই বিশ্বাস করে ন!। সুতরাং মোটের উপর দীড়ায় এই যে, 
অতিপ্রা্কতে বিশ্বাসই মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক ; অবিশ্বাস মানুষের 
উপার্জিত | | ূ 
একটু চাপিয়া ধরিলে এই দিদ্ধান্তট। কতদুর টিকে, বলা যায় না। একটু 
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যেন যুক্তিতে গোলযোগ আছে । কিন্তু গোলযোগ 'ঠিক্‌ তাৎপর্ধযগত বা 
ভাবগত নহে, অনেকটা শব্গত বা আভিধানিক। প্রাক্কত ও অতিপ্রাকৃত 
এই শব্ধ দুইটার অর্থ লইয়া দেখিলে বুঝা যাইবে । প্রাকৃত শবের অর্থ 
যাহা প্ররুতিনিষ্দিষ্ট, প্রাকৃতিক নিয়মসঙ্গত ; অতিপ্রাকৃত শবের অর্থ যাা 
প্রকৃতির নিয়মিত বিধানের বাহিরে । এখন আদিম নন্ুষোর অবস্থা দেখা 
যাঁউক |" মৃনুষ্যের জ্ঞান খন ইতরজীবের স্যার সন্কীর্ণ সীমার আবদ্ধ ছিল, 
তখন সে প্রাকৃতিক নিরমের অস্তিত্ব স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করিয়াছিল কি 
না সন্দেহ। ইতরজীবে ক্ষুধাতপ্তির ও দিনরাত্রির পর্য্যায় অনুভব 
করে; কিন্তু সেই পর্যায় বে একটা প্রাকৃতিক নিয়মের অনুগত, 
এতদূর বোধ তাহাদের জন্মিয়াছে কি না বলা যায় না । কাল রানি প্রভাত 
হইবে এবং তখন ক্ষুধা উপস্থিত ভইবে, অতএব তাহার বন্দোবস্ত আজি 
এখনি স্থির করিলে ভাল হয়, - ইতরজাবের এতটুকু বিচারশক্তি আছে, 
স্বীকার কর! বার না। তবে কোন কোন জন্তু যে ছরমাস পূর্বে আহাবাদির 
বন্দোবস্ত করিয়া রাখে, সে স্বাভাবিক সংস্কারবশে, স্বভাবের অন্কুশ- 
তাড়নায়। আদিম মানবের অবশ্য এইটুকু অগবা ইহার উপরেও 
অনেকটুকু উঠিবার সামর্থ্য ছিল। দিনরারি, ক্ষুধাতৃপ্ডি, শ্রমারাম এবং 
এইরূপ আরও করেকটা ব্যাপারের পর্যযার ও সেই পর্যায়ের নিরমান্গবর্তিত! 
আদিম মানবের বুদ্ধিগত ছিল, ধরিয়া! লইতে পারি । কিন্ত এতত্তিন্ন অন্যান্য 
জাগতিক ব্যাপাবে কোনরূপ সঙ্গতি বা পর্যযার, সাহচর্ধ্য-সন্বন্ধ অথবা পার. 
স্পর্যসন্বন্ধ তাহারা দেখিতে পাইত, এরূপ “জার করিরা বল! যায় না। 
মোটের উপর অধিকাংশ জাগতিক ব্যাপার তাহাদের নিট ঘটিত_এই 
মাত্র তাহাদের অনুভূতির ভিতর আসিত এইমাত্র ; যখন, ঘাটত, তখন 
তাভারা অন্ধুভব করিত এইমাত্র। এই সকল জাগতিক ব্যাপার যে 
ঘটিবে বা ঘটিবে না, অথবা কবে কোথা কিরূপে ঘটিবে, এ সকল 
প্রশ্ন তাশ্চাদের মনের মধ্যে কখন উপস্থিত হইত না। অর্থাৎ ছুই একট' 
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ঘটন] বাদ দিয়া সমস্ত প্রাকৃতিক ঘটনা! তাহাদের অন্থুভূতির বিষয় ছিল 
মাত্র; তাহাদের বুদ্ধি প্ররোগের বিষয় ছিল না। তাহাদের নিকট সকলই 
প্রাকৃত ছিল; অতিপ্রাকতের অস্তিত্ব তাহাদের নিকট ছিল না। আমরা 
এখন অতিবুন্ধিবলে অতিবলীয়ান, হইর1 দর্পসভকারে বলিয়া থাকি, এ 
ঘটন। অসম্ভব। তাভাদের এরূপ দর্প প্রকাশের কোনরূপ অবকাশ ছিল 
না। তাহাদের নিকট সকলই সম্ভব, সকলই বিশ্বাসা ছিল। অসম্তাবা, 
অতএব অবিশ্বানা, এরূপ তাহাদের নিকট কিছুই ছিল না। 
অর্থাৎ আঁভপ্রার্কৃতকে অতিপ্রাক্কুত জানিয়া'ও. প্রকৃতির নিয়মের 
সহিত অসঙ্গত বুবিয়াও, তাহাতে বিশ্বাম এক কথা; আর প্রাকৃত ও 
অতিপ্রার্কত এই ভেদবোধের অনুদয়তেতু সর্বত্রই বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভিন্ন 
কথা । ব্যক্তিবিশেষের আদেশে হৃর্য্য আকাশমার্গে স্থির ছিল, ব্যক্তি- 
বিশেষ মৃত্যুর পর ভক্তজনকে দেখা দিয়াছিলেন, ইত্যাদি ঘটনায় আমরা 
অতিপ্রাকত বুঝিয়াও, কোন স্থানে মনের সহিত ঝগড়া করিয়া, কোন 
স্থানে অপরের সহিত ঝগড়া বাধাইবার উদ্দেশে, বিশ্বাস করি । কিন্তু সে 
কালের মানুষের নিকট বড্ডবৃষ্টি ভূমিকম্প চন্ত্রগ্রহণ প্রড়তি প্রত্যক্ষ ঘটনার 
মত এ সকলও নৈসর্গিক ও সম্পূর্ণ সম্ভবপর বলিয়া গৃহীত হইত। এইরূপে 
দেখিলে অতিপ্রারুতে বিশ্বাস মানুষের পক্ষে যে স্বাভাবিক, তাহ! বলা যায় 
না। অলৌকিক অসাধারণ অদ্ভূত ঘটনায় মানুষে যে বিশ্বাস করে, অতি- 
প্রাকৃভে স্বাভাবিক বিশ্বাস তাহার কারণ নহে । তাহা যে প্রাকৃত নহে, 
নিয়মসঙ্গত নহে, এই বোধের অন্থুতৎপন্তিই তাহার প্রকৃত কারণ। 
অতিপ্রাকৃতকে মানুষ প্রাকৃত জানিয়াই বিশ্বাস করিতে চায় । 
4৫আদিম মানব সকল ঘটনাই সম্ভাবা বলিয়া জানিত। আমরা সেই 
আদিম মানুষেরই বংশধর ; জগৎ সম্পর্কে কতকট! জ্ঞান অজ্জন করিয়া 
কয়েকটা ধাপ উপরে উঠয়াছি সত্য; কিন্তু প্রাচীন সংস্কার এখনও 
আমাদের অস্িমজ্জা হইতে লুণ্ত হয় নাই। সুতরাং একটা অশ্রতপূর্ক 
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অদ্ভুত ঘটনা! শুনিলেই তাহাকে উড়াইয়া দিতে হইবে, এরূপ বাক্যের 
সমর্থনে আমাদের অনেকেই অসম্মত। 

আর একট! কথা । জ্ঞানের উন্নতিতে অনেক নূতন নূতন জাগতিক 
ব্যাপার আমাদের প্রত্ক্ষগোচর হইতেছে। কিছুদিন পূর্বে মান্য 
সে সকলের অস্তিত্ব কল্পনার আনিতেও সাহস করে নাই। এত নূতন 
নৃতন ব্যাপার যখন দিন দিন আমাদের সম্মুখে আসিতেছে, তখন 
জগতে আরও কত কাণ্ড আছে, কে বলিতে পারে? এখন ধাহাকে 
অতিপ্রারুত বলিয়৷ উড়াইতে চাহিতেছ, কে বলিতে পারে, দশ বৎসর 
পরে তাহাই প্রারুত বলিয়া গণা হইবে না? এই ত কিছু দিন আগে 
মেস্মার সাহেবকে লোকে বুজরুকমাত্র বলিয়া জানিত। কিন্তু আজ 
হিপ্নটিজ্ম্‌ বা বশীকরণ বিদ্যাকে অমূলক" বলিতে কে সাহস করে? 

বিজ্ঞানের উন্নতিই অলৌকিকে বিশ্বাসীর দলের মত অনেকটা 
পোষণ করিতেছে । এই ঘটনাট প্ররুতির নিয়মবহিভূতি, এ কথ সাহস 
করিয্না বলা বড়ই ছুঃসাহসিক ব্যাপার হইয়! দাড়াইয়াছে। সুতরাং 
অনাধারণ ঘটনামীন্র অবিশ্বাসা, এ কথা ব্লও না। জগতে কি আছে, 
কি ঘটিতে পারে, এখন তুমি তাহার কি জান? 

ধাহারা এইরূপ যুক্তির অবতারণা করেন, তাহারা 'অতিপ্রাককতে 
বিশ্বাস স্থাপন করিতে বলেন "না । ঘটনামাত্রকে অতিপ্রাক্কত বলিয়া 
উড়াইয়৷ দিতে নিষেধ করেন মাত্র। 

ইহা সত্য যে অনভিজ্ঞতার জোরে আমরা অনেক সত্য 
ঘটনাকে অলীক বলিয়া উড়াইতে চাই। কিন্তু সে কার্য্যটা প্রশংসা 
নহে। 

যাই হউক, অগিপ্রাককত অর্থাৎ বস্ততই প্রকৃতির সহিত সর্বাতো- 
ভাবে অসঙ্গত ঘটনার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন কথা উঠিল নাঁ। যাহাঁকে 
আমরা অজ্ঞতাবশে প্রকৃতির নিয়মছাড়া বলিতে যাই, তাহা বস্ততঃ 
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নিয়মসঙ্গত হইতে পারে ও অসস্তাব্য ও অবিশ্বান্ত ন! হইতে পারে; এই 
পর্য্যস্তই বলা হইল । রর 

অতিপ্রাকৃত ঘটন! সম্ভবে কি না, তাহার একটু আলোচন' 
আবশ্তক। আমাদের এই প্রশ্নের উত্তর এইরূপে সংক্ষেপে দেওয়া 
যাইতে পারে। 

প্রকৃতির নিয়মের সম্পূর্ণ বিরোধী ঘটনায় বিশ্বাম করিবার কোন 
কারণ নাই । তবে ইদানীং আমাদের প্রাকৃতিক নিয়মে অভিজ্ঞতার অপেক্ষা 
অজ্ঞতার পরিমাণ অনেক অধিক। স্থুতরাং একটা নূতন কথা শুনিলেই 
সেটা অতিপ্রার্কত বলিয়। উঠা অদূরদশিতার পরিচয়। আবার নৃতন কথা 
শুনিলেই যে বিশ্বাস করিতে হইবে, এমনও নহে । তাহার সত্যতা সম্থন্ধে 
যথাসাধ্য অনুসন্ধান কর্তব্য। হইতে পারে, ঘটনার সাক্ষিগণ মিথ্যাবাদী, 
অথব! অনিচ্ছাসত্বেও প্রতারিত; হইতে পারে, তাহাদের ইন্দ্রিয় 
কোনরূপে প্রতারিত হইয়াছে, অথবা তাহাদের বোধশক্তি তখন সুস্থ 
দশায় ছিল না । এইরূপে অনুসন্ধান করিয়াও যদি দেখা যায়, ব্যাপারটা! 
অমূলক নহে, তথন আমাদের প্রাকৃতিক নিয়মের ,অনভিজ্ঞত। স্বীকার 
করিতে হইবে । ঘটনাটাকে প্রান্তিক নিয়মের বিরোধী বা! অতি- 
প্রাকত বলিবার প্রয়োজন হইবে না। 

লোকালয়ের বাহিরে ও দূরে বৃহৎ জলাশয়ে নানা জাতি ছোট বড় মাছ, 
কাছিম-কীকড়া ও শামুক-গুগলির সহিত পুরুষপরম্পরাক্রমে ঘরকন্না 
করে। উহার মধ্যে কোন জাতি মাছ যদি মানুষের মত বুদ্ধিজীবী হয়, তাহ! 
হইলে সে আপনার জলময় জগতের সম্পর্কে কতকগুলি নিয়ম আবিষ্কার 
করিয়া ফেলিয়াছে এবং সেই নিমের অভিজ্ঞতাবলে আপনার জীবন- 
যাত্রা নির্বাহ করিয়া! আসিতেছে । কিন্তু সে জানে না, যে সে যে জগতের 
অধিবাসী, তাহা সন্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ ও তাহার বাহিরে একট বৃহত্তর 
'জগৎ আছে, বেখানে জলময় জগতের নিয়ম খাটে না, এবং যেখানে 
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কাছিম-কাকড়া ও শামুক-গুগলির অপেক্ষা সহশ্রগুণে শক্তিশালী নানা 
জন্ত বাস করে, যেখানকার প্রাকৃতিক ঘটনার সহিত জলাশগ্নের ভিতরের 
ঘটনার মিল খুব অল্প। একদিন যদি সে বাহিরের কিন্তৃত-কিমাকার 
জগৎ হইতে ধীবরনামধারী বুহৎ জন্ত সহসা সেই দীঘিতে জাল ফেলে, 
তখন এই ঘটনা জলাশরের অধিবাসীদের পক্ষে অদৃষ্টপৃর্ব অসাধারণ ঘটন৷ 
বলিয়া গণ্য হইবে, সন্দেহ নাই। তাহারা তখন এই ঘটনাকে অতিপ্রাকৃত 
উৎপাত বলিয়! গণ। করিতে পারে । অন্ততঃ পরুধপরম্পরার অভিজ্ঞতা- 
বলে তাহারা আপনাদের জগতের সম্বন্ধে যে সকল প্রারঠিক নিয়মের 
'অবিষ্কার করিয়। নিশ্চিন্ত ছিল, এই ঘটনা সেই প্রাক্কৃতিক নিয়মের 
অনুযায়ী হইবেনা। আবার সেই জাল-নামক কিস্তুত-কিমাকার দ্রব্য 
যদি ছুই একটা রুই কাতলাকে সহপা ধরিয়া! লইয়া অন্তচিত হয়, তাহা 
হইলে এই অতিপ্রাককত উতৎপংতে মখন্যসমাজ একেবারে বিস্মিত 
শঙ্কিত ও স্তম্ভিত হইয়! পড়িবে, তাহাতেই বা আশ্চধ্য কি? একটা 
কাতল৷ মাছ এইরূপে দীঘির তটে নীত হওয়ার পর যদি কোন ক্রমে 
আবার দীঘির জলে লাফাইয়া পড়ে, তাহা হইলে সে মুহুত্রের জন্য যে 
নৃতন জগতের পরিচয় পাইর়া আসিয়াছে, সেহই জগতের তত্ববার্তা তাহার 
মুখে শুনির! তাহার জ্ঞাতিবন্ধু নির্ব্বিবাঁদে মানিয়া পলইবে কি? 

আমর! মাছের চেয়ে বৃহত্তর জগতে বাস করি; কিন্ত আমাদের 
গতের বাহিরে আরও একট! কিন্তুত-কিমাকার জগৎ যে থাকিতে 
পারে না, তাহা নাহম করিয়া কে বলিবে? সেই জগৎ হইতে কোন 
নৃতন অর্থাৎ অজ্ঞাতপূর্ব্ব শক্তি আসিয়া আমাদের সঙ্কীণ জগতে হঠাৎ 
আপতিত হইলে তাহাতে জামর! বিস্মিত ও চকিত হইতে পারি, তাহাকে 
অতি প্রাকৃত মনে করিয়া শঙ্কিত হইতে পারি, কিন্তু তাহা অমূলক বা 
অলীক বলিয়! উড়াইলে চলিবে কেন? এবং আমাদের মধ্যে যদি কেহ! 
কোন স্থত্রে কোনরূপে সেই বুন্তর জগতের সন্ধান পাইয়। তাহার বার্তা 
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লইয়া আসেন, তাহাতেই বা বিস্ময়ের কারণ কি হইবে? প্রর্ূ্প 
ঘটনাকে মিথ্য। বলিয়া উড়াইলে চলিবে না, তবে উহাকে অতিপ্রাককত 
'আথ্য! দেওয়ার প্রয়োজন দেখি না। কেন না, প্রকৃতি যদি বিশ্বব্যাপী 
ভয়, তাহা হইলে বিশষ্ব-বাযাপী জগতের যেখানে যাহা কিছু ঘটিতেছে, সকলই 
প্রাকৃত; অতিপ্রাকৃত ঘটনা হইতেই পারে না। আজ আমাবু সহিত 
তাহার পরিচয় নাই বা পরিচয় অন্ন, কিন্তু এককালে আমার জ্ঞান- 
রদ্ধির সহকারে উহার সম্যক্‌ পরিচয় প্রাপ্তির সম্ভাবন! রহিয়াছে । এককালে 
হয়ত আমি উহার পরিচয় পাইৰ এবং আজ যে ঘটনাকে পরিচিত জগ 
প্রণালীতে স্থান দিতে পারিতেছি না, তখন তাহাকে সেই প্রণালীর মধ্যে 
স্থান দেওয়! অসাধ্য হইবে ন!। 

কিন্তু প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর মধো পরস্পর একটা সম্পর্ক, একটা 
স্থনিয়ত সম্বন্ধ, থাকিতেই হইবে, এমন কি কথ! আছে? কোন একটা 
অদৃষ্টপৃর্ব নূতন ঘটনা ঘটিলেই এখন তাহাকে জগৎগ্রণালীতে স্থান দিতে 
পারিতেছি না, কিন্তু এককালে শ্তান দিতে পারিব, এরূপ মনে করিবার 
হেতু কি? জগৎপ্রণালী সুবাবস্থিত সুশৃঙ্খল সুন্িয়ত হইবেই ভইবে, 
এরূপ মনে করিবার হেতু কি আছে? 

এইস্থলে একটু স্থক্ষদর্শনের আবশ্তঠকতা আছে। পরিতাপের বিষয়, 


বড় বড় পণ্ডিতেরাও দাশনিক বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া এই হুক্ষদর্শনটুকু 
প্রয়োগ করিতে ভুলিয়া যাঁন। প্ররুতি, প্রাকৃতিক নিয়ম, প্রভৃতি শব্মগুলি 
লৌকিক প্রচলিত অর্থে গ্রহণ করিয়া অনর্থক গোলযোগে প্রবৃত্ত 
5য়েন। বভিঃপ্রক্কতি অথবা বাহিরের জগৎ নর্ধতোভাবৰে মানব-মনেরই 
নষ্ট, এ কথাটা আমরা খন তখন ভুলিয়া যাই । জগৎ আমাদের 
বহিঃস্থ, স্বাধীন, স্বতঃ সৃষ্ট, স্বতন্ত্র অস্তিত্বযুক্ত একটা না একটা 
কিছু, এই ধারণাটাই আমাদের মনে সর্বদা! যেন জাগিয়া থাকে। 
প্রকৃতপক্ষে আমার জগৎ আমারই স্থষ্ট; তোমার জগৎ তোমারই 
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স্ষ্ট। আমার জগৎ আমারই একটা মনগড়া পদার্থ, যাহা 
আমার সুবিধার জন্ত আমি আমার বাহিরে কোন রকমে প্রক্ষিপ্ 
করিয়াছি। সেইব্ধপ তোমার জগৎ তোমারই প্রক্ষিগ্ত মনগড়া! পদার্থ । 
আমার জগৎটা সর্ধাংশে তোমার জগতের মন্রূপ নহে, যেহেতু আমি 
সর্বাংশে, তোমার অন্রূপ নভি। আমার জগতে যে সকল নিয়মের 
আস্তত্ব আমি বোধ করি, সে আমারই কাদা । তাহাতে আমারই 
স্থবিধা। জগৎকে নিয়মানুধায়া দেখিলে আমার জীবনধাত্রার যথেষ্ট 
স্নবিধা ঘটে। অনিয়ত দেখিলে জীবনঘাত্রা ভার হইয়া উঠে। সেই 
জন্ত আমার জগৎকে আমি নিয়মান্তযায়ী ও নিয়ুমর অধীন করিয়া 
গড়িয়া তুলিয়াছি । আমার জগতে আমিই নিয়মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। 
আমার জগতের সহিত আমার নিতা' আদান-প্রদান নিত্য কারবার 
চলিতেছে । সেই আদান-প্রদান ও কারবারের সুবিধার জন্য আমি 
নিয়মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। জগতের উপর আমার কতকটা প্রতৃত্ 
আছে। সেই প্রত্থত্বের পরিমাণের উপর আমার জীবনের উৎকর্ষ নির্ভর 
করে। অথবা যে পরিমাণে আমি আমার জগতের উপর প্রভূত্ব চালাইতে 
পারি, সেই পরিমাঁণে আমার জীবন উন্নত, অভিব্যক্ত, সার্থক । এই 
প্রভৃত্ব চালনার জন্য জগতে নিয়মের প্রতিষ্ঠ। আবশ্যক। সেই জন্য আমি 
নিয়মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছি । বাহ প্রকুতি যেমন আমারই সৃষ্টি, প্রাক্কৃতিক 
নিয়মও তেমনই আমারই স্ষ্টি। যাহার জগৎ যে পরিমাণে নিয়মসঙ্গত 
হইয়াছে, সে সেই পরিমাণে জীবনসমরে বলীয়ান। আমি নিয়মের স্থাপনা 
করিয়াছি এবং জগতের যে অংশ এখনও নিয়মাধীন হয় নাই, তাহাতেও 
নিয়মের প্রতিষ্ঠার চেষ্টার রহিরাছি। আদার সমগ্র শক্তি এই চেষ্টার 
অন্থকুল। প্রথমে যখন আমার জগত্নামধারী কল্পনাটুকু আমার সম্মুখে 
উপস্থিত হয়, তখন তাহার সবই এলোমেলো! বিশৃঙ্খল দেখি । ক্রমশঃ 
তাহাকে স্গবিন্তন্ত ও স্ুবিহিত করিয়া যথাদেশে বথাকালে স্থাপিত করিয়! 
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লই । আমার আত্ম প্রসারণের সহিত আমার জগতের পরিসর বৃদ্ধি পায়। 
আমি সেই জগতের কেন্দ্রস্থলে উপবিষ্ট হইয়। আশে পাশে হাত বাড়াইয়' 
যথাসাধ্য গোছাইয়। ও বিধানান্থগত করিয়া! উহাকে আয়ত্ত করিয়া লই। 
যতদূর সাধা ততদূর করি। সবটাকে আয়ত্ত করিতে পারি না । আশে 
পাশে নিকটে যতটুকু আছে, তাহাকে বিধানবিন্তস্ত করি। জগতের কেন্ত্র 
হইতে দূরদেশে, যেখানে ভাত বাড়াইতে সকল সময়ে পারি না, সেখানে 
এমন অনেক জিনিস রহিয়! যায়, যাহ! আমার নিয়মের ভিতর টানিয়া 
আনিতে পারি না। সেখানে আমার প্রতুত্ব বড় খাটে না। সেই 
অনিরত জিনিসগুলা আমার অধীন হয় না। আমার জীবনের কাজে 
তাহাদিগকে নিয়োগ করিতে পারি না। অনেক সময় তাহারাই অতর্কিত 
ভাবে আমার উপর প্রভৃত্ব চালায় । আমি ভূলিয়! বাই যে, আমারই 
সবষ্ট পদার্থ আমাকে আক্রমণ করিতেছে । ভুলিয়া যাই যে, আমার শক্তির 
অভাবে যাহাদিগকে আমার প্রতিষ্ঠিত নিয়মের অধীনতায় অগ্তাপি আনিতে 
পারি নাই, তাভারাই আমাকে জীবনযাত্রায় প্রতিরোধ করিতেছে, আমার 
জীবনের পথ কণ্টকিত করিতেছে । আমি নিজের-্ছায়৷ দেখিয়া বালকের 
মত ভর পাইতেছি। নিজের প্রতিবিস্ব দেখিয়! উপাখ্যানের কুকুরের মত 
প্রতারিত হইতেছি। আপন 'প্রতিবিদ্বের বিভীষিক' দেখিয়া উপাখ্যানোক্ত 
মিংহের মত নিজের জীবন বিসর্জন করিতেছি । এই সকল জাগতিক 
ঘটনাকেই আমর! ভয় করি; ইহাদের দশনে আমাদের আতঙ্ক জন্মে; 
ইহাদের স্পশে আমাদের রোমাঞ্চ হয়। কেন না, ইহার] এখনও নিয়মের 
বশে আইসে নাই, এখনও জীবনের অনুকূল হয় নাই) এখনও ইহারা 
জাবনের প্রতিকূলতা করিতে ছাড়ে না। ইহাদিগকে দেখিয়। সময়ে সময়ে 
শিহরিরা উঠ এবং বলি, এট! মিরাকল, ওটা অতিপ্রারত। বস্তুতঃ ইহা 
অতিপ্রাকৃত এই অর্থে যে, এখনও ইহা প্রকৃতির নিয়মের অনুগত হয় 
নাই। অতিপ্রাক ত রহিবে কি না, তাহা আমার নিজের শক্তির উপর 
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ভর করে। আমার শক্তি থাকে, কালে অঠিপ্রা্কৃতকে প্রাকৃত করিয়া 
লইব; শক্তি না থাকে, অতিপ্রারুতই রহিবে। 
আমার জগৎ সর্বাংশে তোমার জগতের অনুরূপ নহে । আমার জগৎ 
যত বড়, তোমার ঠিক্‌ তত বড় নহে । ভয়ত আমার জগতের দেশগত 
পরিসর অধিক ; হর ত আমার জগতের কালগত বিস্তৃতি অধিক। সে 
আমার আস্মোত্কর্ষের পরিচয় । আমার জগতের ভিতর যা যা আছে, 
তোমার জগতের ভিতর বে ঠিক তাই তাই আছে, তাহা মনে করিবার 
কারণ নাই । জন্মান্ধ ব্যক্তি তাহার প্রমাণ ; র$.কাণা লোক তাহার প্রমাণ; 
তাহাদের জগৎ সব্বাংশে আমার জগতের মত নহে । আমার জগতে আমার 
প্রতাক্ষ বিষয় যাহা যাহা আছে, তোমার জগতে তোমার প্রত্যক্ষ বিষয় সে 
সমস্ত নাই। বার তোমার জগতে বাহ! আছে,আমার জগতে তাহ নাই । 
তুমি যাহা দেখিতে পাইতেছ, আমি তাভা দেখিতে পাই না। তাই বলিয়া 
তোমাকে মিথ্যাবাদী অথবা প্রতারিত অথব! বিকৃতেন্দ্রির অথব' বিকৃত. 
বুনি বলা আমার সাজে না। আনার পক্ষে আমার জগৎ যেমন সত্য, 
তোমার পক্ষে তোমার,.জগৎ তেমনি সত্য | শ্জাগ্রতের পক্ষে তদানীং অন্ু- 
ভূত জগৎ বেমন সত্য, সুপ্রের পক্ষে স্বপ্রদৃষ্ট জগৎ তেমনই সতা। আমার 
নিকট আমার স্ুুনিঙ্ত সুব্যবস্থ জীবনান্ুকুপ জগৎ যেমন সত্য ১) পাগলের 
পক্ষে তাহার অনিযত অবাবস্থ জীবনের প্রতিকূল জগৎ তেমনই 
সতা। তবে পাগলকে মবজ্ঞ। করি কেন? তাহার কারণ, আমি 
জীবনসমরে সমর্থ, আর দে অসমর্থ । 
এখনও বে মন্ুমাজাতি অতিপ্রার্কতেরর বিভীষিকা দেখে, সে বিভীষিকা 
অলীক নহে। যে দেখে, সে মিথাধাদা না ভইতে পারে, কিন্তু সে অশক্ত। 
যে থে পরিমাণে দেখে, সে সেই পরিমাণে অশক্ত | মনুষ্যজাতির শক্তি- 
সঞ্চয়ের নিত অতিপ্রাক্কতের সংখা, ও পরিমাণ কথিয়| যাইবে. সন্দেহ 
নাই। তবে নানবাম্মান পরিনর কথন্‌ শেবদাম। প্রাপ্ত হইবে, মানব 
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কোন্‌ সময়ে অষ্টুশক্তি হইতে বঞ্চিত তইবে, তাহা বলিতে পারি না। যে 
পর্য্যস্ত সেই শেষ দিন না আইসে, সে পধ্যন্ত প্রাকৃতের সহিত অতিপ্রাক্কৃত 
এই অর্থে মলিয়া মিশিয়া বর্তমান থাকিবে, সন্দেহ নাই । 


অতিপ্রাকৃত 
দ্বিতীয় প্রস্তাব 


অতিপ্রার্কতে বিশ্বাস করিব কি না, এ কালের একটা প্রধান সমস্তা । 
সে কালের লোকে নির্বিবাদে বিশ্বাস করিত। এ কালেরও এত লোকে 
বিশ্বাস করে, যে অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাসটাই মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক $ 
অবিশ্বাসটাই অস্বাভাবিক বলিয়া বৌধ হয়। অস্বাভাবিক হইলেও এ 
কালের বৈজ্ঞনিকেরা অতি প্রাকতে অবিশ্বান করেন। আর যাহার! আপন।- 
দের অবৈজ্ঞানিকতা! স্বীকাঁরে কুষ্িত, তীহারাও এ কালের বিজ্ঞানের 
খাতিরে অতিপ্রাক্কতে বিশ্বাস প্রকাশ করিতে লজ্জিত তন। কিন্ত যখন 
শোনা যাঁয়, ছুই এক জন বঢ বড় বৈজ্ঞানিক অতিপ্রারতে বিশ্বাস করেন, 
তখন বড় খটকা দীড়ায়। থিয়সফিষ্টদের সহিত তর্ক উপস্থিত হইলেই 
তাহারা উল্লাসের সহিত ওয়ালাশ ক্র.কস ও লজের নাম করিয়া ফেলেন। 
তখন তাহাদের দশনগ্রভায় আধার ঘর আলো! হইয়া পড়ে । আমাদের 
মত অপগ্ডিত লোকে, ধাহারা উক্ত পণ্ডিতদের পাণ্ডিত্য-মভিমায় মুগ্ধ 
আছেন, তাহারা তখন কিংকর্তব্যবিমুঢ় হইয়া পড়েন । 

অগত্যা তখন বলা যায়, বিজ্ঞানের রাজ্যে রাজশীসন নাই। যিনি 
যত বড় বৈজ্ঞানিক হউন ন! কেন, তাহার কথা৷ বেদবাক্য বলিয়! মানিতে 
আমরা বাধা নহি। তিনি যথোচিত প্রমাণ উপস্থিত করুন, তখন তাহার 
কথ! শুনিব। নাম শুনিয়৷ ভয় পাওয়া বৈজ্ঞানিকের রীতি নহে । 

বল! বাহুল্য, এইরূপ উন্তুর দেওয়! যায় বটে, কিন্তু মনের ভিতর গোল 
থাঁকির! যার । কথাট! যদি নিতান্তই অমূলক হইবে, তবে ওয়ালাশ 
মানেন কেন ? আর কেহ নহে,যে সে নহে)-ওয়ালাশ কেন 
মানেন? 
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বড় কঠিন সমস্ত । হিউম না কি বলিয়! গিয়াছেন, অতিপ্রা কৃত, 
যাহার ইংরাজি নাম মিরাকৃল,_-তাহা ঘটিতেই পারে না । টিগাল নাকি 
বলিয়াছেন, জগতে মিরাকৃলের স্থান নাই । এখন কোন্‌ পথে যাই? 

থিয়সফিষ্ট বন্ধুগণকে খুসী করিতে পারিব না জানি, তথাপি একবার 
বিচার-সমুদ্রে অবগাহন করা যাক। 

ইংরাজি মিরাকূল শবেের অর্থ ফি ঠিক্‌ জানি না; অতিগ্রাকৃত শবের 
অর্থ জানি। প্রাকৃত অর্থে বাহ! প্ররুতির অন্তর্গত, যাহা প্রকৃতিতে ঘটে ; 
অতিপ্রাককত অর্থে প্রকৃতিকে যাহ! অতিক্রম করে, যাহ! প্রকৃতির বাহিরে । 

যাহা কিছু ঘটে, তাহাই প্রক্কতির অন্তর্গত__-তা সেবতই অদ্ভুত 
হউক না কেন। অদ্ভুত হইলেও তাহা? যখন ঘটিতেছে, তখন তাহ। 
প্রাকৃত ; তাহা অতিপ্রারুত নহে। 

বাইবেলে গল্প আছে, জোশুয়ার আদেশে সৃর্ধা আকাশে স্থির হইয়া- 
ছিল। যীশু খুষ্ট মৃত্যুর পর অনেককে দেখা দিয়াছিলেন। এ গল্প তয় 
সত্য, নয় মিথ্যা । হয় উহা! ঘটিয়াছিল, নয় ঘটে নাই। যদি ঘটিয়া 
থাকে-_তবে উহা প্রারুত--অতিপ্রাকৃত নহে-_অত্যদ্ভুত হইলেও অতি- 
প্রাকৃত নহে । যদি ন! ঘটিয়া থাকে ত কথাই নাই। 

যাহ। ঘটে, তাহাই যখন প্রাকৃত, তখন অতিপ্রাকৃত ঘটনা অর্থশূন্য 
প্রলাপবাক্য । উহা! বন্ধ্যাপুত্রের স্তায় নিরর্থক শব্ধ । কাজেই অতিপ্রাককতে 
বিশ্বাস করায় প্রয়োজন নাই । 

এইরূপে ভাষাগত বা ব্যাকরণগত তর্ক তুলিয়া 'প্রতিপক্ষকে নিরস্ত 
করা চলে। কিন্তু তাহাতে আসল কথার মীমাংসা হয় না। আসল 
কথ! এই, জোশুয়ার আদেশে হুর্যের গতিরোধে বিশ্বাস করিব কি না? 
উর ব্যাপার ঘটিন্লাছিল কি না? যীগ্ড খুষ্টের প্রেতমৃত্তি লোকে দেখিয়াছিল 
কিনা? - 
কেহ কেহ বলিবেন, না, মানিব না । এ সকল ব্যাপার অসম্ভব; 
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উহা! প্রকৃতির নিয়মবিরুদ্ধ ; ধাহা প্রক্কৃতির নিয়মবিরুদ্ধ, তাহা ঘটিতে পারে 
না। টিগাঁল হয় ত এরূপ বলিতেন। 

ভাল; কিন্ত উহা প্রকৃতির নিয়মবিরুদ্ধ, তাহ! জানিলে কিরূপে ? 
প্রকৃতির নিয়ম কি? | 

হয় ত বলিবে, এ বাপার অতি অদ্ভত, অতি নৃতন : বাইবেলের 
গলে ছাড়! এরূপ ঘটন। কেহ কখন দেখে নাই, শোনে নাই । উহা! অতি 
অদুত, অতি অসাধারণ, অতি নৃন-_কাতুজই উত1 'প্রকৃতির নিয়ম- 


বিরুদ্ধ । 

এরূপ বলিতে পার না। এই করেক বদর মধো বিজ্ঞানবিষ্তা কত 
অদ্ভুত নৃতন কাণ্ড আবিষ্ষার করিরাছে । বারুমধ্যে আর্গন ক্রিপটন 
প্রভৃতি কত কি অদ্ভুত নূন পদার্থ বাহির ভইগ । কত কি রকম অন্ত 
আলে! বাহির হইল, তাহ কাঠ পাথব মানে না, তাহার ভিতর দিয়া 
অনায়াসে চলিয়া! যায় ;__এই সকল অত্যুডত, অতি নূতন, স্বপ্নের অগোচর 
ব্যাপারে বিশ্বান কর, আর বাইবেলের গল্পে বিশ্বাস করিবে না? 

ইহার উত্তর নাই! নূতন বলিয়া, অদ্ভুত বলিয়া, অদৃষ্পূর্বব বলিয়। 
অবিশ্বান করিবার যো নাই। অজ্ঞাতপৃর্ব হইলেই বা অদ্ভুত হইলেই 
প্রকৃতির নিয়মবিরুদ্ধ হয় না । 

তার চেয়েও ুশ্ম তর্ক আছে । প্রকৃতির নিয়ন কি? প্রকৃতিতে 
যাহা ঘটে, তাহা লইয়াই ভ প্রকৃতির নিয়ম । বাহা ঘটে, তাহ নিয়মবিরুদ্ধ 
হইতেই পারে ন।। আনি বলিতেছি, স্র্যোর গতিরোধ যখন ঘটিয়াছিল. 
তখন উঠ! নিয়মনঙ্গত ' তুমি বণ্দ বল, উহ নিঘ্মবিরুদ্ধ, তাহা! হইলে 
যাহা বিচারের বিষয়, যাহা বিরোধস্থল, বাভাকে অসম্ভব বলির প্রমাণ, 
করিতে হইবে, তাহাকে আগেই অসম্ভব ধরিয়া লইতেছ ! এ কিরূপ মুক্তি? 
তর্কশান্স্ে এরূপ দূক্তি টিকে না। তুমি হয় ত বলিবে, চিরকাল ধরিয়া 
নান্ুযে বখন সুধ্যকে গতিশীল দেখিয়া আদিতেছে, তখন সুর্যের অত্িরাম 
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গমনই নিয়ম ; এত গহত্র বৎসরের মধ্যে কেবল একবার মাত্র গতিরোধ 
নিয়মবিরুদ্ধ। 

বিখাত বাবেজ সাভেব ইহার উওর দিয়াছিলেন। তিনি নানাবিধ 
অশক-কন। বন্ধের উদ্ভাবন করেন। নির্দিষ্ট নিয়মমতে সেই যন্ত্র আক 
কির! উত্তর বাতির করিয়। দিতে পারে । একটি যন্ত্র এইরূপ। এক, 
৪ই, তিন, এইবূপে আরম্ভ করিরা পর পর সংখা! বন্্ হইর্তে বাহির 
হইতোচছ। এগার হাজার সাত শ বাইশ পর্যন্ত বাহির ভইম্জাছে। 
তুমি এগার হাজাগ সাত শ তেইশের অপেক্ষার বপিরা আছ, এমন" সময়ে 
অকল্মাৎ বাঠির হইল তেত্রিশ ভাজার পাঁচ। তার পর আবার পুর্বের 
নিরনঘমন যন্ব চলিতে লাগিল । এই বটনাট! বনের পক্ষে মিরাকল বটে, 
তবে নিয়মের বভিভূ্তি নহে । বসন এরূপ কৌশলে নির্মিত যে, এ সময়ে 
এই সংগা বাহির না হইয়া উর সংখাই বাহির হইবে। তবে মন্ত্রটির 
নিক্মাতা অপর লোককে বেশ ঠকাইতে পারেন। যে জানে না, সে যন্ত্র 
বিকল হইয়াছে, এইরূপ মনে করিতে পারে। 

এইরূপ জগণদ্যন্ত্র সন্বন্মেও বলা যাইতে পারে । হৃর্ধা দিনের পর দিন 
যথানিয়মে উঠিতেছেন ও আকাণপথে ভ্রমণ করিতেছেন। একদিন 
অকন্মাৎ যদি গামিয়া বান, তাহা হইলে জগদ্ৰন্ব বিকল হইরাছে মনে 
করিবার কারণ নাই । যিনি যন্ত্রের নির্মাতা, তিনি এইরূপ ব্যবস্থাই 
করিরা রাখিয়াছেন। ক্ৃুর্ধ্য চলিতে চলিতে সহসা এক একবার থামি- 
বেন, যন্ত্রের বন্দোবস্ত এইরূপই আছে । 

বস্থতঃ ব্যাবেজ সাহেবের আপত্তির উত্তর নাই । মন্ুষ্যের অভিজ্ঞতা 
যখন সীমাবঙ্ধ, তখন এইটা প্রকৃতির নিয়ন, এটা প্রকৃতির নিয়ম, উহার 
কোথাও বাভিচার নাই বা হইতে পারেনা, এরূপ নির্দেশ অন্যার, অসঙ্গত, 
অসনীচান ও অবৈজ্ঞানিক । এরূপ ছুঃসাহসিকত। বুদ্ধিমান্‌্কে সাজে না । 

মাধ্যাকর্ষণের দার্ববভৌমিকত্ব, জড়ের অনশ্বরত' শক্তির মনশ্বরতা, প্রভৃতি 


১৮০ জিজ্ঞাস! 


কয়েকটি ঘোরতর প্র।কুতিক নিয়ম লইয়া কিছুদিন পুর্ব বৈজ্ঞানিক পত্ডি- 
তেরা বড়ই বাবদৃকতা প্রদশন করিতেন। আগ্ি কালি অনেকে সাবধান 
হইয়া! কথা কহেন। যতটুকু আমাদের অভিজ্ঞতা, তাহার সীমা ছাড়াইয়া 
কোন কথা বলিবার আমাদের অধিকার নাই। য়ে কালটুকু ও যে দেশ- 
টুকু ব্যাপিয়া আমর! এঁ সকল নিয়মের অস্তিত্ব দেখি, উচ্ভারা ততটুকুর 
মধোই চ্টিক। তাহার অগ্বিক আমরা বলিতে পারিব না। এর সকল 
নিপ্নমের ব্যভিচার অকল্পনীয় নহে, অপভ্তবও নহে । হয় ত কিছুদিন পরে 
শুনিতে পাইব, অমুক নক্ষত্রমধো জড়ের নূতন স্থষ্টি ঘটিতেছে, শক্তির 
ধ্বংস ঘটিতেছে ; তাহাতে বিশ্মিত হইতে পারি, কিন্ত যদি এরূপই ঘটে, 
তাহার অপলাপ করিতে পারিব না! । প্রঞ্কতিতে যাহ! ঘটিবে, তাহাকেই 
প্রাকৃত ও প্রাকৃতিক নিয়মসঙ্গত বলিয়া! মানির়া লইতে হইবে। প্ররুতির 
সঙ্গে লড়াই চলিবে না। শক্তিকে অনশ্বর জানিয়া এতদিন নিশ্চিন্ত 
ছিলাম ও কত বক্তৃতা করিয়াছি; উহাকে স্থলবিশেষে" নশ্বর 
দেখিলে হুঃখিত হইব, কিন্তু ছুঃখই সার হইবে। বাহা যেখানে নর, 
তাহা আমার খাতিরে সেখানে অনশ্বর হইবে না। 

তাই দি ব্যাবেঙ্জের কলের মত ৃুরধ্য লাখ বৎসর অন্তর একবার 
করিয়া কোন কারণে থামিয়া বাঁয়, তাহ! হইলে তাহাই প্রারুতিক 
নিয়ম বলিয়! গ্রাহ্হ করিতে হইবে । অসম্ভব বপিয়া প্রাকৃতিক ঘটনাকে 
উড়াইতে পারিব ন|। ৃ 

কোন অনৃষ্পৃর্ব সামুদ্রিক জীব যদি মাঝে মাঝে জাহাজের নিকট 
ভাসিয়৷ দেখ দেয়, তাহাতে কোন প্রাকৃতিক নিয়মের ভঙ্গ হয় কি? তবে 
মাঝে মাঝে যদি কোন নৃতন ধরণের জীব তাহার ঈথরীয় স্পর্শাতীত শরীর 
লইয়া! আমিয়! দেখা দেয় বা ভয় দেখায় বা নাকি সুরে কথা কর, 
'তাহাতেই ব' প্রাকৃতিক নিয়মের ভঙ্গ হইবে কোথায় ? 

কখনই না; প্রক্ুতির নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছে, অতএব ইহা অসম্ভব, 
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এটা কোন কাজের কথাই নয়৷ প্রাকৃতিক নিপ্নম কি, তাহাই যখন পূর' 
সাহসে বলিতে পারি না, তথন প্র উক্তি হঠোক্তিমাত্র। প্রকৃতির এক 
দেশের সহিত আমার পরিচয় লেনাদেনা কারবার রহিয়াছে ঃ কিন্তু সেই 
পরিচিত প্রদেশের বাহির হইতে যদ্দি কোন নূতন ঘটনা আসিয়া! হঠাৎ 
ইন্িয়গোচর হয়, শাহাকে প্রাকৃতিফ নিয়মের বিরুদ্ধ বলিবার কাহারও 
অধিকার নাই। তবেকি আজ হইতে ভূত মানিব? বাইবেলের যত 
অদ্ভুত গল্পে বিশ্বাস করিব ? ৬ 

ইহার উত্তর হকৃললি স্পষ্টভাবে দিয়াছেন। জগতে একবারে 
অসম্ভব কিছুই নাই; হৃর্য্যের গতিরোধ হইতে ভূতের উৎপাত পর্য্যস্ত 
কিছুই অসম্ভব বলিতে পারা যায় না । তেমনি গুলিখোরের সভায় যত 
গল্পের স্থষ্টি হয়, তাহারও কোনটা হয় ত অসম্ভব নহে। তথাপি 
আমরা গুলিথোরের সকল গল্পে বিশ্বাস কর্তব্য বিবেচনা করি ন1। 
ঘটনা সম্ভবপর হইলেই সতা হয় না। সত্যতার প্রমাণ আবস্তক হ্য়। 
বাইবেলের গল্পের যদি যথোচিত প্রমাণ থাকে, তাহার যাথার্থ্যে বিশ্বাস 
করিতে প্রস্তুত আছি । 

প্রমাণ কিন্তু যথোচিত হওয়া আবশ্তক। এ যথোচিত কথাটাতেই 
যত গোল। সর্ধপাধারণে যে প্রনাণে সন্তষ্ঠ থাকেন, বৈজ্ঞানিক পঞ্ডিতেরা 
তাহাতে সন্তষ্ট থাকেন না। বৈজ্ঞানিকদের মধ্যেও মতভেদ ঘটে। 
কতটুকু প্রমাণ হইলে সত্যতায় বিশ্বাস করা যাইবে, এ বিষয়ে তর্কশাস্ত্ 
নীরব। ইন্দ্রিয়কে বিশ্বাস করিবার যো নাই। চোখে তুল দেখে | 
কাণে ভূল শোনে । বুদ্ধবিকৃত হয়। 

সর্বাপেক্ষা মনুষ্যচরিত্র ছুর্বোধ। কাহার মনে কি আছে, বলা 
অসাধ্য। ওয়ালাশের মত মুনির মতিভ্রম কি হইতে পারে না? সাক্ষীর 
কথাক়্-্*তিনি যত বড় সাক্ষীই হউন,--সাক্ষীর কথায় সর্বদা নির্ভর 
করিলে একবার যদ্দি ঠকিতে হয়, তাহাতে বিম্ময় কি? 


৮২ জিজ্ঞাস। 


মোটের উপর কথ! এই, কতটুকু প্রমাণের উপর নির্ভর করা চলিতে 
পারে, এ বিষয়ে ব্যক্তিভেদে আদর্শভেদ রহিয়াছে । সকলের আদর্শ 
সমান নহে; সমান হইবারও উপায় নাই। কাজেই যে কথায় তুমি 
অবলীলাক্রমে বিশ্বাস কর, আমি তাহাতে আদৌ আস্থা করি না। 
পরম্পর গালিগালাজ করিয়া শাস্তিভঙ্গ করি মাত্র। ফল কিছু হয় না। 

বৈজ্ঞানিকদের বিরুদ্ধে অপর পক্ষের একট অভিযোগ আছে । তাহার! 
বলেন, প্রমাণ আমরা ফিতে প্রস্তুত; কিন্তু তোমর! ধীরভাবে প্রমাণ 
গ্রহণ করিতেই অসম্মত ; তোমর! গৌঁড়াতেই আমাদিগকে মিথ্যাবাদী 
প্রতারক অথব| অন্ধ প্রতারিত বলিয়া ধরব সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছ। 
আমাদের প্রমাণ না দেখিয়াই নাজানিয়াই তোমর! রায় দিতেছ, এটা 

'অশাস্ত্রীয় বিচার । ৃ 

| জাতের পক্ষে সাফাই এই যে, আমরা বার বার প্রমাণ শুনিয়া 
ও সাক্ষ্য শুনিদ্বা এত বিরক্ত হইয়াছি যে, আর ও মিছা! অভিনয় ভাল 
লাগে না। আমাদের অনেক কাজ আছে ; আর পুনঃ পুনঃ সময় নষ্ট 
করিয়া ঠকিতে আমর! প্রস্তুত নহি। | 

সাফাই নিতীন্ত ফেলিবার নহে । এতবার বৈজ্ঞানিক্দিগকে ঠকিতে 
হুইয়াছে যে, তাহার! পুনরায় ঠকিতে কুষ্ঠিত হইলে তাহাদিগকে দৌষ 
দেওয়! উচিত হয় না । তবে তাহারা প্রতিপক্ষকে একবারে না চটাইয়! 
এইরূপ জবাব দিলেই বোধ করি সঙ্গত হয়। বন্ধু, মন্থষোর ক্ষমত! 
সীমাবদ্ধ, জীবনও-অচিরস্থায়ী) একজনেই যে জগতের সকল তথ্য বাহির 
করিবে, এরূপ আশা! করা যায় না। আমার কাজ আমি করিতেছি ; 
তোমার কাজ তুমি কর। আমর! উভয়েই প্রকৃতির আধার গুহামধ্যে 
সত্যান্ুসন্ধানে নিধুক্ত আছি। যেযাহ৷ আপন চেষ্টায় পারে, সে তাহা 
করুক। তুমি যে সকল অজ্ঞাতপূর্বব অনৃষ্টচর অদ্ভুত ঘটনার সংবাদ সংগ্রহ 
করিতেছ, তাহা সমস্তই সতা হইতে পারে । তোমাকে আমি মিথাবাদী 


অতিপ্রাকৃত-_দ্বিতীয় প্রস্তাব ৮৩ 


বলিতেছি না; তধে বলিতেছি, তোমার সংগৃহীত প্রমাণ জনসমাজে 
উপস্থিত কর) আরও নূতন প্রমাণ সংগ্রহ করিতে থাক ) যদি তোমার 
আবিষ্কৃত সংবাদ সত্য হয়, একদিন না একদিন তাহ! গৃহীত হইবেই। 
সত্যেরই জয় হইবে । তবে ভিক্ষা এই, নিতান্ত অধীর হইও না, 
সত্যেরই জয় হয় বটে, কিন্তু যত শীঘ্র হওয়া উচিত, তাহা! হয় না)--কি 
করিবে, জগতের বন্দোবস্তটাই এইরূপ । আর ভিক্ষা, আমি আমার নিজের 
কাজে নিতান্ত ব্যাপৃত থাকায় নিতান্ত অবকাশের অভাবে যদ তোমার নৃতন 
আবিষ্কারে মনোযোগ দিবার অবকাশ না পাই, আমাকে গালি দিও না। 

আসল কথাটা! এই, জগতে সময়ে সময়ে এমন এক একট! ঘটনা 
ঘটে, যাহা! আমাদের পরিচিত জগৎ-প্রণালীর সঙ্গে সমঞ্জন হয় না 
উহ্হার সহিত ঠিক খাপ খায় না। ধাহার! বৈজ্ঞানিক, তাহাদের 
পক্ষে এইরূপ খাপছাড়া ঘটনার সাক্ষাৎকার লাভ সর্বদাই ঘটিয়া 
থাকে । বৈজ্ঞানিকের! দিন দিন যে সকল নৃতন তথ্য আবিষ্কার করেন, 
তাহার অধিকাংশই বোধ করি খাপছাড়া। লেনার্ডের রস্তগেনের 
ও বেকেরেলের আবিষ্কৃত নূতন আলো +*রশ্মিগুলি এইরূপ থাপছাড়া) আমা- 
দের চিরপরিচিত আলোকরশ্মির সহিত উহাদের মিল নাই; উহার কিরূপ, 
আমরা ঠিক বুঝিতে পারি না । সেইরূপ আর্গন ক্রিপটনাদি বাযুগুলিও 
কতকটা খাপছাড়া; আমাদের চিরপরিচিত পদার্থসজ্বের মধ্যে 
উহার! যে কোথায় স্থান পাইবে, তজ্ন্ত রাসায়নিক পণ্ডিতের আকুল 
হইয়া আছেন। এইরূপ থাপছাড়া ব্যাপার নিত্য নূতন আবিষ্কার 
করিতেছেন বলিয়াই বৈজ্ঞানিকের এতটা বাহাছুরি ; অন্তে যাহ! দেখিতে 
পায়না, বৈজ্ঞানিক তাহ! দেখিতে পান, ইহাতেই তাহার এতটা দর্প। 
অথচ সেই বৈজ্ঞানিকেরাই অবৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কত একটা নূতন 
তথ্যের সংবাদ পাইলে তাহাতে বিশ্বাস করিতে চান না এবং সহসা 
উহাকে মিথ্যা বলিয়! ফেলেন, তাহাই অবৈজ্ঞানিকদের পক্ষে ক্ষোভের 


৮৪ জিত্তাসা 


হেতু হয়। আপাততঃ ইভা একটা! সমশ্তা বলিয়া ঠেকে । কিন্তু একটু 
বীরভাবে আলোচনা করিলে ইহা বুঝা যায়। খাপছাড়া নুতন তথ্য 
লইয়! বৈজ্ঞানিকের কারবার বটে; কিন্তু ঘতক্ষণ তিনি খাপছা'ড়াকে 
খাপে পুরিতে না পারেন, যতক্ষণ অসমঞ্জসকে সমঞ্জস করিতে না 
পারেন, যতক্ষণ অপরিচিত নৃতন সত্যকে পুরাতন পূর্বপরিচিত সত্যের 
সঙ্গে মিলাইয়া, তাহার সহিত সম্বন্ধ আবিষ্কার করিয়া, তাহার কোঠায় 
না ফেলিতে পারেন, ততক্ষণ তীহার তৃপ্তি হয় না । চেষ্টার বলে ও বুদ্ধির 
বলে তিনি কালে সেই সম্বন্ধের আবিষ্কার করিতে সমর্থ হন ; তখন তাহা 
আর অসমঞ্জস খাপছাঁড়া থাকে না। বিজ্ঞানবিষ্ভার ইতিহাীসই তাহাই ; 
যাহ! এককালে খাপছাড়! ছিল, তাহা কালে খাপের মধ্যে আসে । বাহ ধূম- 
কেতুর মত অকল্মাৎ দুদিনের জন্ত প্রত্যক্ষগোচর হইয়া বিভীষিক' দেখাইত, 
তাহা সৌরজগতের পরিচিত নিয়মবদ্ধ জড়পিণ্ডে পরিণত ভয় । এইরূপে 
অনসম্বদ্ধ অসমঞ্জপ জগতে সামঞ্জন্তের ও সন্ধন্ধের পুনঃ পুনঃ আবিষ্ষারে সমর্থ 
হইয়া বৈজ্ঞানিকের সেই সামঞ্জস্তের প্রতি একট! মজ্জাগত প্রীতি জন্দিয়া 
গিয়াছে। তখন যদি সহসা কেহ একটা! নৃতন সংবাদ আনিয়া দেয়,যে সংবাদ 
তাহার পরিচিত জগত্প্রণালীর সঙ্গে মিলেনা বা তাহাকে বিপর্যস্ত করিয়া 
দিতে চাহে, তখন তাহার মনে একটা ব্যাকুলতা আসে । তিনি ও তাহার 
পূর্বববন্তিগণ উৎকট পরিশ্রমে যে সৌধখানি নির্মাণ করিয়াছেন, কোথায় 
তাহা ভাঙ্গিয়া যাইবে, সেই ভয়ে কতকটা ব্যাকল হন। সেই সৌধের 
কোন পরিচিত প্রকোষ্ঠমধ্যে এই নূতন জিনিসটাকে স্থান দিতে না পারায় 
তাহার সামঞগ্জশ্তবুদ্ধিতে, তাহার সৌন্দর্যাবুদ্ধিতে, আঘাত জাগে । এই নৃত্তন 
জিনিসটাকে কতকটা সংশয়ের চোখে, কতকটা ভয়ের চোখে, তিনি দেখেন 
এবং যদি কোনরূপে উহার অলীকতা৷ প্রতিপন্ন করিতে পারেন, তাহ হইলে 
যেন হাফ ছাঁড়িবার অবসর পান । ত্তীহার অবস্থা বুঝিয়! তাহাকে মার্জন। 
করা যাইতে পারে। 


'অতিপ্রাকৃত-_দ্বিতীয় প্রস্তাব ৮৫ 


বন্ততঃ এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিকে ও অবৈজ্ঞানিকে যে জাতিগত ভেদ 
আছে, তাহা নহে। বৈজ্ঞানিক মানুষ ও সাধারণ মানুষ বস্তৃতই এক 
শ্রেণীর মানুষ ; জগদ্যন্ত্র দি একেবারে এলোমেলো শৃঙ্খলারহিত একটা 
গগুগোলমাত্র হইত, তাহা হইলে সাধারণ মান্ুষেরও জীবনযাত্র। স্কর 
হইত না। জগদ্বন্থে বেশ একটা শৃঙ্খল! দেখা যায়, সেই জন্তই মনুষ্যমাত্রের 
জীবনধারণ সম্ভব হইয়াছে । ভাত খাইলে ক্ষুধা নিবৃত্তি হয়; হঠাৎ বদি 
এই নিয়মট বদলাইয়া যায়, এবং যত খাবে, তত ক্ষুধা বাড়িবে, এইরূপই 
বদি নূতন বন্দোবস্ত উপস্থিত হয়, তাহা যইলে মনুষ্যের বুদ্ধি হুর্ভিক্ষ- 
নিবারণের উপায়নিদ্ধারণে একবারে অসমর্থ হইয়া পড়ে। অতিপ্রাক্কতের 
প্রতি বা মিরাকলের প্রতি বাহার ঘত ভক্তি থাকুক,জগদ্যন্ত্রেষদি কোনরূপ 
শঙ্খল। একবারেই না! থাকিত,তাহ1 হইলে কাহাকে'ও ধরাপৃষ্ঠে বিচরণ করিতে 
হইত না। কাজেই কতকট সামগ্তস্ত ও কতকট৷ শৃঙ্খল। মনুষ্যমাত্রের 
পক্ষেই প্রীতিকর না হইলে চলে না। সামগ্রস্তের প্রতি, শৃঙ্খলার প্রতি, 
মন্ুষ্যমাত্রেরই কতকট। আন্তরিক অন্গরাগ রহিয়াছে । রহিয়াছে বলিয়াই 
মানুষ পশুর উপরে ) রহিয়াছে বলিয়াই সভ্য মানুষ অসভ্য মানুষের 
উপরে। মনুষ্যমাত্রেই ন্যুনাধিকমাত্রায় বৈজ্ঞানিক। 

ন্যনাধিক মাত্রায়; কেন না, সামঞ্রস্যে প্রীতি সকলের পক্ষে সমান 
নহে; সকলের জগৎ ঠিক সমান মাত্রায় সমঞ্জজ নহে। ব্যাবহারিক 
হিসাব ছাড়িয়া একটু পরমার্থের হিসাবে দেখিলে বুঝিতে হয়, আমরা 
আপন আপন জগৎকে আপনার মত করিয়া! গড়িয়া! লইয়াছি। প্রত্যক্ষ 
জগৎকে কতকগুলি প্রতায়ের সমষ্টি ভিন্ন আর কিছু বলিতে পারা যায় 
না। বস্ততই বল! চলে না । এই প্রতায়গুলি মানসিক পদার্থ; প্রত্যেক 
ব্যক্তি উহ্বাদ্দিগকে নানাভাবে সাজাইয়া আপন আপন জগৎ নিম্মীণ করিয়া 
লয়। সকলের প্রতায় ঠিক সমান নহে; সেই জন্য সকলের জগৎ ঠিক 
এক রকম নহে ; প্রায় এক রকম ) কিস্তৃঠিক এক রকম নহে। 


৮৬ জিজ্ঞাস! 


দর্শনশান্ত্র হইতে জাগরণ, স্বপ্ন ও নুষুণ্তি এই তিনটা শব গ্রহণ 
করিলে বুঝাইবার কতকটা সুবিধা হইতে পারে। প্রত্যেক ব্যক্তির 
চেতনার তিন অবস্থা ; জাগরণের, ম্বপ্রের ও নুষুপ্তির অবস্থা । জাগ- 
রণের অবস্থায় জগৎ সুশৃঙ্খল, সুবিন্তন্ত, সমঞ্জস; স্বপ্নাবস্থার় জগৎ 
শৃঙ্খলাশৃন্ত, অসমঞ্জন, এলোমেলো ;-তবে যতক্ষণ স্বপ্রাবস্থা থাকে, 
ততক্ষণ উহা স্থশৃঙ্খল বলিয়াই বোধ হয়। আর স্থযুপ্তির অবস্থায় 
জগৎ প্রায় নান্তিত্বে লীন হইয়া! যায়। অবস্থা এই তিনট1; কিন্ত 
চেতনা যুগপৎ এই তিন অবস্থাকেই আশ্রয় করিয়া থাকে । চেতনা 
পূর্ণ জাগ্রত বা পূর্ণ ্বপ্রাবস্থ বা পুর্ণ স্থুযুপ্ত কোন সময়ে থাকে কি না' 
তাহ! সন্দেহের বিষয়। জাগরণে স্বপ্নে ও স্ুযুপ্তিতে মিলাইয়! মিশাইয়া 
চেতনার প্রকাশ। জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে চেতনার কিয়দংশ স্বপ্ন 
দেখে ও কিয়দংশ স্বপ্রহীন নিদ্রায় নিমগ্ন থাকে । আজ কাল 50011117181 
58] বা 9101)111017)9] 0017501095056155 নামে একটা কথা শুনা যায়।' 
প্রেততাত্বিকেরা এর শব্ষের বুল ব্যবহার করেন, এবং উহার দ্বারা 
নানাবিধ মানসিক বিকারাবস্থার ব্যাখ্যা করেন। এ শব্দের অর্থ এইরূপে 
বুঝান যাইতে পারে। মাস্থষের চেতনার একটামাত্র প্রকোষ্ঠ পূর্ণ চেতন 
বা পূর্ণ জাগ্রত ; যাহা সেই প্রকোষ্ঠের অস্তর্বর্তী, তাহাই আমাদের স্প 
প্রতাক্ষ। সেই প্রকোষ্ঠের দ্বার দিয়া প্রত্যয়গুলি যাতায়াত করিতেছে 
যতক্ষণ উহার! নবলিমিনাল হইয়া সেই দ্বারের বাহিরে থাকে, ততক্ষণ উহারা 
প্রত্যক্ষ হয় না ) ততক্ষণ উহার! জ্ঞানের বিষয় হয় না। সেই সবলিমিনাল 
অবস্থাকে আমরা সুপ্ত অবস্থা বলিতে পারি, এবং যাহা প্রকোষ্ঠের ভিতরে 
আসিয়াছে, যাহা জ্ঞানের বিষয়, যাহা স্পষ্ট প্রত্যক্ষ, মায়ার্স সাহেব 
যাহাকে 94178111717)8] বলেন, তাহাকে জাগ্রদবস্থা বলিতে পারি। সুপ্ত 
অবস্থার যে সকল প্রত্যয় জাগ্রত চেতনার প্রকোষ্ঠের ঘারে আসিয়া উকি- 
ঝুকি দেয়, কখন ক্ষণেকের মত দ্বারের ভিতর প্রবেশ করিয়৷ আবার তখনই 


অতিপ্রাকৃত-_দ্বিতীয় প্রস্তাব ৮৭ 


পলাইয়! যায়, তাহাদিগকে স্বপ্রাবস্থ মনে করিতে পারি। মানুষের ঘুমস্ত 
অবস্থায় বা মন্ত্মুগ্ধ অবস্থায়, ইংরেজিতে যাহাকে হিপনটিক অবস্থা 
বলে সেই অবস্থায়, এবং ওষধিমুগ্ধ অবস্থায় অর্থাৎ নেশার অবস্থায়, 
এই আকম্মিক আগন্তক অপরিচিত বা অল্লপরিচিত প্রত্যয়গুলি আসিয়া 
উকি মারে । তখন উহার্দিগকে আমর! দেখি; কিন্তু জাগ্রদবস্থার পরিচিত 
পূর্ণপ্রকাশ প্রত্যয়গুলির সহিত উহাদের সামঞ্জস্ত রাখিতে পাঁরি না। 
প্রেততাত্বিকের ভাষায় আমাদের পূর্ণ জাগ্রদবস্থাতেও এই সবলিমিনাল 
অর্থাৎ প্রকোষ্ঠের বিঃস্থিত চেতনা কাজ করে ও মাঝে মাবে দেখ! 
দেয়। আমর! দেখিয়া বিস্মিত হই বা স্তম্ভিত হই এবং তাহাদের সহিত 
পুরা সাহসে কারবার চালাইতে পাহস করি না) তাহাদিগকে জীবনের 
কাজে লাগাইতে সাহস করি না । তাহাদের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে 
হইবে, তাহ! ঠিক বুঝি না; কাজেই আশঙ্কার ও আতঙ্কের সহিত তাহা- 
দিগকে গ্রহণ করি বা প্রত্যাখান করিতে উদ্যত হই। 

ব্যাখ্যার ভাষাটা যাহাই হউক, কিন্তু কথাটা! বোধ হয় ঠিক। আমা- 
দিগের চেতনায় সর্বদা জাগরণ, স্বপ্র ও ন্থুযুগ্তি মিলিয়া যুগপৎ অবস্থান 
করিতেছে । তিনের তারতম্যান্থুমারে চেতনার অবস্থাভেদ ঘটে। আমর! 
যাহাকে পুর্ণ জাগরণ বলি, তাহ পূর্ণ জাগরণ নহে-_তাহাতে স্বপ্রের অভাব 
নাই এবং সে সময়ে চেতনার কিয়দংশ যে নিদ্রিত নাই, তাহাও বল! 
যায় না। যাহা জাগরণে দেখি তাহা সুশৃঙ্খল যথাবিভ্তস্ত ; যাহা স্বপ্রে 
দেখি_-তাহা শৃঙ্খলাহীন, বিপর্ধ্যস্ত, তাহ! জাগ্রদবস্থাদৃষ্ট পরিচিত প্রণালীর 
সহিত অসন্বদ্ধ । কিন্তু যাহ! এইরূপ অসম্বদ্ধ ও অসংযত, তাহাকে সংযমের 
শৃঙ্খলার আবদ্ধ করাই চেতনার কাজ। অন্ততঃ তাহাতেই চেতনার 
অভিব্যক্তি । ইহা প্রেততাত্বিকেরাও অস্বীকার করিবেন না। 
অস্বীকার করিলে তীহার! দেহমুক্ত প্রেতপুরুষের সহিত কার-. 
বারের জন্য এত উত্ম্্ক হইতেন ন।। তাহাদের সহিত কথাবার্তার জন্য 


৮৮ জিজ্ঞাসা 


চিঠি-চালাচালির জন্ত এত বাগ্র হইতেন না। তাহাদের ফটোগ্রাফ 
তুলিবার জন্য এত ব্যাকুল হইতেন না। এরূপ স্বপ্নকে জাগরণে 
লষ্টয়! আসিবার জন্তই আমর! ব্যাকুল ৷ স্বপ্নের জাগরণে পরিণতিতেই 
চেতনার স্ফুপ্ডি ও সার্থকতা । ৃ 

প্রশ্ন উঠে, কেন এমন হয়? জাগরণের অবস্থাতেই প্রতায়গুলি 
কেন এমন সংবত ও সুশৃঙ্খল, এবং স্বপ্লাবস্থাতেই বা কেন এমন অসং- 
যত? ব্যাবহারিক হিসাবে ইহাৰ উত্তর এই যে, জগৎপ্রণালীর অন্ততঃ 
খানিকট। সংযত নিয়মবদ্ধ সমঞ্জল না হইলে মানুষ ধরাধামে টিকিত 
না। নিয়পর্যায়ের জীবে মানুষের মত জগৎকে স্ুনিয়ত দেখে না। 
মানুষ তাহা! দেখে বলিয়াই মানুষ উচ্চ পর্যায়ের জীব; মানুষ জীবন 
গ্রামে জয়ী । এবং যে মানুষ জগৎকে যত সুশৃঙ্খল যত সুনিয়ত দেখে, 
সে তত জীবনসংগ্রামে যোগ্য, সে তত উন্নত। মন্ষ্যের ইতিহাস 
সাক্ষী; বিজ্ঞানের ইতিহাস তাহার সাক্ষী । স্বপ্ন জীবনসংগ্রামে অনুকুল 
নহে; তাহার সাক্ষী পাগল। সে কেবলই স্বপ্ন দেখে--তাহার জগতে 
শৃঙ্খলা নাই-সে জীবনসমরে অশক্ত। সেই জন্য বলিতে পারা বায়, 
প্রত্যেক মনুষ্য আপনার জীবনসংগ্রামে স্থবিধার জন্য আপনার জগৎকে 
যথাসাধ্য আপন শক্তি অনুসারে নিয়মবদ্ধ সংযত শ্রঙ্খলাবদ্ধ করিয়া 
গড়িয়া লইয়াছে; আপনার গঠিত জগতে, আপনার কল্পিত জগতে, 
নিরমের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে । নিয়মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে বলিয়াই 
সে জাগ্রত; নিয়মের প্রতিষ্টা করিয়াছে বলিয়াই সে জীবনসংগ্রামে 
সমর্থ। 

অনিয়মের প্রতি, বিশৃঙ্খলার প্রতি, বৈজ্ঞানিকের বিষঘৃষ্টির মূল 
এইখানে । অতিগ্রাককৃত লইয়া! কোলাহলের মূলও এইখানে । 


আত্মার অবিনাশিত। 


কতকগুলি কথা আছে, য হা পুরাতন হইলেও চিরকাল নূতন থাকে। 
সেইরূপ একটি পুরাতন কথার অবতারণা এই প্রবন্ধের উদদেশ্ত। 
বিষয়ের গৌরব বিবেচনার পাঠকের ধৈর্য্য-ভিক্ষায় অধিকার আছে। 

মন্থয্যের আত্মা সেই পুরাতন বিষয় এবং এই পুরাতনের নূতনত্থ 
শাঘ্র অন্তহিত হইবে না। 

আত্মা আছে কিনা, আত্মা অবিনাশী কিনা, ইহা লইয়া! চিরাচরিত 
পক্টতিক্রমে যথেচ্ছপরিমাণে বিতগ্ডা করা যাইতে পারে। আত্মার 

ংস সম্ভব হইলেও হইতে পারে, কিন্তু এই বিতগ্ডার ধংস হইবার 
সম্ভাবনা! নাই। 

বিতপ্ডায় প্রবৃত্ত হইবার পুর্বে আত্ম অর্থে আমরা কি বুঝিব, সেটা 
পরিষ্কার করিয়া দেখা কর্তব্য । রামের দোষগুণ ,সম্বন্ধে তর্ক উপস্থিত 
হইলে, রাম অর্থে ভার্গবৰ রাম, কি রঘুপতি রাম, রাম! হাড়ি অথব 
রামগিরি পর্বত, সেট উভয় পক্ষে স্থির করিয়া না লইলে বড়ই পণ্ড- 
শ্রমবাহুল্য উপস্থিত হয় । 

ছুর্ভাগাক্রমে আত্মা শব্দে কি বুঝায়, স্থির করা কিছু ছুফর। 
কেন না, পাঁচ জনে পাচ রকম বুঝেন, এবং এক জনেও সর্ধবদ! সেই 
একরকমই বুঝেন, তাহাও বলা যায় না। অনেকের মতে, বোধ করি 
সাধারণের মতে, আত্মা একরকম বান্বীয় পদার্থ, একরকম সক্ষম বায়ু 
অথব! ইথর। প্রাচীন খৃষ্টান আচাধ্যেরা অনেক স্থলেই আত্মাকে এই- 
রূপ সুক্ষ জড়পদার্থরূপে বর্ণনা করিয়াছেন । সেকালে যেসকল আত্মা 
নাকিন্থুরে কথ। কহিয়৷ ভয় দেখাইত, এ কালে যে সকল আত্মা টেবিল 


৯০ জিজ্ঞাস! 


উলটাইয়া তামাসা করে, তাহারাও বোধ করি এই শ্রেণীর । এমনও 
শুনা যায়, নুযুণ্ধিকালে আত্মা শরীর হইতে বহির হইয়া যায়। স্বপ্রা- 
বস্থায় অপরের 'আত্মা আসিয়! দেখা দেয়, আধারে বা নির্জনে পাইলে 
মুতের আত্মা আসিয়া ভয় দেখায়। হাই তুলিলে আত্মা মুখকোটরের 
নির্গমপথু পাইয়। হাওয়া খাইতে যায়; কখন বা মাছির রূপ ধরিয়া মুখে 
প্রবেশ করে। আধুনিক প্রেততাত্বিকগণের আত্মা দূর হইতে চিঠি 
পাঠায়। তাহাদের অনেকের সহিত বড় বড় আত্মার বা মহাত্মার পরিচয় 
ও সত্তীব আছে। এতাদৃশ আম্মার সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য কিছুই নাই। 
এইরূপ সাকার অথব! বাম্পীয় অথবা ঈথারনিরম্মিত আত্মার নিকট আমরা 
উল্লেখমাত্রে বিদায় লইতে পারি। 
আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রে একরূপ সৃগ্মশরীরের উল্লেখ দেখা যায়। 
তাহা আত্মা নহে । দর্শনশান্ত্রোক্ত আত্মাকে স্থুলশরীরী বা! সুক্মশরীরী 
মনে করিবার কোনও কারণ নাই । 

“মনুষ্য যেমন জীর্ণ বাস ত্যাগ করিয়া! নৃতন বসন গ্রহণ করে, আত্মাও 
সেইক্ধপ পুরাতন দেহ, ত্যাগ করিয়া নৃতন দেহ ধারণ করে।” আত্মার 
অন্যান্ত লক্ষণ ও বিবরণ ত্যাগ করিয়া এই উক্তিটিকে প্রাচীন ও অধুনাতন 
প্রচলিত বিশ্বাসের স্বরূপবর্ণন! বলিয়া ধরিয়া! লওয়া যাইতে পারে । এই 
উক্কির ভিতরে কয়েকটি স্থুল কথা৷ পাওয়া যায়। প্রথম, দেহ-ব্যতিরিক্ত 
ও দেহ-আশ্রয়ী আর একটা কিছু আছে, যাহা লইয়া! জীবের পূর্ণতা ) 
দ্বিতীয়, দেহের ধ্বংসে অথবা মরণরূপ বিকারে সেই পদার্থ 
দেহ হইতে পৃথক্‌ হয়। তৃতীয়, পরে সেই পদার্থ অন্ত দেহ আশ্রয় 
করিতে পারে। এই দেহব্যতিরিক্ত ও দেহাশ্রয়ী পদার্থটি আত্মা; 
এবং এই আত্মার সম্বদ্ধেই পূর্বদেহের সহিত পরদেহের সম্বন্ধ। এক 
কথায়, আত্ম! রহিয়! যায়; দেহ আত্মার পরিধেয় বসনের মত পরিত্যক্ত 
হইয়। থাকে । 


আত্মার অবিনাশিতা ৯১ 


অস্তিত্ব, অবিনাশি্ব ও দেহাস্তরাশ্রয় ( পুনর্জন্মগ্রহণ ), আত্মার এই 
তিনটি লক্ষণ এই উতক্তিতে স্বীকৃত হইয়াছে । আত্ম! মনুষ্যদেহ ভিন্ন 
অন্ত দেহও ধারণ করিতে পারে; স্থতরাং মনুষ্যক্তর জীবেও আত্মা 
বন্তমান থকিতে পারে । 

আত্মার নাশ নাই; তবে ইহা পুনরায় জন্মগ্রহণ অথবা দেহাস্তরাশ্রয় 
হইতে কোনরূপ নিষ্কৃতি লাভ করিতে কখন কথন সমর্থ হয়। তাহাকে 
নাশ বলা যায় না; তবে নির্বাণ বা মোক্ষ এইরূপ কোন অভিধান দেওয়া 
যাইতে পারে । নির্বাণ ব মোক্ষ কিরূপ, তাহার সম্বন্ধে পণ্ডিতগণমধ্যে 
মতভেদ আছে। 

জীবনকালে অনুষ্ঠিত কর্ধান্গসারে মৃত্যুর পর আত্মা কখন ন্বর্গনরক 
ভোগ করে ও কখন বা দেহাস্তর গ্রহণ করে, আমাদের দেশে প্রচলিত 
বিশ্বাস এইরূপ 

্রীষ্টানাদিও আত্মার অস্তিত্ব ও অনশ্বরত্ব স্বীকার করেন। ওকে 
তাহারা আম্মার দেহাস্তরাশ্রয় বা পুনজন্মগ্রহণট! বোধ করি স্বীকার 
করিবেন না, এবং মনুষ্য ভিন্ন ইতর জীবকে আত্মার অধিকারী করিতে 
চাহিবেন না । ৃ 

ইহাদের মতে আত্মা মৃত্যুর পর নিরাশ্রয়ভাবে কোনও না কোনও রূপে 
শেষবিচারদিনের প্রতীক্ষায় রহে। বিচারশেষে কর্ম নুসারে স্বর্গে বা নরকে 
প্রেরিত হুইয়! স্খছুঃখভাগী হইতে পারে । মোক্ষ বা নির্বাণ শুনিলে ইহারা 
রাগিয়৷ উঠেন এবং তাহাকে ধ্বংসেরই রূপান্তর বলিয়া নির্দেশ করেন। 

ষাহাই হউক, হিন্দু ও অহিন্দু উভয়ের মধ্যে মোট] কথা কয়েকটাতে 
মিল আছে। প্রত্যেক মনুষ্যের দেহ ছাড়া আত্ম! বলিয়া একট! কিছু 
আছে; সেট! দেহাস্তেও রে; এবং তাহার অন্ত পরিচয় না জানিলেও 
এইটুকু তাহার সম্বন্ধে বল! যাইতে পারে যে, সুখছুঃখভোগটা তাহারই 
নিজস্ব অধিকার । 


না জিজ্ঞাস 


আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে ও প্রকৃতি সম্বন্ধে বিচার আবশ্তক। বিচারে 
যক্তিমার্গহই আমাদের আশ্রয়। সম্প্রদায়বিশেষের নিকট, বিশেষতঃ 
খৃষ্টানদের নিকট একটা শাস্ত্রবহিভূতি যুক্তির পন্থা শুনিতে পাওয়া যার, 
এ স্থলে তাহার একবার উল্লেখ আবশ্ঠক । ৃ্‌ 

ইহ্থীরা এইরূপ বলেন, দেহ ব্যতীত মানুষের আর কিছুই নাই, এ বড় 
ভীষণ কল্পনা । দেহ ফুরাইলে সব ফুরাইল, মনে করিলে দুঃখের দুঃসহতা 
ও মরণের বিভীষিকা আরও হুঃসহ ও ভীষণ হইয়া দ্াড়ায়। মানুষের 
পক্ষে সান্তনা আর কিছুই থাকে না। অতএব যে ব্যক্তি বলে, দেহ 
ছাড়া আম্মা নাই, সে মনুষাজাতির শক্র। আবার আত্ম অস্বীকার 
করিলে পাপের নিষেধক ও পুণ্যের উদ্বোধক বিশেষ কিছু থাকে না। 
একরকমে দিন কয়টা কাটাইতে পারিলেই যেখানে ফাঁকি দেওয়া! চলে, 
সেখানে পাপপুণা লইয়! হাঙ্গামা চলে না। সুতরাং যে ব্যক্তি আত্মার 
অস্তিত্ব অস্বীকার করে, সে পামর ও পাপিষ্ঠ ও সমাজদ্রোহী। মরিয়া 
গেলে সব ফুরাইবে, মান্তষের মন কি তাহা চায়? তোমার অন্তরাস্্া 
কি বলে? , 

এইরূপ বিচার প্রণালী মুক্তির অপলাপমাত্র। মৃত্যুর পর সব ফুরা- 
ইবে, স্বীকার করিতে তোমার কষ্ট হইতে পারে ; এবং সেবপ স্বীকারে 
সমাজের অনিষ্ট ঘটিতে পারে। কিন্তু এইরূপ যুক্তিদ্বার' সত্যনির্ণয়ের 
চেষ্টা ঘোরতর ছুঃসাহসের পরিচয় । সত্য কাহারও ইঠ্টানিষ্টের অপেক্ষা 
রাখে না। | 
যাহারা আপন মত কোন না কোন উপায়ে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে 
চাহেন, তাহারা ইহা অপেক্ষাও সুবিধাক্নক ও ফলপগ্রদ যুক্তি অবলম্বন 
করিলেই পারেন। বলিলেই হইল, আমার মত অবলম্বন কর, নচেৎ 
লগুড়। এই শেষোক্ত আগ্তফলপ্রদ বিচারপ্রণালী ও বে সময়ক্রমে ব্যবহ্গৃত 
না হইয়াছে, এমন নছে। ইতিহাস সাক্ষী । 


আন্মার অবিনাশিতা। ৯৩ 


আমরা অন্তরূপ বিচারপ্রণালী অবলম্বন করিব, যাহা সুস্থ মানব-বুদ্ধি 
বিশুদ্ধ বিচারপ্রণালী বলিয়! গ্রহণ করিয়া আসিতেছে । 

এই শাস্ত্রপম্মত প্রণালী মতে আমরা কতিপয় শ্তঃসিদ্ধ সত্য ও 
কতিপয় সংজ্ঞা লইয়া বিচার আরম্ভ করি। স্বতঃসিদ্ধ সত্য অর্থে বে 
সকল সতা সকলেই মানিয়া লয়েন, কাহারও মানিতে আপত্তি নাই। 
সেই সকল সত্য প্রমাণনিরপেক্ষ ব! প্রমাণাতীত ;তাহা গ্রমাণের 'অপেক্ষা 
রাখেনা, কেন ন! সকলেই তাহার সতাভাব নির্ব্বিবাদে স্বীকার করেন ; 
প্রমাণাতীত, কেন না তাহা আমরা সপ্রমাণ করিবার উপায় দেখি না, 
সে গুলি শ্বীকাঁর কারয়া না লইলে বিচারই অপাধ্য হয়। এই সকল 
সতঃসিদ্ধ সত্য সকলেই স্বীকার করেন ; অন্ততঃ সুস্থ মানুষমাত্রেই মানিয়া 
লয়েন; না মানিলে জীবনযাত্রা অপাধ্য হয়; পদে পদে ঠেকিতে হয়। 
বে বাক্তি মানিতে চাহে না, তাহাকে আমর] অস্থুস্থ বলিয়া, মানসিক 
বিকারগ্রস্ত বলিয়া, পাগল বলিয়া, নিদ্দি্ট করি। 

আর সংজ্ঞা অর্থে নাম। বিচারের আরম্তে যেমন কতকগুলি 
স্বতঃসিদ্ধ সত্য স্বীকার করিয়া,লইতে হয়, সেইরূপ কতকগুলি সংজ্ঞা 
বানাম স্থির করিয়া! লইতে হয়। নতুবা আমার কণা অপরকে বুঝান 
চলে না। স্বতঃসিদ্ধ সত্যের স্বীকারে সকলেই বাধা; আমার নিকট 
যাহা স্বতঃসিদ্ব, তোমার নিকটেও তাহা স্বতঃসিদ্ধ। সংজ্ঞাটা ইচ্ছামত 
প্রদত্ত । আমি যে জিনিসের যে সংজ্ঞা বা আথা! দিলাম, তুমি সে 
জিনিসের সে সংজ্ঞ। বা আখ্যা দিতে পার বানা পার; এ বিষয়ে আমি 
তোমাকে বাধ্য করিতে পারি না। তবে কিনা, প্রত্যেক ব্যক্তি £কই 
জিনিদের জন্ত যদি আপন ইচ্ছামত বিভিন্ন নাম ব্যবহার করেন, তাহ 
হইলে মানুষে মানুষে কথাবার্তী ও ভাববিনিময় চলে না) বিচার ত 
চলেই না। সেই জন্য নাম লইয়া বিবাদ না করিয়া সকলে কতিপয় 
নির্দিষ্ট সংজ্ঞা মানিয়া লইলে সকলেরই সুবিধা হয়। 


৯৪ জিগ্জঞাসা 


অনেক সময়ে সংজ্ঞায় ও স্বতঃসিদ্ধ সত্যে একটু গোল উপস্থিত হয় । 
অনেক সময় আমরা যাহাকে স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলিয়া মনে করি, প্রকৃত 
পক্ষে তাহা সংজ্ঞামাত্র। একট উদাহরণ লওয়। যাউক। ইউক্লিড়ের 
জ্যামিতিশাস্ত্রে একটি স্বতঃসিদ্ধের উল্লেখ আছে.) অংশের অপেক্ষা পুর্ণ 
বুহৎ। আপাততঃ ইহা স্বতঃপিদ্ধ সত্য বলিয়া বোধ হয়; অংশের 
অপেক্ষা পুর্ণ বড় হইবেই ; কে ইহা অস্বীকার করিবে? যে অস্বীকার 
করিবে, সে পাগল। কিন্তু বস্তুতঃ ইহা! স্বতঃসিদ্ধ সতা নহে; ইহা 
জ্ঞামাত্র। পূর্ণ অপেক্ষা যাহা ছোট, তাহাকেই আমরা অংশ এই 
নাম বা এই সংজ্ঞ! দিয়া থাকি । অংশের অপেক্ষা যাহা! বড়, তাহাকেই 
পূর্ণ আখ্যা দিয়া থাকি। এই নাম দেওয়া আমার ইচ্ছাধীন। ইহ 
একট] ভাষার খেয়াল মাত্র। যদি গাছকেই আমরা অংশ নাম দিতাম, 
আর ডালকে পুর্ণ আখ্য। দিতাম, তাহা হইলে পূর্ণ অংশের চেয়ে ছোট 
হইয়া যাইত। কিন্তু আমরা বড় গাছকেই পূর্ণ বলিয়! থাঁকি, ছোট 
ডালকেই তাহার অংশ বলি। কেন বলি? একটা কিছু ত বলিতেই 
হইবে; পূর্বপিতামহের1, যাহারা ভাষার স্ষ্টি করিয়াছিলেন বা ভাষা 
প্রথম ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহারা এরূপ নাম দিয়াছিলেন ; তাহাদের 
প্রদত্ত নাম, তাহাদের প্রদত্ত সংজ্ঞা, তাহাদের ব্যবহৃত ভাষা! আমর! 
সকলে নির্ধিবাদে গ্রহণ করিনা আসিতেছি, এই মাত্র। অতএব পূর্ণ 
অংশের চেয়ে বড়, ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য নহে) ইহা পুর্ণ ও অংশ এই 
ছুইটি শব্ধের সর্বজনম্বীকৃত অর্থ হইতেই স্বীকার্্য। হাত.পা শরীরের 
ংশ, এই বাকা শ্বতঃসিদ্ধ সত্য নহে; ইহ! শরীরের ইচ্ছাদ ্ব সংজ্ঞা হইতে 
আসে। হাত-পা, নাক-মুখ প্রভৃতির যে সমষ্টি, তাহাকেই যখন আমর! 
শরীর আখ্যা দিয়াছি, তখন হাত-পা প্রভৃতি শরীরের অংশ ত হুইবেই। 
শরীরের এই সংস্ঞা আমর! সকলেই ইচ্ছাপূর্ববক শ্বীকার করিয়! লইয়াছি। 
কাজেই ইহ! সংজ্ঞামান্র ) ই স্বতঃসিন্ধ প্রমাণনিরপেক্ষ সত্য নহে। 


আত্মার অবিনাশিত৷ ৯৫ 


কোন্ট! স্বতঃসিদ্ধ সত্য, আর কোন্টা স্বেচ্ছাপ্রদত্ত সংজ্ঞা, ইহা 
স্থির করিয়া না লইলে দার্শনিক বিচারে পদে পদে পদস্থলনের সম্ভাবনা 
থাকে। সেই জন্ত এখানে এতট৷ ভূমিকার প্রয়োজন হইল। 

সম্মথে গাছ দেখিতেছি) দেখিতেছি বলিয়াই এখানে গাছ 
রহিয়াছে এ কথা পুরা সাহসের সহিত বল! যায় না। কেন না মরীচিকা,, 
প্রতিবিদ্ব, স্বপ্র, মানসিক অস্বাস্থ্য বা বিকার, এই সকলে অনেক সময় 
গাছের ভ্রান্তি জম্মাইতে পারে, অথচ সেখানে গাছ নাই। আমার সকল 
ইন্দ্রিয় যদি একযোগে সাক্ষা দেয় যে, এখানে গাছ আছে, তাহাতেও 
গাছের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হয় না । অন্ত পাচজনে সাক্ষা দিলেও প্রতিপন্ন 
হয় কি না, বলা! কঠিন। তবে আমি গাছ দেখিতেছি, এ কথা সকল 
সময়ে সকল অবস্থাতেই বোধ করি, সাহসের সহিত বলা যাইতে পারে। 
আফিমের নেশায় আমি যখন বিড়ালকে হাতী মনে করি, তখন হাতীর 
অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হয় না, কিন্তু আমার যে হাতী-বুদ্ধি জন্মিতেছে, তাহাতে 
সন্দেহমাত্র নাই । স্ববপ্ঠই হউক, আর বিকারই হউক, আমার যে 
এরূপ বোধ হইতেছে, ইহা! একটা সত্য কথা; এ বোধটুকু সত্য, 
উহাতে কাহারও আপত্তি সম্ভবে না। এই বোধ বা অন্থৃভূতি ব৷ 
জ্ঞানকে সকলেই সর্ববাদিসক্মতিক্রমে শ্বতঃসিন্ধ সত্যরূপে গ্রহণ করিতে 
আপত্তি করিবেন না। প্র হাতী আছেৰা এ গাছ আছে, ইহা সত্য 
না হইতেও পারে, কিন্তু আমার এরূপ প্রতীতি হইতেছে, ইহা! স্বতঃসিক্ 
সত্য । 

গাছ দেখিতেছি, ইহা ঠিক। কিন্তু ইহার ভিতরেও একটু গোল 
আছে। একটা কিছু বিশেষরকম বোধ জন্মিতেছে এবং সেই বোধটির 
আমি নাম দিয়াছি "গাছ দেখ, এই পধ্যস্ত ঠিক । প্রত্যয় একটা 
জন্মিতেছে, এইটুকু শ্বতঃসিদ্ব; গাছ দেখাটা তাহার অর্থ২ৎ সেই 
প্রত্যয়ের সংজ্ঞা। এরা প্রত্যয় জন্মিতেছে এবং সেই প্রত্যয়ের কতিপয় 


৯৬ জিচ্ছাসা 


বিশিষ্ট লক্ষণ নিরূপণ করিতেছি, যদ্দুরা এই প্রর্তীতিকে অন্ত প্রতীতি 
হইতে পৃথক করিয়৷ চিনিয়া লইতে পারি; এই পর্য্যন্ত আমার বলিবার 
সম্পূর্ণ অধিকার আছে । 

প্রশ্ন উঠিতে পারে, প্রতীতিই যে জন্মিতেছে, তাহার প্রমাণ কি? সেই 
জ্ঞানের অন্তিত্বেরই প্রমাণ কি ?.ইহার উত্তরে বলিব যে, ইস্থার প্রমাণ 
নাই ) স্বীকার করিতে চাও, ত এই মুল স্বতঃসিদ্ধ অবলম্বনে আর পাঁচটা 
কথা তুলিয়! তোমার সহিত কথাবার্তা বিচারবিতর্ক করিতে প্রস্তুত আছি। 
আর ইহা যদি অস্বীকার কর, তবে এই খানেই নিরস্ত হইতে হইবে। 
যুক্তি অবলম্বনে শেষ সীমায় একট! মূল সত্যে পৌছিতে হুইবেই ; আপ- 
নার প্রত্যয়ের অস্তিত্ব সেই মূল সতা। ইহা অস্বীকার করিলে আর কিছু 
থাকিবে না। অথচ সকলেই ইহার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়! জীবন যাপন 
করিতেছেন। কোথাও বা ঠকিতে হয়, অধিকাংশ স্থলে ঠকিতে হয় না, 
তাহাতে কিছু যায় আসে না। 

তবেই স্বীকার্ধা, সম্প্রতি একট! বিশেষ-লক্ষণ-লক্ষিত জ্ঞান জন্মিভেছে, 
যাহার সংজ্ঞ। দিতে গিয়া আমি বলি,_-গাছ দেখিতেছি'। সেইরূপ আরও 
বিশেষ বিশেষ সংজ্ঞাবিশিষ্ট বিবিধ জ্ঞান জন্মিতেছে। যথা, এ হাতী 
দেখিতেছি, এঁ বাড়ী দেখিতেছি, এই তোমাকে দেখিতেছি, ধঁ শব 
শুনিতেছি, এই গরম বুবিতেছি, এই চলিতেছি, খাইতেছি, ইত্যাদি । 
অপিচ, হাসিতেছি, কাদিতেছি, ভয়, ছুঃখ, ঘ্বণা, লজ্জা, ক্ষুধা, শীত 
অনুভব করিতেছি । এইরূপ কতকগুল! নানারূপ জ্ঞান, বোধ, প্রতীতি, 
অনুভূতি জন্মিতেছে, ইহ! শ্বত্ঃসিদ্ধ সত্য বলিয়। স্বী কার্য । 

আরও [কিছু শ্বীকাধ্য রহিয়্াছে। কতকগুলি জ্ঞান ও অন্ুস্ভতি 
জন্মিতেছে, কেবল তাহাই নহে। এই জ্ঞানগুলির মধ্যে পরস্পর একটা 
সম্বন্ধের প্রতীতিও জন্মিতেছে। অথবা এমন আর একট! প্রত্যয় 
জগ্মিতেছে, যাহার সংস্তা সেই সমুদয়ের মধ্যে সন্বস্কান্থভব। 


আত্মার আবনাশিতা ৯৭ 


এই সম্বন্ধ আবার নানাবিধ। বিবিধ জ্ঞানসমূহের বা প্রত্যয়- 
সমুহের মধ্যে যে নানাবিধ সম্বন্ধ দেখা যায়, তাহার মধ্যে একটা 
সম্বন্ধের সংক্ঞা সাদৃশ্তয, দার্শনিক ভাষায় সমানভ] বা সামান্ত । আর একটা 
সম্বন্ধের সংজ্ঞা ভেদ, বা দশনের ভাষায় বিশেষ । সাদৃশ্তা ও ভেদ 
অন্থসারে সমুদয় প্রত্যয়গুলিকে সাজাইয়া ও চিনিয/ লওয়া হয়, 
এ কথাও স্বাকার্ধয । এই সাদৃশ্বাবুদ্ধি ও ভেদবুদ্ধি অনুসারে কতকগুলি 
প্রত্যয়ের সংজ্ঞা দেখা, কতকগুলির সংজ্ঞ! শোনা, কতকগুলির সংজ্ঞা 
দ্রাণ, কতকগুলির স্পর্শ । আবার দেখার মধ্যেও এঁ অনুসারে লাল দেখা 
নীল দেখা, ছোট দেখ! বড় দেখা, গোল দেখ। চৌকোণ! দেখ ইত্যাদি 
আছে। এইব্ধপ অন্তান্ত জ্ঞান ও প্রত্যয়ের পক্ষেও। এই খানে এই 
কুকুর দেখিতেছি, এখানে এ গরু দেখিতেছি, এই ছুইটি সম্পূর্ণ পৃথক্‌ 
প্রতায়ের মধ্যে একটা সাদৃশ্ত আছে, তাহার সংজ্ঞা দর্শন । একট! ভেদ 
আছে, যাহার কারণে একটার নাম কুকুর দেখা, আর একটার নাম গরু 
দেখা; একটার নাম এইখানে দেখা, আর একটার নাম এথানে দেখা । 
ফলে আমার পাচ রকম প্রত্যর যেমন আছে, তাহাদের মধ্যে সাদৃশ্য সম্বন্ধের 
ও তেদসন্বন্ধের নিরূপণরূপ আর একটা প্রত্যয়ও আছে । 

না থাকিলে কি হইত? যদি সকলজ্ঞানই একাকার দেখিতাম, 
যদ্দি তাহাদের মধো ভেদ কিছুই না বুঝিতাম, তাহ হইলে কি হইত ? 
দর্শন শ্রবণ, স্পশ দ্রাণ, ক্ষুধা তৃষ্ণা," সুখ দুঃখ সব একাকার হইয়া, নীল 
পীত, শ্বেত রুষ্ট, আলো আধার, সব এক হইয়া একটা কিস্তৃতকিমাকার 
অপ্তিত্ব দাড়াইত। মনে কর, সুখ নাই ছুঃখ নাই, শীত নাই গ্রীম্ম নাঁই, 
স্পশ নাই শ্রবণ নাই, কেবল আধার আর আধার আর আধার, অথবা 
আলো আর আলো আর আলো, অথব৷ নীল আধ নীল আর নীল-_. 
কেবনহ নীল, অথবা গীত আর পীত আর পীত--কেবলই পীত। 
এইরূপ একাকার অস্তিত্বে ও নাল্তিত্বে পার্থক্য কর! আমাদের বুদ্ধিতে 
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৯৮ জিজ্ঞাসা 


আসদিত ন!। অর্থাৎ সকল জ্ঞান ও সকল প্রত্যয় একাকার হইলে আমার 
জ্ঞানরাশি হয় ত থাকিত, আমিও হয় ত থাঁকিতাম ! কিন্তু আমার বা 
আমার জ্ঞানের অস্তিত্ব নিরূপণের উপায় কিছু থাকিত না। যদি কিছু 
থাকিত, তাহা আমাদের বর্তমান বুদ্ধির সুতরাং বর্তমান বিচার- 
প্রণালীবু অতীত হইত। ফলে এইরূপ অস্তিত্ব আর নাস্তিত্ব, একই 
রকমের কথা। 
আবার মনে কর, জ্ঞানে জ্ঞানে কোন সাদৃশ্য নাই । প্রত্যেক অনু- 
ভূতিই অপর অনুভূতি হইতে সম্পূর্ণরূপে ও সর্বাংশে বিসদূশ। একবার 
যাহা অন্ুতব হইল, তাহাকে আর দ্বিতীয়বার পাওয়" গেল ন1। প্রতীতি- 
মধ্যে পরম্পর কোন মিল নাই, স্থতরাং কাহাকেও চিনিয়া লইবার উপান্ন 
নাই । কাহারও অস্তিত্বের কোনরূপ পরিচন্ দিবার যো নাই । এরূপ স্থলে 
ংজ্ঞামাত্র অসম্ভব হইত ; পরিচয়মাক্র অসম্ভব হইয়া দাড়াইত। এরূপ 
ক্ষেত্রেও অস্তিত্বে ও নাস্তিত্বে ভেদ করিবার শক্তি আমাদের থাকিত না । 
এইখানে একটু সাবধান হইতে হইবে । পথ এমনই পিচ্ছিল যে, 
পদে পদে পদস্থালনের সম্ভাবনা । গাছ দেখিতেছি, ইহ! বলিলে একটা 
বিশিষ্টলক্ষণঘৃক্ত বোধের অস্তিত্বই প্রমাণ করে; বোধের কারণস্বরূপ 
কোন পদার্থের স্বাধীন অস্তিত্ব স্বতঃ প্রতিপন্ন করে না। আর এইটুকু 
প্রমাণ করে যে, পূর্বে পূর্বে এইরূপ একটা বোধ জন্ষিয়াছিল, যাহার 
সহিত সারগ্ত দেখিয়া ও মিলাইয়৷ এই বর্তমান বোধটাকেও তৎসদৃশ বলিয়া 
স্থির করিতেছি ও সেই বোধকে ও বর্তমান বোধকে সজাতীয়্রূপে 
অন্থভব করিয়। নির্দিষ্টলক্ষণঘুক্ত স্থির করিয়। গাছ দেখা” এই নাম 
ঘিতেছি। আর একটু দেখা যাউক। গাছ দেখিতেছি* বলিলে যেমন 
সেই প্রত্যয় ছাড়া প্রত্যয়ের বাহিরে গাছনামক 'পদার্থের অস্তিত্ব স্বতঃ 
প্রতিপন্ন হইল না, সেইরূপ জ্ঞানে জ্ঞানে ব প্রতায়ে প্রতায়ে যে 
সাদৃশ্য দেখিতেছি বা ভেদ বোধ করিতেছি, তাহাতে আমার সেই সাদৃশ্য- 
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বুদ্ধিসংজ্ঞক বুদ্ধির ও ভেদবুদ্ধিসংজ্ঞক বুদ্ধিরই অস্তিত্ব সপ্রমাণ হইল। 
বস্ততঃই যে আমার বুদ্ধির বাহিরে প্রত্যয়ে প্রত্যয়ে মিল আছে ও 
অনুভূতিতে অনুভূতিতে ভেদ আছে, তাহ৷ প্রতিপন্ন হইল না। এইক্নপ 
সাদৃশ্য আছে ও ভেদ আছে, ইহ! বোধ করি ও মানিয়া লই এবং 
সেইরূপ মানিয়া লওয়াতেই প্রতীয়মান জগতের,_বাহজগতের ও 
ন্তর্জগতের-_অস্তিত্ব প্রতিঠিত। যদি এইরূপ বোধ না করিতাম, বদি 
আমার সকল প্রতায়ই একাকার বুঝিতাম, অথবা কোন প্রত্যয়ের সহিত 
অপর প্রত্যয়ের কোন মিল না দেখিতাম, তাহা! হইলে কেই বা থাকিত 
কোথা ? আমার বুদ্ধির বাহিরে একটা কিছু আছে, এইরূপ কল্পন৷ 
করিলে স্থবিধা হইতে পারে) কিন্ত বাস্তবিকই বুদ্ধির অতিরিক্ত 
বুদ্ধির স্বতন্ত্র হেতুম্বরূপ কিছু আছে, এ কথ! জোর করিয়া বলিবার আমার 
কোন অধিকার নাই। 

জ্ঞানসমূহের মধো দুইটা বিশিষ্ট সম্বন্ধ আছে। এখানে তাহার 
উল্লেখ করিতে হইল | সম্মুখে যে এই কুকুর দেখিতেছি, সেই কুকুরই 
আমার পার্থে আসিল। সম্মুখে দেখিতেছি ও পার্থে দেখিতেছি, 
এই ছুইটি বিসদৃশ জ্ঞান। ইহাদের মধ্যে একটা সাদৃ্ আছে। এটাও 
কুকুর দেখা, ওটাও কুকুর দেখা; এবং এই কুকুর দেখায় ও এ কুকুর 
দেখায় অগ্ভ কোন পার্থক্য অনুভব করিতেছি না। কেবল একটা 
মাত্র পার্থক্য অন্নভব করিতেছি; সম্মুথে কুকুর দেখিবার সময় আর 
যাহ! যাহ। দেখিতেছি, পার্খে দেখিবার সময় সেই সেই বস্তু দেখিতেছি 
না। সেই পার্কের সংজ্ঞ। দিয়াছি স্থানগত বা দেশগত ভেদ। 
জ্ঞান দুইটি সর্বাংশে অনুরূপ, কেবল এই একটামাত্র ভেদবোধ 
জন্মিতেছে; এই ভেদের একটা সংজ্ঞা আবশ্তক ; তাই দেশজ্ঞান 
তাহার সংজ্ঞ। তাই সম্মুখে পশ্চাতে, উত্তরে দক্ষিণে, উর্ধে নিয়ে, 
দুরে সমীপে ইত্যাদি সংজ্ঞা দ্বারা আমর! বিভিন্ন প্রত্যয়ের একটা নির্দিষ্ট 
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বিষয়ে ভেদ নির্দেশ করিয়া থাকি । যেমন বর্ণবুদ্ধি,' শ্রুতিবুদ্ধি, ভ্রাণবুদ্ধি, 
এ সকলই আমার বুদ্ধিমাত্র, সেইরূপ এই দেশবুদ্ধিও সেই হিসাবে আমার 
বুদ্ধিমাত্র ; বস্ত্রতঃই যে আমার বাহিরে, সম্মুখে ও পশ্চাতে, ডাহিনে ও 
বামে, দেশনামক একটা পদার্থ বিস্তীর্ণ রহিয়াছে, তাহার কোন 
প্রমাণ নাই। একখানা আরশি সম্ুথে ধরিলেই বুঝা যাইবে যে 
দেশবুদ্ধি থাকিলেই দেশ থাকে না। আরশির পশ্চাতে বিস্তীর্ণ 
বিবিধবস্তসমঘ্বিত দেশ রহিয়াছে মনে হয়, কিন্তু কেবল মনে হয় মাত্র; 
উহা অস্তিত্বহীন। ভাম্ুরক সিংহের দেশী গল্প ও মাংসলোভী কুকুরের 
বিলাতী গল্প মনে কর। 
দেশের পর কাল। এক্ষণে যেকুকুর এখানে দেখিতোছ, কলা সেই 
কুকুর সেইখানেই দেখিয়াছিলাষ । এ স্থলেও এই দুইটি কুকুরদশন 
নামক বোধের মধ্যে অন্ত কোন ভেদ না দেখি, অন্ততঃ একটা ভেদ 
দেখিতেছি; সেই ভেদের একটা সংজ্ঞা আবশ্ঠক। সেই সংজ্ঞা 
কালগত ভেদ । প্রথম জ্ঞানটা আর আর যে যে জ্ঞানের সহকারে 
আপিয়াছিল, দ্বিতীয়টা ঠিক সেই সেই জ্ঞানের সহকারে আসে নাই। 
প্রথম বার কুকুর দেখিবার সঙ্গে সঙ্গে রামকে দেখিয়াছিলাম, হরিকে 
দেখিয়াছিলাম, নবীনকে 'দেখিয়াছিলাম । দ্বিতীয় বার কিন্তু গদাধরকে ও 
বনমালীকে দেখিতেছি । তখন হ্ৃর্য্য দেখিয়াছিলাম মাথার উপর ; এখন 
সু্য অস্তগত দেখিতেছি। এই যে ভেদ, ইনার নাম কালগত ভেদ। 
দেশবুদ্ধির হ্যায় কালবুদ্ধিও আমার বুদ্ধিমার ? বস্ততঃই যে কাল নামক 
একটা কিছু বর্তমান 'আছে, আমি যখন ছিলাম না তখন কাল ছিল, 
আমি থাকিব না! অথচ কাল থাকিবে, ইহ প্রতিপন্ন হইল না। 
নানাবিধ বোধ আছে, পূর্বেই স্বীকার করিয়া লইয়াছ। যথা- বর্ণ 
||বোধ, আক্লৃতিবোধ, প্ুতিবোধ, স্বাদবোধ, ভ্রাণবোধ। তেমনি দেশবোধ 
কালবোধ। এই শেষ ছুইটিকে অন্তান্ বুদ্ধি হইতে সম্পূর্ণভাবে শ্বতন্্র- 
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প্রকৃতিক ও ভিন্নজাতীয় স্থির করিয়া একটা বকট রহন্তের স্থষ্টি করিবার 
সম্যক কারণ দেখি ন।। 

কত দূরে দীড়াইল, দেখা যাউক। কতকগুলি জ্ঞান আছে, ও 
তাহাদের মধো সাদৃশ্ত-সন্বন্ধ ও ভেদদ-সম্বন্ধ এই ছুই সংজ্ঞাবিশিষ্ট 
প্রতীতি আছে। এই পধ্যন্ত স্বতঃসিন্ধ ও ন্বীকার্য্য; অন্যথা বিচার চলে 
না ও কিছুই থাকে না। ইহার অধিক কোন বিষয়ের অস্তিত্বস্বীকারে 
সম্প্রতি দরকার নাই। এই যে সারৃশ্ত-সম্বন্ধের ও ভেদ-সম্বন্ধের প্রতীতি 
জন্মে, ইহা লইয়াই চেতনা ; অথবা ইহার অপর সংজ্ঞাই জ্ঞানের প্রবাহ 
বা চেতনার ধারা । এই প্রতীতি আছে, তাই যাছাকে চেতনা! বলি, 
তাহা আছে; এই প্রতীতি ন! থাকিলে জ্ঞান থাকিতে পারিত, কিন্ত 
সেই জ্ঞানের অস্তিত্ব আমরা জা'নতে পারিতাম না, অর্থাৎ চেতন! 
থাকিত না। গাঢ় স্বপ্নহীন সুযুপ্তির অবস্থায় জ্ঞান আমাদের থাকিতে 
পারে, অথবা থাকিতে না পারে ; কিন্তু জ্ঞান থকিলেও জ্ঞানের অস্তিত্ব 
তখন বুঝিতে পারি না, অর্থাৎ তখন চেতনা থাকে না। যতক্ষণ চেতন৷ 
থাকে, ততক্ষণ জ্ঞানের অস্তিত্বের উপলব্ধি হয়, অর্থাৎ ততক্ষণ বর্তমান 
জ্ঞানকে আর পাচট। জ্ঞানের সদৃশ অথবা! বিসদৃশ বলিয়। ঝুঝিয়া লই 
জ্ঞানসমুহের একটা ধারাবাহিকত৷ অনুভব করি। এবং এক শ্রেণির 
পণ্ডিত আছেন, তাহার! বলিতে চাহেন যে, এই কোথাও সদৃশরূপে ও 
কোথাও বিসদৃশরূপে প্রতীয়মান এই জ্ঞানসমূহের যে সমষ্টি যে ধারা 
ও পরম্পরা, তাহারই নাম অথবা সংজ্ঞাই “আত্মা” অথবা “আমি”; 
তম্বাতীত আর কোনরপ স্বতন্ত্র আত্মার প্রমাণ নাই। 

মনে কর, হাত পা মাথা বুক পেট ইত্যাদির সমষ্টিতে শরীর । হাতও 
শরীর নহে, পাও শরীর নহে, একাএক তাহার! সমন্ত শরীরের অঙ্গমাত্র। 
তৰে সকলকে জড়াইয়। সকলের সমষ্টতে শরীর । হাত পা হইতে 
পৃথকৃ মাথা পেট হইতে পৃথক্‌, শ্বাসযন্ত্র হৃংপিও হইতে পৃথক্‌; অথচ 
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উহাদের পরস্পরের মধ্যে একট! সম্বন্ধ আছে। একটার কাজ 
বন্ধ হইলে অনেক সময়ে অন্তের কাজ বন্ধ হয়; একটায় আঘাত 
লাগিলে অন্তে আঘাত পায় ; এইরূপ পরম্পর সন্বন্বযুক্ত অবয়বসমষ্টিকে 
শরীর বলা যায়। সেইরপ দৃষ্টিশ্রুতি ম্পর্শত্রাণ দেশকাল রাগভর় ক্ষুধাতৃষ্ণা 
প্রভৃতি কতকগুলি বুদ্ধ ও অনুভূতি ও প্রতীতি জড়াইয়া যে সমষ্টি হর, 
তাহ! লইয়া আমার সমস্ত চেতনা। ইহাদের প্রম্পরের মধ্যে 
একটা! এমন সম্বন্ধ দেখিতে পাই, যাহাতে একটার সহিত আর একটার 
মিল আছে, একটা হইতে আর একটা বাহির হইয়াছে, একটা হইতে আর 
একটা! উৎপন্ন হইয়াছে, এইরূপ বলিয়! বোধ হয়। সাপ দেখিলাম, ভয় 
পাইলাম, পলায়নপর হইলাম, এস্থলে এই তিনটার কালগত সম্বন্ধ এইরূপ 
যে, দৃষ্টি হইতে ভীতি, ভীতি হইতে পলা য়ন-চেষ্টার উৎপন্তি। বিশেষতঃ 
যাহাকে স্থৃতি ও প্রত্যভিজ্ঞা বল] যায়, তাহা পঞ্চাশট। অনুভূতিকে এরূপ 
দৃঢ় বন্ধনে জড়াইয়| রাখে বে, একটাকে ছাড়িয়া যেন আর একটার উৎপত্তি 
হয় না। জ্ঞানসমুছের মধ্যে এইরূপ সম্বন্ধ বুঝি বলিয়াই, এইরূপ সম্বন্ধের 
বিষয়ে একটা জ্ঞান আছে বলিয়াই, সেই জ্ঞানের প্রবাহ ও চেতনার 
ধারার উল্লেখ করিতে পারিতেছি। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জ্ঞানগুলি ও প্রতায়গুলি সেই 
প্রবাহমধ্যে এক একটি উন্মিমাত্র বা কণিকামাত্র । সংহতি দ্বারা 
আবদ্ধ বিন্দু বিন্দু জলকণার- সমষ্টি যেমন জলঞোত, পরস্পর গাঢ় 
সম্বন্ধে গ্রথিত ও আবদ্ধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চৈতন্যকণার সমষ্টি করিয়া তেমনই 
চেতনার প্রবাহ । পরস্পরের যে সম্বন্ধ, তাহার নাম কার্যযকারণনুত্রে সম্বন্ধ) 
প্রত্যয়গুলির মধ্যে কতকগুলিকে এক সঙ্গে সহবর্তী দেখি কতকগুলিকে 
পর পর দেখি এবং একটা না থাকিলে আর একট!থ.কে না, এইন্ধপ মনে 
করি। এই সহবত্তী প্রত্যয়পরম্পরাই আম্ত্া, এরূপ বলিতে পারি। এই 
অর্থে আত্ম! আছে, তাহা এই শ্রেণির পণ্ডিতে স্বীকার করেন। ইহা ছাড়া 
অন্ত কোন অর্থে আত্মা থাকিতে পারে না, ইহাই তাহাদের অভিপ্রায় । 


আত্মার অবিনাশিতা! ১০৩ 


প্রচলিত মত এই* জ্ঞান থাকিলেই জ্ঞাতা থাকিবে। এই জ্ঞাতা যে, 
সেই আত্মা । শুধু জ্ঞানসমষ্টিকে আত্মা বলিলে চলিবে ন।; জ্ঞানের 
অতিরিক্ত একটা স্বতন্ত্র পদার্থ স্বীকার করা চাই। 

কিন্তু যে শ্রেণির দাশনিক পণ্ডিতের কথা বলিলাম, তাহার! এই জ্ঞান 
হইতে স্বতগ্্ জ্ঞাতার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। ই'হাদিগকে অবজ্ঞা 
করিলে চলিবে না। সে কালে ভগবান্‌ বুদ্ধ এই জ্ঞাতার* অস্তিত্ব 
একেবারে অস্বীকার করিয়াছিলেন; এমন কি, তিনি বলিয়াছিলেন 
এই জ্ঞাতার ব! আত্মার অমূলক কল্পনাই সংসারে যাবতীয় দুঃখের 
নিদান। এ কালেও হিউম হইতে হক্সলী পর্য্যস্ত বড় বড় পণ্ডিতে আত্মার 
অস্তিত্ব মানেন না। 

ইহার! প্রশ্ন করেন, জ্ঞান থাকিলেই জ্ঞ।ত! থাকিবে, কে বলিল? 
আমাদের এইরূপ একটা সংস্কার বা ধারণ আছে বটে? কিন্তু সেই 
ধারণার সত্যতাকেই যেখানে বিচারের বিষয় করিয়া! নামাইতেছি, তখন 
তাহার অস্তিত্বের পক্ষে স্বাধীন প্রমাণ কি আহে? বাহ প্রতিপন্ন 
করিতে হুইবে, ভাভাকে স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া গৌড়ায় ধরিলে চলিবে 
না। জ্ঞাতা নাই বা থাকিল; জ্ঞাতার অপেক্ষা না করিয়! জ্ঞান কেন 
থাকিবে না? 

ইহার! বলিতে চান যে, আমর! যে একটা জ্ঞাতার অস্তিত্ব মানিয়! 
লই, সে কতকটা ভাষার কায়দা; আমাদের সুবিধার জন্ত, আমাদের 
দৈনন্দিন কারবার চালাইবার জন্ত আমাদের মানসিক শ্রমসংক্ষেপের 
জন্য, উহ! আমাদেরই একটা কল্পনামাত্র । 

আমি গাছ দেখিতেছি' না বলিয়া যদি দার্শনিকোচিত গান্ভীধ্য ও 
সত্যনিষ্ঠার সহিত সর্বদা বলিতে হয়, এখন এমন একটা জ্ঞান 
উৎপন্ন হইতেছে, যাহার সদৃশ জ্ঞান পূর্বেও জন্মিক়াছিল বলিয়!। মনে 
হইতেছে এবং এই জ্ঞানকে “গাছ দেখা' এই সংজ্ঞা দেওয়া হইতেছে, 
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তাহা হইলে দাশনিকত্ব বজায় থাকিতে পাুর, কিন্ত জীবনযাত্রা! তুমূল 
ব্যাপার হইঈয়! দাড়ার। যেখানে সঙ্কেতে ও ইশারায় সত্বর কর্ম নির্বাহ 
করিয়া জীবনপথে চলিতে ভইবে, সেখানে সঙ্কেতটা সর্বতোভাবে 
যুক্তিযুক্ত হইয়াছে কি না, এই খুটিনাটি আরম্ভ করিলে কার্ধ্য নষ্ট 
হইবার সম্ভাবনা! । শক্র সম্মুখীন হইলে ভেতা তলোয়ারও ব্যবহার 
করিতে “হয়। 

এই শ্রেণির পণ্ডিতের মত সংক্ষেপে এইরূপ দীড়ায়। জগৎ 
নানাবিধ খণ্ড প্রতায়ের সমষ্টি । সেই খগুপ্রতায়ের মধ্যে নানাবিধ 
সম্বন্ধ অন্ভভব করি। সেই সম্বন্ধের অনুভব হইতে অহংন্ঞানের উৎপত্তি । 
এই অহংন্সান বা আম্মার সম্বন্ধে জ্ঞান একটা জ্ঞান মাত্র | কুকুরের সম্বন্ধে 
জ্ঞান আছে, এতএব একট! কুকুর আছে; ইহা যেমন সিদ্ধ হয় না, সেইরূপ 
জ্ঞাতার বা আম্মার সম্বন্ধে একট! জ্ঞান থাকিলেই যে একটা আত্মা 
থাকিবে, ইহাও সিদ্ধ হয় না । নানাবিধ জ্ঞান আছে, এবং নানাবিধ জ্ঞানের 
মধ্যে আবার বিবিধ সম্বন্ধের বোধ আছে । “ক” ও 'খ' উভয়ের একটা 
সম্বন্ধ আছে 'গ') “৮” ও গছ" উভয়ের মধ্যে আর একটা জন্বন্ধ 
আছে “জ' ; আবার *গ' ও “জ” এই উভয় সম্বন্ধের মধ্যে একটা সম্বন্ধ 
আছে, সেটা ট”। এইরূপে সম্বন্ধের সিত সম্বন্ধ মিলাইয্না একটা 
নূতন সম্বন্ধ অন্ভূত হয়। আবার তাহার সহিত আর একটা! সম্বন্ধ 
মিলাইয়। আরও একটা নূতন সম্বন্ধ অন্ভূত হয়। এই বিবিধ সম্বন্ধস্থত্রে 
প্রত্যয়গুলিকে গীথিয়া তন্মধ্যে একটা! কাধ্য-কারপণ-সম্বদন্ধ খাড়া 
কর! যায়। এই নৃতন নৃতন সন্বন্ধের বোধেই চেতনার স্বত্তি। এই 
নূতন নৃতন সম্বন্ধ অনুভব করিয়া তাহাদের নানাবিধ লংক্ষিপ্ত 
জ্ঞা দিই। সেই সংজ্ঞাগুলি-_-প্রাকৃতিক নিয়ম । এই সন্বন্ধের 
অনুর্ভব না থাকিলে প্রাক্তিক নিয়ম থাকিত না, অথবা প্ররুতিতে 
ক্্ন নিরম দেখিতাম না। এই বৃদ্ধি বত তীক্ষ হয়, ততই বাহ্‌ 
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প্রকৃতিকে নিয়মান্থগত দেখা যার । ফলে প্রকৃতিতে নিয়ম বর্তমান আছে, 
এ কথ! আমি সাহম করিয়। বলিতে পারি না; প্রকৃতিতে নিয়ম দেখা 
যায়, এইরূপ একটা বোধ বা জ্ঞান আছে, এই পর্যান্ত বলিতে পারি। 
এবং এই সকল নিয়ম বা সম্বন্ধ দেখিবার জন্য সম্পূর্ণ অকারণে একজন 
দ্রষ্ঠার বা! জানিবার জন্য একজন জ্ঞাতার কল্পনা করা হয়; সেই কাল্পনিক 
দ্রষ্ঠার বা জ্ঞাতার নাম আত্ম! বা অহম্বা আ'ম। |] 

এইরূপ সম্বন্ধ অনুভবে বা নিয়ম ম্বীকারেই আম্মবোধ বা অহংকার । 
বস্তপক্ষে নানাবিধ জ্ঞানের ও তাহাদের মধ্যে বিবিধ সম্বন্ধ জ্ঞানের 
সমষ্টকেই যদি আম্মা! নাম দাও, ত'ভাতে আপত্তি নাই। কিন্তু 
একটা সংজ্ঞা দিরা তদনুযায়ী একটা স্বতন্ধ কিছু না-কিছু বিদ্যমান 
আছে, এইরূপ মনে করিলে প্রতারিত হইতে হইবে । পরম্পর সম্বন্ধ- 
শঙ্খলায় আবদ্ধরূপে প্রতীয়মান জ্ঞানের সমষ্টিই আত্মা, ইহ] বলিতে 
পার। সেই সকল জ্ঞানের অস্তরালে একট! স্বাধীন জ্ঞাতা-_ যে 
জ্ঞাতার নাম আন্ম_সেই জ্ঞাতার স্বীকার অনুচিত। কতকগুলি 
ফুলকে পর পর সাজাইয়া! গাথিয়া যে সমষ্টি হয়, তাহার নাম দিই মাল! 
মাল। এই ফুলের সমছ্থি মাত্র, ফুল ছাড়া স্বতন্ত্র মাল! নাই । ফুলগুলিকে 
সাজাইবার জন্য, তাহাদিগকে একট! সম্পর্কে গাথিবার জন্য এক গাছ 
সুতা থাকিতে পারে। কিন্তু এই সুতা সুতামাত্র ও ফুল ফুলমাত্র। 
স্তাও মাল' নহে, ফুলও মালা নহে, সুত্রবন্ধ ফুলসমষ্টিই মালা । 

আমরা ছুইটি স্বতঃসিদ্ধ সত্য স্বীকার করিয়া আরম্ভ করিয়াছি; 
প্রথম, কতিপয় প্রতীতির অস্তিত্ব; দ্বিতীয়, তাহাদের মধো 
সাদৃগ্তবোধের ও ভেদবোধের অন্তিত্ব। প্রকৃত পক্ষে আমাদের 
, বুদ্ধি হইতে স্বতন্ত্র এইরূপ একটা সাদৃশ্ত বা ভেদ আছে কি না, 
'তাহা জানিবার উপায় নাই ও দ্রকারও নাই। এই সাদৃশ্তবোধ ও 
ভেদবোধ দ্বারা প্রত্যক়গুলিকে একটা রীতি অবলম্বনে সাজাইয়! 


১০৬ জিজ্ঞাস! 


লই। বাহাকে চলিত ভাষায় আম্মা বল! হয়, তাহার প্রধান পরিচয়ই 
এই যে এই আম্মা সেই খগ্ুপ্রত্যয়গুলির সম্বন্ধ বুঝিয়া তাহাদিগকে 
পৃথক পৃথক্‌ চিনিয়া লইতে পারে ও আপনার বলিয়। বুঝিতে পারে। 
আত্মার এই পরিচয় । বিবিধ ভেগ্বুদ্ধির মধ্যে দুইটা ভেদের একটু 
বৈশিষ্ট্য আছে-দেশভেদ ও কালভেদ। আম্মার প.রচয় এই 
যে এই দেশগত ও কালগত ভেদ অনুসারে এই আত্মা সমুদয় প্রত্যয়- 
গুলিকে সাজাইয়৷ নিরীক্ষণ করে। যে অংশে দেশগত ভেদ দেখিতে 
পায়, তাহাকে বাহ জগৎ নাম দেয়, এবং অবশিষ্ট ভাগকে অন্ত'জগৎ 
অভিধান দেয়, এবং উভরের মধ্যে নানা সম্বন্ধের আ'বফার করে। 
আম্মার কল্পনায় যদি জীবনযাত্রার সুবিধা হয়, কল্পনা করিতে পার; কিন্তু 
এই আত্মা একটা স্বতঃসিদ্ধ সত্য, ইহা মনে করিয়া প্রতারিত হই৪ ন1। 
এই শ্রেণির প্ডিতদিগের মত শেষ পধ্যন্ত দাড়াইল এই । গাছ আছে, 
তাহ।র প্রমীণ নাই ; তবে একটা জ্ঞান আছে, তাহার নাম গাছ। গাছ 
এখানে আছে ওখানে আছে, তাহার প্রমাণ নাই, তবে গাছ এখানে 
আছে ওখানে আছে, এইরূপ জ্ঞান আছে, ইহা স্বতঃসন্ধ। এই 
জ্ঞানের নাম দ্েশজ্ঞান। গাছ আজি ছিল, কাল ছিল, পরশু ছিল, ইহার 
কোন প্রমাণ নাই ;-_তবে প্ররূপ একট। জ্ঞান আছে, তাহার নাম 
কালজ্ঞান। কাজেই এখানে -গাছ আছে, ওখানে গাছ আছে, আঙ্গি 
গাছ আছে, কালি গাছ ছিল, এ সব মানি না; তবে এ্ররূপ জ্ঞান আছে, 
তাহা মানি। গাছ সম্বন্ধে জ্ঞান যেমন, সেইরূপ কুকুর বিড়াল, চন্ত্র স্ধ্য 
ইত্যাদিও জ্ঞান। এই সকল জ্ঞানের মধ্যে আবার সামান্ত জ্ঞান, ভেদ 
জ্ঞান ইত্যাদি জ্ঞান আছে । আছে বলিয়াই এটা কুকুর, ওটা গাছ, এটা 
চন্থ্, ওটা হূর্ধা। গাছ পাল, গরু কুকুর, চন্দ্র কুূর্য্য এই জ্ঞানগুলি 
নানান্‌ ধরণের ফুল) আর গাছ পালা গরু কুকুর চন্দ্র সু্ধ্য প্রভৃতি জ্ঞান- 
লিংক এখানে ওখানে একালে সেকালে রাখিয়া! যাহ। নির্মিত হয, সেই 
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জগৎই মালা,--দেশে ও কালে সাজাইয়! দেখাই মালা গাঁথা । ফুলগুলিকে 
বিস্তস্ত করিয়া এখানে ওখানে, এটার পর ওটাকে রাখিয়া, যে শৃঙ্খলায় 
যে সুত্রে বাধিয়! গীথিয়! দেখ! হয, তাহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। জ্ঞানরূপী 
ফুলগুলি আছে ; ফুলগুলির মধ্যে সাহচধ্য ও পারম্পর্য্য সম্বন্ধের অর্থাৎ কার্ধ্য- 
কারণ-সন্বন্ধের জ্ঞানরূপ স্থভাগাছ টিও আছে ; এবং এই জ্ঞানরূপী স্ত্রবন্ধ 
জ্ঞনফুলের সমষ্টিকে যদি আম্মা নামে মাল! বল, সেই আম্মার মালাও সেই 
অর্থে আছে । অন্ত কোন অর্থে মালা বা আত্মা নাই । উতা একট] সমষ্টির 
নাম মাত্র; তদ্বাতীত অন্ত কোনরূপ অন্তিত্ব উহার নাই। কয়েকখানা 
কাঠ একটা রীতিক্রমে সাজাইলে গাড়ির চাকায় পরিণত হয়; উহার 
কোনটার নাম নাভি, কোনটার নাম অর, কোনটার নাম বেড়; সাজাইবার 
রীতি অনুসারে নাম পুথক্‌ পুথক্‌ । সমষ্টির নাম চাক1। গাড়ি, অর, বেড় 
হইতে স্বতন্ত্র চাক৷ বলিয়া কোন পদার্থ নাই। এক এক খানা কাঠ এক 
এক করির! খুলিয়া লও; চাকা ও লুপ হইবে। যাহারা উল্লিখিতরূপে 
আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করেন, ঠাহাদিগকে ন স্তিক বলিতে পারি। 

ইহাদের প্রতি প্রশ্ন কর! বাইতে পারে, যে এই অর্থে সুত্রবদ্ধ 
ফুলসমষ্টিরূপ মাল! আছে,কিন্তু মালী আছে কি ন!? ফুলগুলিকে যথারীতি 
গাখিয়! মাল! নির্মিত হইল; লতা পাতা, চন্ত্র স্থ্যয প্রভৃতিকে দেশে 
ও কালে ছড়াইয়া ও প্রাকৃতিক নিয়মের হ্যত্রে গাথিয়া জগৎ যেন নিন্দিত 
হইল? কিন্তু নির্মাণ-কর্তী কে? 

সুতা ও ফুল আপন! হইতে মালা হয় না; বাহিরের একজন উহাকে 
গাঁথে, তবে উহা! মালা হয়। গাছপালা চন্ত্রনর্যোর ফুল গাঁথিয়া যেন 
জগতের মালা হইল 7 কিন্তু উহ! গাথিল কে? যতই ফুল লওনা! কেন, 
আর যত শক্ত হুতাই লওন! কেন, আপনা হইতে মালা গাথিয়] উঠিবে 
না। একজন মালী চাই; জগৎ-মালার মালী কে? 

প্রচলিত উত্তর এই যে_ ই! ই, একজন মালী আছেন, তাহাকেই 
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ঈশ্বর বলা যায়। তিনিই কোথায় থাকিয়া বসিয়। বাসয় এই অপরূপ মালা 
গাথিতেছেন । 

এই উত্তরে উক্ত নাস্তিকদের আপত্তি হইবে যে, আচ্ছা ফুলগুলি 
গাথিবার জন্য মালী আবশ্তক, ইহা! না হয় মাঁনলাম, কিন্তু ফুলগুলি 
'আসিল কোথা হইতে? মানী ত কুল তৈয়ার করিতে পারে না, সে 
তৈয়ারি ফুল কুড়াইয়৷ আনিয়া, সতাগাছটিও চাহিয়' আনিয়া, কেবল গীথে 
মাত্র। ঈশ্বর যদি মালাকার হন, তিনি ফুলগুলি পাইলেন কোথা হইতে ? 

প্রচলিত উত্তর এই যে,_তিনি কেবল মাঁলাকার নহেন, তিনি ফুল- 
গুলিরও স্থষ্টিকর্তী। তিনিই ফুল তৈয়ার করিয়াছেন, সুতাঁও তৈয়ার 
করিয়াছেন এবং আপন মনের মত করিয়া ফুলশুদল সাজাইয়া 
গাথিয়াছেন। ফুলও তাহার, মালাও তাহার। 

নান্তিকের আপন্তি হয়, ফুল তাহার কিরূপে হইবে? ফুলগুলি জ্ঞানরূগী; 
সে জ্ঞানত আমারই জ্ঞান। অন্তের জ্ঞানের সহিত আমার কোন সম্পর্ক 
নাই । অন্তের জ্ঞান মাছে কি না আছে, তাহ প্রমাণসাঁপেক্ষ ; সে প্রমাণ 
আমার নিকট নাই; তন্তের জ্ঞান আছে না আছে, থাকিলেও সে জ্ঞান 
কিন্ভৃতকিমাকার, তাহ! জানিবার কোন উপায় নাই । যেগুলিকে আমার 
জ্ঞান বলি, সেইগুলিকেই প্র মাণনিরপেক্ষ শ্থতঃসিদ্ধ পদার্থ বলিয়! গ্রাহ্‌ 
করিয়া লইয়াছি : এবং সেই জ্ঞাঁনের মালাকেই জগৎ বলিয়াছি। এইযে 
জগৎ, ইহা আমারই জ্ঞানরূপী জগৎ। বাহিরের কোন পুরুষ, তিনি যত বড় 
পুরুষই হউন না, তিনি আমারই জ্ঞানরূপ পুষ্প আহরণ করিয়৷ আমার 
জ্ঞানরূপ জগতের মালা কিরপে নিম্মীণ করিবেন ? আমার জ্ঞানের বাহিরে 
যদি কোনরূপ জগৎ থাকিত, সেই জগতের জন্ত স্বতন্ত্র মালাকার স্বীকার 
করিতে হয়ত পারিতাম । কিন্তু সেরূপ জগতের কথা আমি কিছুই জানিনা 
সেরূপ জগতের অস্তিত্ব মানিতে আমিবাধ্ায নই। আমার জগৎ আমার 
জ্ঞানরূপী ; আমার মালা আমার ই মালা ; ফুলগুলি আমারই ফুল, শুতা- 
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গাছটিও আমারই স্থতা ; এবং আমিই আমার স্থতার আমার ফু গাথিরা 
আমার মাল! আমার মনের মত করিয়। তৈয়ার করিয়াছি। আমিই 
মালাকার, অন্ত মালাকার মানিনা। ঈশ্বর নাম দিতে চাও, আমিই সেই 
ঈশ্বর | 

নান্তিক বলেন, জ্ঞানকেই ম্বতঃসিন্ধ পদার্থ বলিয়া! মানি) জ্ঞানের 
মালা আছে, তাহাও না! হয় মানিলাম; কিন্তু এ আমিটাকে 
মানি না; আর আমিই বখন মাল'কার, তখন মালাকারও মানি 
না। অন্ত ঈশ্বর ত মানিবই না। সেকালের ও একালের নাস্তিকগণ 
বুদ্ধদেব হইতে হক্সলী পর্য্যন্ত সকলেই, জ্ঞানকে ম্বতঃসিক্ক পদার্থ 
বলিয়া মানেন; যাহা স্বত্রঃসিদ্ধ তাহা স্বয়স্তু ; তাহাই একমাত্র অস্তিত্ববান্‌ 
পদার্থ; জ্ঞান আছে, জ্ঞানের নাল। আছে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। মালাগীথ। 
ব্যাপারটাও যখন জ্ঞানরূপী, তখন উঠাও ন্মতঃসিদ্ধ; কিন্তু সেই 
মাল৷ গাথিবার জন্য মাঁলী ঈশ্বরই হউন আর জ্ঞাতাই হউন, স্বতঃসিদ্ধ 
নহে ; অতএব স্বীকার্ধ্য নহে। জ্ঞান যদি আপনা হইতে থাকিতে 
পারে, তবে জ্ঞানমালার গ্রন্থনও আপনা হইতেই হইতে পারে। উহা 
স্বতঃসিদ্ধ; উহার আড়ালে বাইবার কোন প্রয়োজন নাই। খণ্ড জ্ঞানের 
সমষ্টিকে আম্মা বল, উত্তম। কিন্তুজ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র জ্ঞাতা বা 
আম্ম! অস্বীকার্ধ্য । এবং সেই আম্মা বিনাশী কি অবিনাশী সে প্রশ্ন 
অনর্থক। মাথাই নাই, তা মাথাবাথা কি? নাস্তিকেরা বলেন, আত্মাই 
যখন মানি না, ৩পন আম্মা! বিনাণী কি অবিনাশী, এই প্রশ্ন উঠিতেই 
পারে না। 

কিন্ত আর এক শ্রেণির পণ্ডিত আছেন, তাহারা নাস্তিক নহেন ; 
তাহাদের নাম বৈধাস্তিক। এইথানে তিনি আসিয়া ঘাড় নাড়েন। 
তিনিও নাস্তিকের মতই জগৎকে জ্ঞানময় বলিয়া স্বীকার করেন, 
কিন্ত সেই জ্ঞানকে স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া! মানিবার সময় একটু দমিয়। 
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যান। বলেন, জ্ঞান ত আমারই জ্ঞান । আমি জানি বলিয়াই 
জ্ঞান; আমার জ্ঞান ছাড়া অন্য জ্ঞান অর্থশৃন্ত। কিন্তু জ্ঞান যখন 
আমার জ্ঞান বলিয়াই জ্ঞান, তথন আমাকে ত্যাগ করিয়া, শুদ্ধ স্বতঃসিদ্ধ 
জ্ঞানের অস্তিত্ব মানিতে প্রস্তৃত নহি। আমিই চরম স্বতঃসিদ্ধ, আর যত 
জ্ঞানআছে, তাহা আমারই কল্পনা । এই যে আমি, যে আমার 
জ্ঞানফুলগুলির স্যষ্টি করিয়। সেই জ্ঞানফুলকে আমার মনের মত 
করিয়া সাজাইয়া, আমার সুতায় আমর মনের মত করিয়া গাথিয়া, 
আমার জ্ঞানময়ী জগতের মালা নিন্মাণ করিয়া খেল করিতেছি 
এইরূপ মনে করিতেছি, সেই আমিই আত্মা । বাঙ্গলা করিয়া! বলিলে 
যাহা আমি, সংস্কৃত করিয়া বলিলে তাহাই ব্আম্মা। এই আত্ম! বা 
আমি আমার পক্ষে চরম শ্বতঃসিদ্ধ। এই আমি তর্কের বিষয় নহি, 
বিচারের বিষক্স নহি, পরস্ত শ্বতঃসিদ্দ বিষয়। আমি আছি, ইহা 
চরম সত্য । আর যাহা! কিছু আছে. তাহ? আমারই জ্ঞান বা কল্পন!। 
এই জ্ঞাতা নাই বলিলে মানিব কেন? ওহে বৌদ্ধ, ওহে নাক্ডিক, 
ইহা অস্তি, ইহা সৎ।, তোমার বাগজালে ইহার অস্তিত্ব লুপ্ত হইতে 
পারে না। ইহাই আম্মা । এখন প্রশ্ন এই. যে এই আত্ম! অবিনাশী বা 

ংসশীল ? এ প্রশ্ন আপাততঃ অর্থশুন্ত নহে । 

আত্মা অবিনাশী কি ধ্বংসশীল, আত্মবাদীর পক্ষ হষ্টতে ইহার 
কি উত্তর হয়, দেখা যাউক। প্রথমতঃ এই বাক্যটার অর্থগ্রহের 
চেষ্টা করা যাকৃ। আত্মার ধ্বংস আছে বলিলে বুঝিতে হয় যে, 
একটা নির্দিষ্ট ক্ষণে আত্মার আস্মত্ব লোপ হয়; অর্থাৎ সেই ক্ষণের পূর্বে 
আত্ম! ছিল, তাহার পর আত্ম! থাকে না, ইহাই বুঝিতে হয়। সেইরূপ, 
আত্মার ধংস নাই বলিলে বুঝায়, একটা! নির্দিষ্ট ক্ষণের পূর্বে দেহ ছিল, 
তদাশ্রয়ে আত্ম! ছিল; সেইক্ষণের পর দেহ নণ থাকিতে পারে, কিন্ত আত্মা 
থাকিয়া যায়। বাহারা আত্মার ধ্বংদ আছে কি না এই প্রশ্ন তুলেন, 
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তাহার কালরূপ একটা আতম্মেতর অনাদি ও অনন্ত পঞ্ঠর্থ মানেন । 
তীহাদের মতে, আত্মার ধবংস আছে, ইভার অর্থ এই যে নির্দিষ্ট ক্ষণে 
আস্ম৷ লুপ্ত হয়; তৎপরে কাল থাকে, কিন্তু আম্মা থাকে না। আত্মার 
ধ্বংস নাই, ইহার অর্থ এই যে আত্ম! কালের সহব্যাপী ; কালও যতদিন, 
আত্মাও ততর্দিন ; দেহান্তে আম্ম! থাকিয়? যায়, দেহাস্তর আশ্রয় করুক 
বা না ককক, কোনরূপে পরবর্তী কাল ব্যাপিয়া থাকিরা যায় | 

এখন বিচারে আইস । আমর! বিবিধ ভেদবুদ্ধি মানিয়। লইয়াছি। কাল- 
বুদ্ধি তন্মধ্যে একট! । আত্ম! প্রত্যরগুলিকে ছুই রকমে সজ্জিত করিয়া 
নিরীক্ষণ করে বা চিনিয়া লয়; কাল এই হ্ইয়্ের মধ্যে অন্যতর সজ্জা । 
কাল আত্মার জগত নিরীক্ষণের একটা রীতিমাত্র। কালবুদ্ধি 
না থাকিলে জ্ঞানগুলি একরকমে পরস্পর জড়াইয়৷ যাইত, আর 
তাহাদিগকে পৃথক করিয়া লওয়া যাইত না, স্থৃতরাং আম্মার জগদ্‌- 
বুদ্ধি সম্ভব হইত। এই হিসাবে ও এই অর্থে আত্মার বাহিরে কাল 
নাই। কাল নামক কোন স্বাধীন পদার্থ যদি না থাকে, তাহা হইলে 
আম্মার ধ্বংস হইবে অমুক কালে, অথবা আত্মার ধবংদ হইবে ন! 
কোন কালে, এরূপ বাকোর কোন অর্থ হয় না। 

আত্মার অস্তিত্ব ধাহার! মানেন, তাহাদের নিকটেও আত্ম বিনাশী কি 
অবিনাশী, এই প্রশ্ন অর্থশূন্ত | 

 মানিলাম, আমি আছি, ইহা সত্য | এস্থলে আমি অর্থে কি বুঝায়, 
তাহা! উপরে যথাসাধ্য খুলিয়া বলিলাম। জ্ঞান আছে, বুদ্ধি আছে, 
প্রতীতি আছে, অতএব আমি আছি। বৌদ্ধে ও বৈদাস্তিকে 
এইখানে গৌড়ায় অমিল। বৌদ্ধ বলেন, আমি নাই; রূপ রস গন্ধ স্পর্শ, 
স্থখ হুঃখ, রাগ দ্বেষ, সমস্তই জ্ঞানমাত্র, এই জ্ঞানগুলি হয়ত আছে, 
কিন্তু জ্ঞাতা নাই । আমারই জ্ঞান এইন্ধপ বল! হয় বটে, কিন্তু উহা 
অযুক্ত। উহা! ভ্রান্তি বা অবিস্ধা। এই ভ্রান্তি হইতে বিশ্বজগতের 
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উৎপত্তি ঞ আমারও উৎপন্তি। ফলে, কি আছে,. ইহার উত্তর 
দিতে গেলে কিছুই নাই বলাই ভাল। যাহা আছে, তাহা শৃন্ত। অতএব 
বৌদ্ধ বলিলেন-_নাস্তি। বৈদান্তিক বলিলেন, তা কেন হইবে? 
কিছু না কিছু আছে। নাস্তি নহে-_মস্তি। কে আছে? আমি 
আছি। সেই আমি কে? যাগঠা কিছু আছে, তাহার জ্ঞাতাই 
আমি, তাহার কল্পনা-কর্তাই আমি, তাহার দৃষ্টি-কর্কাই আমি। 
যাহা কিছু বাহিরে দেখিতে, যাহা কিছু ভিতরে দেখিতেছ, সবই 
আমার কনা । বাহ পুর্বে ছিল মনে কর, যাহা এখন আছে মনে 
কর, যাহা পরে হইবে বিবেচনা কর, সে সকল আমারই কীন্তি। 
চন্দ্র স্ূর্যা ছায়াপথ নীহারিকা আমি বাহিরে বিক্ষিপ্ত করিয়াছি ; 
যজ্ঞদত্-দেবদত্ত রামগ্তামকে আমি বাহিরে প্রেরণ করিয়াছি; স্ুখছুঃখ 
শীতগ্রীক্ম শোকতাপ আমি অন্তরে রাখিয়াছি । আমার কিয়দংশ অতীত, 
কিরদংশ বর্তমান, কিয়দূংশ ভবিষাৎ মনে করিতেছি । কেন? এইরূপ 
করিয়া আমাকে বিক্ষিপ্ত বিশ্রলিষ্ট ছিন্ন ভিন্ন করিবার উদ্দেশ্ট কি? প্রয়োজন 
কি? উত্তর, ইহা আমার মায়া, আমার লীলা । আমি এইরূপ করি। 
অন্ততঃ এইরূপ করাই আমার স্বভাব। উহ] আমার মায়া, আমার স্বভাব, 
আমার লীল।। এরূপ ন। দেখি"ল জগৎ বলিয়া! কিছু থাকিত না এবং 
জগংকর্ত যে আমি, সেই আমাকেও অমি জানিতাম না। জানি 
ন| জানি, আমি কিন্তু আছি, আম! ছাড়া কিছু নাই, কিছু থাকিতেই 
পারেন । যাহা কিছু ছিল বা আছে বা থাকিবে, তাহা! আমি। 
আমি থাকিব ন', জগৎ থাকিবে, জগতের ঘটন! থাকিবে, ইহা! অপস্তব; 
কফেনন! সমস্ত জগতট। আমারই কন্নিত ; আমার সঠিত আমার কল্পনাও 
যাইবে । আমি থাকিৰ না, কাল থাকিবে? শুন্ত ঘটনাহীন কাল থাকিবে? 
মিথ্যা কথ!। আমি না থাকিলে কাল থাকিতে পারে না। আমিই 
আমাকে কালে বিক্ষিপ্ত করি; আমিই আমাকে ত্রিধা ভিন্ন করি? ত্রিধা 
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বিক্ষিপ্ত করিয়! দেখি; ত্রিকালে আমাকে ছড়াইয়া দেখি। উহা 
আমার মায়া, আমার লীলা । কাল আমারই আত্মনিরীক্ষণের রীতি । 
কাল আমারই স্থষ্টি, আমারই কল্পনা । কাল আমারই সহব্যাপী। 
আমি থাঁকিব না, কাল থাকিবে, আমা-হীন কাল থাকিবে, ইহা 
অর্থহীন। আমাকে যদ্দি আত্মা বল, তাহা হইলে আত্মা বিনাশী 
কি আম্ম। অবিনাণী, এ প্রশ্মের কোন অর্থই হয় না। এই প্রশ্নই 
হয় না; এ প্রশ্ন করিলেই আমা-ছাড়া স্বতন্ত্র কালের অস্তিত্ব স্বীকার 
করিতে হয়। কিন্তু সেরূপ স্বতন্ত্র কাল কিছুই নাই। আমি বিনাশী 
বলিলে বুঝায়, আমি থাকিব না, কাল থাকিবে । ইহা অর্থশৃন্ ; কেন না 
আমি না থাকিলে আবার কাল কি লইয়া! থাকিবে? কাল ত আমারই 
কল্পনা । আমি অবিনাণী বলিলে বুঝায়, আমিও থাকিব, কালও 
থাকিবে, কাল ব্যাপিয়া আমি থাকিব, অনস্ত ভবিষ্যৎ ব্যাপিয়। 
থাকিব। ইহারও অর্থ হয় না। কাল ব্যাপিয় আমি থাকিব, এ কি 
কথা ? কালই আমাকে ব্যাপিয়া থাকিবে, ইহ! বরং সঙ্গত হইতে পারে? 
তাহাও সঙ্গত কি ন! বিচার্য। আত্মা বিনাশী কি অবিনাশী, এই 
প্রশ্ন একেবারে অর্থশূন্ত । যে প্রশ্নের অর্থ নাই, তাহার উত্তরদানের 
চেষ্টা মুঢ়তা। 


কে বড়? 


ইংরেজিতে একটা বাকা প্রচলিত আছে, যে ইতিহাসে একই ঘটনা 
ঘুরিয়া ফিরিয়া আইদে। মনুষ্যজাতির জ্ঞানের ইতিহাসেও এই বাকের 
সার্থকতার উদাহরণ পাওয়া যায়। 
এক সময় ছিল,_সে বড় অধিক দিনের কথা নহে,_যখন মনুষ্য 
আপনাকেই জগতের সার পদার্থ মনে করিয়া বড়ই তৃপ্তি লাভ করিত। 
অধিক দিনের কথা নহে বলিলাম, কেন না, এখনও হয়ত মনুষ্যজাতির 
পোনের আনা ভাগ এই বিশ্বাস নিঃসন্দেহে পোষণ করিয়া আসিতেছে, 
এবং এই বিশ্বাসে সন্দেহ করিবার কোন হেতু উপস্থিত হইতে পারে, 
এরূপ চিন্তাও তাহাদের মনে কখন স্থান পায় নাই। খুষ্টানগণের ও 
“ইহুদিগণের ধর্মগ্রন্থের প্রথম পাতাতে যে স্বষ্টিবর্ণনা আছে, তাহা এই 
বিশ্বীন অবলম্বন করিয়াই লিখিত। প্রচলিত থৃষ্টানধর্্ন এই বিশ্বাসকে ভিত্তি- 
স্বরূপ করিয়া তাহারই উপর দণ্ডায়মান রহিয়াছে বলিলে বড় ভূল হয় না । 
খোদ! সপ্তাহ কাল পরিশ্রম করিয়া এই বিচিত্র জগৎ কেবল মানুষের 
জন্যই নিষ্মাণ করিয়াছেন, সে বিষয়ে খাটি খৃষ্টানের কোন সংশয় নাই। 
বিচিত্র জগতের কিয়দংশ মানুষের রক্ষার জন্য; কিয়দংশ তাহার উপ- 
ভোগের জন্য; এবং হয়ত কিয়দংশ তাহাকেই ছূঃখ দিয়া পরীক্ষা করি- 
বার জন্ত। তবে এইরূপ নাকি কথিত আছে যে মন্ুষ্যের ভোগের 
জন্য যাহার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা হইতেই মনুষ্য আবার ছুঃখ লাভ করিবে, 
সথ্টিকর্তীর আদৌ এ উদ্োত্ট ছিল না। মনুষ্য আপনার দোষেই এই 
ছুঃখভোগের অধিকারী হইয়াছে। 


পুরাতন জ্যোতিষের মতে আমাদের ক্ষুদ্র ভূমগ্ডলটি সমস্ত ভৌতিক 


কে বড়? ১১৫ 


জগতের কেন্ত্রবন্তী বলিয়া সাব্যস্ত হুইয়াছিল; সেইরূপ ভূমগুলবাসী মন্ুয্য- 
নামধেয় জন্তু ভোক্তা স্বরূপে সমস্ত ভোগ্য জগতের কেন্ত্রবর্তী বিবেচিত. 
হইত। এই গ্রুব সত্যের সম্বন্ধে সন্দেহ উত্থাপন একটা মহাপাতকের মধ্যে 
পরিগণিত হইত। ধাহারা এইন্নপ মহাপাতকে লিপ্ত হইতে সাহস 
করিতেন, তাহাদের অন্য গালিলিয়োর মত অথব! ব্ূণোর মত পাপানুযামী 
প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা হইত। | 

স্ষ্টিকর্তী কি উদ্দেশে এই বিচিত্র জগতের স্ষ্টি করিয়াছেন, সেই 
উদ্দেশ্ত নিণয়ের জন্য মনুযাজাতি অতি প্রাচীন কাল হইতে আগ্রহের সহিত 
নিধুক্ত আছে। এই অন্ুসন্ধানব্যাপারে মনুষোর এরূপ গুরুতর মাথা- 
বাথার হেতু কি, তাহা ব্লা ছুষ্ধর। হেতু যাহাই হউক, বিধাতা৷ যে 
বিনা উদ্দোশ্তে একটি ক্ষুদ্র পিপীলিকার বা একটি ক্ষুদ্র বালুকণার সৃষ্টি 
করেন নাই, ও সেই পিপীপিকাকে ও সেই বালুকণাকে বথাকালে ও. 
যথাস্থানে স্থাপন করেন নাই, ইহা একরকম সর্ধববাদিসম্মত সত্যরূপে 
গৃহীত হইয়াছে; এই সর্ধবাদিসম্মত সত্যের ভিত্তিমূল আরও দৃঢ়তর 
করিবার নিমিত্ত বড় বড় মস্তিফ গভীর গবেষণায় নিযুক্ত ছিল। কয়েক 
বৎসর পূর্বে জগতের প্রত্যেক ঘটনায় ও জগতের, প্রত্যেক রহস্তে 
বিধাতার একটা গভীর গুপ্ত উদ্দেশ্তের আবিষ্কারই তাৎকালিক বিজ্ঞান: 
শাস্ত্রের মুখ্য ব্যবসায় ছিল, বলিলে অতুক্তি হয় না। ধাহার সন্দেহ হয়, 
তিনি পেলীর গ্রন্থ ও ব্রিজ ওয়াটার গ্রস্থাবলী পাঠ করিবেন । 

বল! হইত যে জগংস্থাষ্ট বিষয়ে স্থষ্টিকর্তার একমাত্র উদ্দেশ্ত আর কিছু 
হইতে পারে না ; মানবজাতির মঙ্গলসাধন ও স্থার্থসাধন জন্যই বিধাত। এই 
পরিশ্রম ত্বীকার করিয়াছেন। মুখে সময়ে সময়ে বলা হুইত বটে, 
যে বিধাতা মানুষকে যে চোখে দেখেন, ক্ষুত্র পিপীলিকাকেও ঠিকৃ সেই 
চোখে দেখিয়া থাকেন; কিন্তু ধাহারা একথা বলিতেন, তাহার জানিতেন 
এবং অন্ত সকলেই জানিত, যে বিধাতা মন্ষ্কে যে চোখে দেখেন, 
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পিগীলিকাকে ঠিক সে চোখে দেখেন না । বাইবেলগ্রস্থের প্রথম 
পাতায় ইহা! স্পষ্টাক্ষরে লেখা আছে। প্রক্কৃত পক্ষে মনুয্যই বিধাতার 
প্রিয়তম স্থষ্টি্” এবং চন্ত্রহ্য্য হইতে পিপীলিক] পধ্যস্ত যাহা কিছু 
জগতের মধ্যে বর্তমান আছে, তাহার স্থষ্টি কেবল' মন্থুফ্যেরই উপকার- 
সাধনেরজন্য । মনুষ্য যে ঘোড়াকে দিয়া গাড়ী টানায় এবং বলদকে 
দিয়া লাঙ্গল চালায় এবং দরকার পড়িলে উভয়কেই উদরস্থ করিতে 
ছ্বিধ। করে না|, তাহাতে তাহার কোন পাপ জন্মে না; কেন না এ 
বিষয়ে তাহার বিধাতৃনির্দিষ্ট চিরস্তন '্মধিকার প্রতিষ্ঠিত আছে। অল্প দিন 
হইল কলিকাতার বিশপ ওয়েলডন স্পষ্ট বলিয়াছিলেন, আহারের 
জন্য বা আমোদের জন্ত জীবহত্যায় খৃষ্টানের কোন পাপ হইতে পারে 
না। তবে কাল! আদমি এই জীবের মধ্যে কি না, তাহা বিশপ 
খুলিয়া বলেন নাই। 

পাঠশালাসমূহে ছাত্রগণের শিক্ষার জন্য যতগুলি গ্রন্থ প্রচলিত 
আছে, তাহাতে বিধাতার এই মঙ্গলময়ত্বের অর্থাৎ মনুষ্যের প্রতি 
পক্ষপাতিতাঁর ভূরি উদাহরণ দেওয়া আছে। বাধু নহিলে মনুষ্য পাচ 
মিনিট কাল বাঁচিতে পারে না, সেইজন্য ঈশ্বর প্রচুর পরিমাণে বায়ু 
দিয়াছেন; জল নহিলে জীবনযাত্রা দুঃসাধ্য হয়, এইজন্য প্রচুর পরি- 
মাণে জল মহাসাগরে সঞ্চিত আছে এবং মহাসাগর হইতে তাহার সর্বত্র 
সঞ্চারণের ব্যবস্থা আছে; মেরুদেশবাপী এস্কিমোর আহারসাধনের 
জন্ত ঠিক্‌ সেই প্রদেশেই শাদ! ভালুকের সৃষ্টি হইয়াছে, এবং এই শাদা 
ভালুককে সেই আহারঘটনার সমাধান পর্যন্ত শীত হইতে বাচাইবার 
জন্য তাহার গায়ে দীর্ঘলোমের ব্যবস্থা হইয়াছে; এই সকল গভীর 
তথ্য গন্তীর ভাষায় প্রায় সকল গ্রন্থেই লিপিবদ্ধ দেখ! যায়। সভ্যদেশের 
সভ্য জাতির জীবনধারণের সুবিধার জন্যই অসভ্য দেশে প্রচুর ভূমির 
ও প্রচুর অনভ্যের স্ষ্টি হইয়াছে, সভ্যদেশের রাজনীতিবিদের! এ বিষয়ে 
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খোদার অভি প্রায়ে যে কিছুমাত্র সন্দিহান নহেন, তাহাঁর যথেষ্ট প্রমাণ 
প্রাত্যহিক সংবাদপত্রে পাওয়া যায়। 

বিজ্ঞানবিদ্যা হইতে একটা দৃষ্টান্ত লও-_সৃর্ধ্য। আলারম্‌ দেওয়! ঘড়ির 
মত প্রতিদিন নিদিষ্ট সময়ে মনুষ্যজাতির ঘুম ভাঙাইয়া প্রত্যেককে আহারা- 
ম্বেষণরূপ মহাকন্ম্ে প্রেরণ করিবার জন্য সূর্য্য অবিশ্রামে নিষুক্ত আছেন, 
সে কথা সর্বজনবিদিত | এই জন্তই বিধাতা বারলক্ষটা পৃথিবীর আয়তন- 
বিশিষ্ট এই মহাকায় পদার্থকে পাচ কোটি ক্রোশ দুরে রাখিয়া দিয়াছেন। 
সূর্য্য না থাকিলে বায়ু বহিত না, জল পড়িত না, মেঘ ডাকিত 
না, অন্নবস্ত্রেরও সম্পূর্ণ অসভ্ভাব ঘটিত। রেশম পশম ও কাপাসের 
অভাবে মন্থষযের শীতনিবারণ ও ভদ্রতারক্ষা' ঘটিয়া উঠিত না) 
এবং রেশমপশমাদিও কোনরূপে মিলিলে তাতির অভাবে 
বন্ত জুটিত না। টিগাল সাহেব বলিয়াছেন, যে ৃর্ধ্যই কার্পাস- 
বৃক্ষরূপে তুলা প্রস্তুত করেন এবং গুটিপোকারূপে রেশম সৃষ্টি করেন, 
এবং তিনিই আবার তস্তবায্গরূপে কাপড় বুনিয়া দেন। আলোকের 
অভাবে চিত্রবিদ্থা ও শব্ের অভাবে সঙ্গীতকলা মন্ুষ্ের চিত্ত- 
রঞ্জনের জন্য উদ্ভাবিত হইত না । এরূপ স্থলে ৃর্যের মত 
বহুগুণশালী একটা বুহৎ পদার্থের সৃষ্টি না করিলে কিরূপে মন্ুষ্যের 
বিচিত্র জীবনের বহুবিধ অভাব পূর্ণ হইত, তাহা! আমর! ভাবিয়া স্থির 
করিতে পারি না, এবং এই বহুগুণান্বিত হূর্যের স্যষ্টি দ্বারা সৃষ্টিকর্তা 
যে মন্ুষ্যেরই প্রতি তাহার পরম প্রীতির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা কোন্‌ 
মূর্খ অস্বীকার করিবে ? 

কেবল হৃর্যাই বৰা কেন? ্থ্র্যের চারিদিকে কয়েকটা 
বৃহৎ গ্রহ ঘুরিয়৷ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; তাহা ছাড়া কয়েক শত 
ক্ষুদ্র গ্রহ ও কত ধূমকেতু "৪ উক্কাপি্ড এই সৌর জগতের 
ভিতর ঘুরিতেছে। তাহাদের অস্তিত্বে মন্ুষ্যর কি মঙ্গল 
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সাধন হয়, তাহার নির্দেশ আপাততঃ দুফ্ধর। অবশ্ত প্রাচীন 
পণ্ডিতের তাহাদের অস্তিত্বের যে উদ্দেশ আবিষ্কার করিয়াছিলেন, 
আধুনিকেরা তাহা মানেন না, বাঁ মানিতে লজ্জা বোধ করেন। 
নেপচুনের ও উরেনসের বিষয় প্রাচীনেরা জানিতেন না, কিন্তু বুধাদি 
গ্রহ যে মনুষ্যের শুভাগশুভ ভাগ্যনির্দেশের জন্তই আপন আপন 
কক্ষায় নিদিষ্ট বিধানে ঘুরিয়া থাকে, এবং ধূমকেতুর উদয় ও উল্কাপিগ্ডের 
বর্ণ সময়ে অসময়ে ঘটিয়া মানুষকে সতর্ক করিয়া সৎপথে 
চলিতে বলে, তাহা সে কালের পণ্ডিতের] স্থির করিয়াছিলেন 
একালে আমরা তাহা মানি না, কিন্তু তাই বলিয়! গ্রহ গণ ও তাহাদের 
গতিবিধি কি নিতান্তই উদ্দেশ্তহীন ? গ্রহগণের গতিবিধি আপাততঃ এত 
জটিল বোধ হয় যে মন্ুয্যের গণনাশক্তি কিয়দ্ূর পর্যন্ত সেই জটিলতার 
গ্রন্থি উন্মোচন করিয়া পরিশেষে শ্রাস্ত ও পরাভূত হয়। কিন্তু লাপলাস্‌ 
দেখাইয়াছিলেন, সেই হূর্ভেগ্ভ জটিলতার অভ্যন্তরে এমন কৌশলময় 
নিয়ম বর্তমান আছে, যে গ্রহগণ পরস্পরের আকর্ষণে ঘুরিয়। ফিরিয়। 
হেলিয়া দুলিয়া কোন না কোন সময়ে ঠিক আপন আপন 
স্থানে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য রহিয়াছে । লাপলাস্‌ দেখাইয়া 
ছিলেন, যে দেহমধ্যে যেমন হাতপ! নাককাণ অস্থিমজ্জা স্সায়ু 
পেশী প্রভৃতি পৃথক ভাবে " অথচ পরম্পরের অধীনতায় কাজ 
করিয়া! সমস্ত শরীরের কুশল বজায় রাখে; সেইরূপ গ্রহ উপগ্রহার্দিও 
সমন্ত সৌর জগৎটাকে এরূপ ভাবে ধরিয়া রাখিয়াছে, যে সেই জটিল 
জগদ্যস্ত্রর কথন আপন! হইতে ভাঙ্গিয়া চূরিয়! যাইবার সম্ভাবনা 
নাই। লাপলাস্‌ এই কথা বলিলেন, আর হুইওয়েল করতালি দিয়া 
বলিয়া উঠিলেন, দেখ বিধাতার কেমন মানবপ্রীতি! সৌর জগত্বূপ 
যন্ত্র! এমন সুকৌশলে নির্মিত হইয়াছে ও চালিত হইতেছে, যে কোন 
ভবিষযৎকালে মন্ুয্যের অধিষ্ঠান এই ভূমগ্ুলটি ভাঙ্গিয়া গিয়া মনুষ্যকে 
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আশ্রযচাাত করিবে, এবং তাৎকালিক মন্ুজগণের গতপ্রাণ কলেবর- 
গুলা উক্কাপিণ্ডের মত অন্তরীক্ষে ঘুরিতে থাকিবে, তাহার অণুমাত্র 
সম্ভাবন1 নাই । 

বন্ততই বিন! উদ্দেশ্তে যে কোন বস্তর স্থাষ্ট হয় নাই, এবং সেই- 
উদ্দেশ্যের নাম যে মানবমঙ্গল, তাহার প্রতিপাদনের জন্য বিজ্ঞানবিদের 
মস্তি এতকাল ধরির। অত্যন্তই আলোড়িত হইয়াছে। মশকজাতির 
স্ষ্টি দ্বার মনুষ্যের কোন উপকার সাধিত হইয়াছে কি ন', স্থির কর! 
সাধারণ মন্রুষোর পক্ষে কাঠন ব্যাপার ; বিশেষতঃ মশারিহীন হতভাগ্যের 
পক্ষে । কিন্তু সেদিন কোন সংবাদপত্রে দেখিলাম যে, কোন 
জীবতত্ববিৎ নাকি প্রতিপন্ন করিয়াছেন, যে মশকে হুলপ্রয়োগে 
মনুষ্য শোণিত হইতে কোন বিষময় অংশ বাহির করিয়া লয়, এবং 
এইরূপে সেই পরিণানশুভদ মশকজীবনও মনুষ্যের কল্যাণসাধনে 
আমাদের সম্পূর্ণ অক্ঞাতসারে নিযুক্ত রহিয়াছে । 

কিন্তু হায়, চিরদিন কখন সমান যায় না। মনুষ্য বখন জগতের মধ্যে 
আপন শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়া গর্বের সহিত বুক ফুলাইয়! 
নিশ্চিন্ত ছিল, এবং যখন বিজ্ঞানবিদ্য। তাহার সেই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন- 
কর্ধে নিধুক্ত রহিয় মন্নুষ্যের জয়চকা বাঙ্জাইতেছিল, ঠিক সেই সময়েই 
তাহার সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়! গেল। বিজ্ঞানই আবার মানুষকে সম্বোধন 
করিয়া বলিতে লাগিল, প্রভু, প্রতূত্বগর্ধে গর্বিত হুইও না? তুমি 
জগতের মধ্যে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, তুমি তৃণাদপি স্থুনীচ, তুমি বালুকণা 
হুইতেও অধম। 

তুমি আপনাকে যে জগতের প্রভু বলিয়৷ গর্বিত হইতেছ, সেই 
জগতের মধ্যে তোমার স্থান কোথায়? জগৎ অনস্ত, তুমি সাস্ত; 
জগৎ অনাদি, তুমি সাদি। যে সাস্ত, যে সাদি, সে অনন্তের ও 
অনাদির প্রতৃত্বের স্পন্ধা করিবে, ইহা সেই অনস্তের ও অনাদির 
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সথষ্টিকর্তার মুখ্য উদ্দেন্ট কখনই হইতে পারে না। ইহা ভ্রম, 
ইহা! মুঢ়তা। ত 

সূর্য্য পাঁচকোটি ক্রোশ দুরে রহিয়া তোমার জন্য তেজ বিকিরণ 
করিতেছে; কিন্তু তাহার বিকীর্ণ তেজোরাশির যে কণিকামাত্র 
তোমার কাজে লাগে, ুধ্যমগুলের তেজঃসমষ্টির তুলনায় তাহার 
পরিমাণ কতটুকু? সুধ্য হইতে তোমার নিকট আলে আসিতে 
আঁট মিনিট সময় লাগে; কিন্ত এমন প্রকাগ্ডতর সুর্য জগতে 
বর্তমান রহিয়াছে, ধাহা হইতে আলোক আসিয়া এখনও তোমার 
নিকটে পৌছে নাই। আবার সাগরবেলার যেমন একটি ক্ষুত্র 
বালুকাকণা, তোমার সৌরজগতের কেন্দ্রবত্তী সধ্যটি অসীম আকাশসাগরে 
তদপেক্ষা বৃহৎ নহে । আবার তোমারই সেই সৌরজগতের মধ্যে তুমি স্ষুত্র 
কীটের মত নগণ্য । 

অনার্দি ও অনন্তের মধ্যে তোমার নিবাস বটে, কিন্তু অনাদদির 
সহিত ও অনস্তের সহিত তোমার তুলনা কোথায়? কাল- 
সাগরের মধ্যে তুমি প্লকটিমাত্র উন্মি অথবা একটিমাত্র বুদ্ধদ; কিন্ত 
সেই অসংখ্য উর্শির মধ্যে, অগণ্য বুদ্ধদের মধ্যে, সেই একটিমাত্র 
উর্মির ও একটিমাত্র বুদ্ধদের স্পর্ধা করিবার হেতু কোথায়? তৃবিস্থা 
বলিতেছে, হৃষ্টিসন্বন্ধে বাইবেলের মত অমূলক। কত সাত হাজার 
বৎসর জগতের ইতিহাসে উত্তীর্ণ হইয়! গিয়াছে, তখন পৃথিবী বিদ্যমান 
ছিল। কিন্তু মন্ুষ্যনামক জীব পৃথিবীতে আবিভূত হয় নাই। কত 
ম্যামথ, কত মাষ্টোডন, কত ভয়াবহ সরীন্থপ, কত ভীষণ মকর-তিমিঙ্সিল, 
পূর্বে ধরাপৃষ্ঠে তোমারই মত স্পর্ধার সহিত বিচরণ করিত, তখন তোমার 
উদ্ভব হয় নাই। তাহারও পুর্বে এই ক্ষুদ্র পৃথিবীরই কত কোটি 
বৎসর অতীত হইয়াছে, যখন কোন জীবেরই অন্তিত্ব ছিল না। তখন 
ধরাপৃষ্ঠে জীব ছিল না, কিন্তু চন্ত্র এমনই জোনাকি দিত, হ্ৃর্যয 
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এমনই করিয়া তাপ দিত, দুরস্থ তারকাগণ এমনই করিয়া প্রতিদিন গগন- 
মণ্ডলে €দথা দিত। কিন্তু সেকি তোমারই জন্য ? তুমি তখন কোথায়? 
হুইওয়েলের করতালির শবে মোহিত হইও না। লাপলাসের গণনাতেও 
প্রমাদ আছে। পঞ্চাশ বৎসর পুর্বে বিজ্ঞানবিদ্যা আশ! দিয়াছিল, 
সৌর জগতের ধ্বংস নাই; কিন্তু পঞ্চাশ বৎসর না যাইতেই বিজ্ঞানবিদ্যা 
বলিতেছে, সৌর জগতের ধ্বংসে বড় বিলম্ব নাই। সেই ভবিষ্যৎ 
দূরবত্তী নহে, যখন ক্র্য নিবিরা যাইবে; যখন পৃথিবী ভাজিয়া 
যাইবে : এককালে যে সূর্যের কুক্ষি হইতে বাহির হইয়াছিল, পুনশ্চ 
সেই সূর্যোর কুক্ষিতেই হয়ত বিলীন হইবে। জগৎ তথনও থাকিবে। 
কিন্তু তুমি মন্থুষা, তুমি তখন কোথায় থাকিবে? সাগরপৃষ্ঠে বুদ্ধদ, 
তুমি তখন সাগরে লীন হইয়া! যাইবে; তোমার অস্তিত্ব তখন বিস্মৃত ও 
বিলুপ্ত হইবে। তুমি জগতের প্রতুত্বের স্পৰ্থী হইও ন1। 

অদ্ধ শতাব্ব হইয়া! গেল, ডারুইন তাহার মহাগ্রন্থ প্রচার 
করেন। ডারুইন প্রকৃতির মুখ হইতে যে অবগুঞ্নথানা মোচন করিয়! 
দিয়াছেন, নিতান্ত মূর্খ ভিন্ন সকলেই জানে, যে তাহাতে প্রক্কৃতির সৌন্দর্য্য 
দর্শকের চোখে আরও ফুটিয়। উঠিয়াছে ৷ কিন্তু মনুষ্যের স্পদ্ধার তাহাতে 
কি হইয়াছে? স্পদ্ধীর হেতু কমিয়াছে বই বাড়ে নাই। প্রজাপতির 
সৌন্দর্য্য ফুলের জন্ত স্থষ্ট হইয়াছে, ফুলের সৌন্দর্য প্রজাপতির জন্য সৃষ্ট 
হইয়াছে, ঠিক কথা । কিন্ত মন্তুষ্যের চক্ষু তৃপ্তি লাভ করিবে, 
এই উদ্দোশ্তে সেই সৌন্দয্যের স্থষ্টি হর নাই। মন্ুষ্যের উৎপত্তির পূর্বেও 
ফুল আপনার সৌন্দর্য বিকাশ করিয়া গ্রজাপাতকে আহ্বান করিত ; 
মধুর প্রলোভনে তাহাকে প্রলোভিত করিত; প্রজাপতি আপন রূপে 
ফুলের রূপের অনুকৃতি করিয়া ফুলের পাশে লুকাইয়! শত্র হইতে আত্ম- 
রক্ষা করিত। এস্কিমো জাতির আবির্ভাবের বহুপূর্ববে মেরুপ্রদেশে 
সীলের গায়ে চর্বি ছিল ও ভালুকের গায়ে শাদা শাদা বড় বড় লোম 
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ছিল; এবং সেই চর্বিওয়ালা সীল ও লোমওয়াল। ভালুক যখন 
আবিভূতি হইয়াছিল, তখন এস্কিমো৷ জাতির আহারসম্পাদনে তাহার! 
ভবিষ্যতে নিয়োজিত হইবে, এই কল্পনা! কাহারও মনে আসে 
নাই । | 
বিশাল জগতের মধ্যে মন্ুষ্যের স্থান কোথায়, এ সম্বন্ধে 
আধুনিক' বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত কতকটা এইরূপ। আমাদের এই 
যে সৌরজগৎ, ৃর্ধ্য যাহার কেন্ত্রবর্তী ও আমাদের পুথিবী যাহার 
অন্তর্গত, তদন্ুরূপ জগৎ আরও কত কোটি বর্তমান আছে। আমরা 
চোখে যে কয় হাজার তারকা আকাশে দেখিতে পাই, দূরবীণে যাহার্দের 
খ্যা কয়েক কোটি হইয়া দাড়ায়, তাহাদের প্রত্যেকটি এক একটি সুর্য ; 
প্রত্যেকটি হয়ত এক একটা গ্রহ-উপগ্রহযুক্ত সৌরজগতের কেন্ত্রবর্তী। 
সকল তারকার আয়তন ও দূরত্ব এ পধ্যস্ত নিরূপিত হয় নাই। যে 
ছুই চারিটির আয়তন ও দূরত্ব নিরূপিত হইয়াছে, তাহাতে বিশ্মিত 
হইতে হয়। কোন কোন তারা আমাদের স্থর্যের অপেক্ষা ত্রিশ 
চল্লিশ গুণ বড়। আমাদের হুর্ধ্য হইতে আলো আসিতে আট 
মিনিট সময় লাগে; কোন কোন তারা হইতে আলে! অংসিতে ত্রিশ 
চল্লিশ বংসর অতীত হয়। এমন তারা সম্ভবতঃ অনেক আছে, 
যাহার আমাদের সুর্য অপেক্ষা এত বড়, যে উভয়ের মধ্যে তুলন! হয় 
না। তাহাদের দূরত্ব এত অধিক, যে তাহাদের আলোক হয়ত মান্ু- 
ষের জীবনকালে আসিয়াই পৌছে না। এইরূপ বু লক্ষ তারকার মধ্যে 
নুরধ্য একটি ক্ষুদ্র তারা । আমাদের ক্ষুদ্র পৃথিবী আবার সেই ক্ষুদ্র তারার 
তুলনায় অতি ক্ষুদ্র। তিন কোটি প্রথিবী জমাট বাধিলে হৃর্য্যের 
সমান হইতে পারে। এককালে হয়ত আমাদের পৃথিবী আমাদের 
সূর্য্েরই অংশগত ছিল; সৃর্ধ্য সেকালে এমন ছিল ন|। হয়ত বাম্প 
জমিয়া, হয়ত কোটি কোটি উন্াথণ্ড জমাট বাঁধিয়া, হূর্য্যের উৎপত্তি 


কে বড়? ১২৩ 


হইয়াছে, ও সৃর্য্যেরই এক একটা টুকৃরা কোনরূপে বিক্ষিপ্ত হইয়া 
পৃথিবীর ও অন্ঠান্ত গ্রহের উৎপাদন করিয়াছে। এইরূপে কত কোটি বৎসর 
অতীত হইয়। গিরাছে যখন আমাদের এই পৃথিবীর অস্তিত্বই ছিল না, 
যখন ইহা সুর্যের অন্তভূর্ক্ত ও শরীরগত ছিল। পরে এই পূথিবী শ্বতন্তর 
আকার-বিশিষ্ট হইয়াও কত কোটি বৎসর ধরিয়া! শীতল হুইয়াছে। যখন 
ইহার পৃষ্ঠটদেশ অগ্রিম ছিল, তখন ইহাতে কোন জীবের উৎপত্তি হয় 
নাই । কালে তৃপৃষ্ঠ শীতল ও কঠিন হুইয়া জীবের বাসযোগ্য হইলে জীবের 
উৎপন্তি হইয়াছে । আবার কত কোটি বৎসর ধরিয়! প্রাকৃতিক নির্বাচনে 
ও অন্তান্ত কারণে সেই সকল জীব হইতে ক্রমশঃ উদ্ধতন পধ্যায়ের 
জীবের বিকাশ হইয়া অবশেষে মানুষের উৎপত্তি হইয়াছে । কিছুদিন 
পূর্বে পৃথিবীতে মানুষ ছিল না। এই যে কয়েক লক্ষ বা কম্েক কোটি 
বৎসর পৃথিবীতে মানুষ দেখা দিয়াছে, সে কয়েক বৎসর পৃথিবীর সমস্ত 
বয়সের তুলনায়, সৌর জগতের বয়সের তুলনান়, বিশ্ব জগতের বয়সের 
তুলনায়, এক নিমেষও নহে। নান্ষ যথন প্রথম পৃথিবীতে দেখা 
দিল, তখন নরে ধানরে অধিক ভেদ ছিল না। কালে প্রাকৃতিক 
নির্বাচনেরই প্রভাবে মানুষের উন্নতি ঘটিয়াছে, মানুষ সমাজবদ্ধ হইয়া 
ক্রমোন্নতি সহকারে তাহার বর্তমান পদবী লাভ করিয়াছে । 
মানুষের এই উন্নাতির মূলে মুখ্যতঃ প্রার্কৃতিক নিব্বাচন। জীব 
জীবের সহিত ও সমস্ত প্রক্কতির সহিত কঠোর সংগ্রামে অবিশ্রামে নিযুক্ত 
রহিয়াছে । এই সংগ্রামে নিরনব্বই জন পরাজয় ও একজন জয় লাভ 
করিতেছে । কে যে কি কারণে পরাজিত হয়, কে যেকি কারণে জয় 
লাভ করে, নিরূপণ ছুঃসাধ্য ;_-তবে মোটের উপর যারা দুর্বল তারাই 
পরাস্ত হয়, যারা সমর্থ তারাই জিতিয়া যায়। মোটের উপর সমর্থের 
জয়লাত ঘটে। এইরপে প্রকৃতি নিটুরহন্তে অসংখ্য দুর্বলকে সংহার 
করিয়া ও কতিপয় সমর্থকে বাচাই বর্তমান মনুষ্যের উৎপাদন করিয়াছেন। 


১২৪ জিচ্ছাসা 


বর্তমান কালে মনুষ্যের পদবী উন্নত, কেন না মনুষ্য অন্ত জীব অপেক্ষা 
সমর্থ। কিন্ত সেই সামর্থেরই বা মাত্রা কতটুকু । মান্থুষকে 
এখনও সেই ভীষণ সংগ্রামে লিপু থাকিয়া আপনার পদমর্যাদা 
বজায় রাখিতে হইয়াছে ;--এই সংগ্রাম হইতে তাহার একটু 
বিরাম বা অবকাশ লাভ করিবার যো নাই। একটু অপাঁবধান হইলেই 
তাহাকে পঁড়িতে হইবে ও মরিতে হুইবে। দাবধান থাকিলেই যে জয়লাভ 
ঘটিবে, তাহাও সাহস করিয়া বলা চলে না! । এই সংগ্রামের ফলেই মন্ুষ্যের 
বর্তমান ছুঃখ। ছুঃখভোগ মনুষ্যজীবনে একরূপ বিধিলিপি। কষ্টেম্যষ্টে 
কায়ক্লেশে প্রত্যেকে আপনার মনুষ্যত্ব কয়টা দিবসের জন্য বজান্ন 
রাখিতেছে। এইরূপে ভীষণ সংগ্রামে লিপ্ত থাকিয়া, এইরূপে 
জীবনাবধি মরণ পর্য্স্ত ছুঃখভোগ করিয়া, মানুষ কায়ক্লেশে কিছুদিন 
ধরাতলে টিকিতে পারে। কিন্তু ভবিষ্যৎ শোচনীয়। এমন দিন 
আসিবে যে দিন আবার প্রথিবীতে মনুষ্যের অস্তিত্ব থাকিবে না) 
এমন দিন আদিবে যে দিন মন্ুষ্যেতর জীবেরও অস্তিত্ব থাকিবে 
না) এমন দিন আসিবে যেদিন পৃথিবীরই হয়ত স্বতন্ত্র অস্তিত্ব 
থাকিবে না। র্যা সে দিন নিবিয়া যাইবে । সৌরজগতে সে 
দিন জীবন গাকিবে না, চেতন! থাকিবে না, মন্ুষ্যের প্রার্থনীয় 
কিছুই থাকিবে ন|। তবে কালের-বুঝি শেষ নাই ? জগতের যেমন আদি 
কল্পনায় আসে ন', পেইরূপ অন্তও কল্পনায় আসে না। জগতের শআ্োত 
চলিবে। জগৎ চলিবে, কিন্তু মানুষ থাকিবে না । সেই ভবিষ্যতে অন্ত 
পৃথিবীতে অন্ত জীব থাকিবে কি না, তাহাতে আমাদের মাথাব্যথা 
জন্মাইবার সম্প্রতি কোন হেতু দেখি না। মানুষ মহাসাগরে বুদ্ধ, 
মহাসাগরে চিরতরে মিশাইবে। এইক্সপ মানুষের অভীত, এইরূপ 
মানুষের ভবিষ্যৎ | ইহা লইয়! যদি স্পদ্ধা কর, ইহা! লইয়৷ যদ্দি গর্বিত 
হও, তাহ! হইলে মুঢ়তা আর কাহাকে বলে! এই ক্ষুদ্রত্ব লইয়া 


কে বড়? ১৫ 


বিশ্বের মহত্বকে আপনার অধীন করিবার প্রয়াস উপহাম্ত। এই 
নগণ্য,অচিরস্থায়ী মন্ুঘুজীবনের তৃপ্তির জন্ত বিধাতা! এত বড় ব্রহ্গাণ্ডের 
নিম্মাণ করিয়াছেন, মনে করিলে বিধাতার প্রতিও বিলক্ষণ অবিচার হয়। 

কিছুদিন পূর্বে বিজ্ঞানবিদ্যা স্থির করিয়াছল, বিশ্বজগৎ মানুষের জন্যই 
নিশ্িত ) যাহাতে মানুষের কোন লাভ নাই, এমন কোন বস্ত বরঙ্গাণে 
থাকিতে পারে না। এই কথা লইয়া মানুষ আপনার জয়ঢাক আপনি 
বাজাইয়া তুমুল কোলাহল করিতেছিল ) সেই কোলাহুলের প্রতিধ্বনি 
এখনও স্তব্ধ হয় নাই। ইহারই মধ্যে বিজ্ঞানবিদ্য/ অন্তরূপ কথা 
আরম্ভ করিয়াছে । মানুষ অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষু্র, তৃণাদপি লঘু, 
বালুকণা হইতে অধম। 

বস্ততই কি তাই? বস্ততই কি মাগ্নষ ক্ষুদ্র ঃ বস্ততই কি অনন্ত 
জগতের মধ্যে মানুষ অতি ক্ষুদ্র কণিকামাত্র ? না)- ইতিহাসে একই 
ঘটন৷ ঘুরিয়। ঘুরিয়৷ আইসে ; জ্ঞানের ইতিহাসেও একই সত্য রূপান্তর 
গ্রহণ করিয়া! পুনরাবৃত্ত হয়। মানুষ ক্ষুদ্র নহে। 

জগৎ অদীম, আকাশ অনন্ত, কাল অনাদি,_এ সকল মিথ্যা কথা। 
জগং অসীম নহে, আকাশ অনন্ত নহে, কাল অনাদি নহে। মনুষ্য কল্প- 
নায় পিশাচের স্থষ্টি করিরা আপনি বিভীষিক1 দেখে ; মানুষে কাল্পনিক 
অনন্তের ও কাল্পনিক অনাধির স্ষ্টি করিয়া! আপনার সম্মুখে ধরিয়া তাহার 
কান্ননিক বৃহত্তের তুলনায় আপনাকে ক্ষুদ্র মনে করিয়! প্রতারিত হয় । 

জগৎ কোথায় ? জগৎ তোমার বাহিরে নহে; জ্ঞাননেত্রে চাহিয়। 
দেখ, জগৎ তোমার অন্তরে । জীবসমাকুলা বন্গন্ধরা, হৃ্য্যকেন্দ্রক 
সৌরজগৎ, তারকাকা্ণ নভস্তল, তোমংরই অন্তরে । তুমি বিশ্বজগতের 
অন্তর্গত নহ, বিশ্বজগতই তোমার অন্তর্গত। বিশ্বজগতের স্বাধীন 
অস্তিত্বের প্রমাণই নাই; তুমি আছ বালয়াই বিশ্ব্গৎ আছে। 
ুরয্য আলাক দিতেছে, দেই জন্য তুমি দেখিতেছ 7-হহা ভ্রান্তি 


১২৬ 'জিত্ঞাস। 


তুমি দেখিতেছ ও বলিতেছ, স্্য আলোক দিতেছে )১--ইহাই 
সত্য । কৃর্যেোর অস্তিত্বের অন্ত প্রমাণ কোথায়? তোমার নন্ধুও 
হয়ত বলিতেছেন, হুূর্ণা আলোক দিতেছে, _-এই সাক্ষ্যে ভুলিও না; 
কেন না, তোমার বন্ধুইবা কে? তুমি দেখিতেছ ও বলিতেছ, উনি 
আমার বন্ধ; তুমি দেখিতেছ বলিয়াই তোমার বন্ধু বিদ্যমান। 
তোমার খেয়াল হইয়াছে, সেই জন্ত বলিতেছ, ওখানে সূর্য্য 
থাকিয়া আলোক দিতেছে; তোনার খেয়াল, সেই জন্য বলিতেছ, 
এখানে বন্ধু দাড়াইয়। এ সুর্যের অস্তিত্বের সাক্ষা দিতেছেন। তোমার 
বন্ধুর মুখে যে কথা শুনিতে, সে কথা তোমার বন্ধুর নহে। 
সে তোমারই কথা ; তুম তাহাকে যাহা বলাইতেছ, তাহাই তিনি বলিতে- 
ছেন। তুমি তোমার হৃর্ধ্যের স্থষ্ট করিয়াছ; তুমি তোমার বন্ধুর 
স্থষ্টি করিয়াছ; আবার কি অদ্ভুত খেয়াল বলে তোমার কল্পিত বন্ধুর 
মুখ দিয়া তোমার কল্পিত হৃর্য্যের অস্তিত্বের সাক্ষ্য কল্পিত করি- 
তেছ। নৃুর্য্যের অন্তিত্বে বিস্ময়ের হেতু নাই, বিস্ময়ের হেতু তোমার 
খেয়ালে । এমন খেয়াল তোমার কেন হয়, এমন খেয়াল তোমার কি 
জন্য হয়? অথব| এ প্রশ্নই বা কেন? এই নানারূপ খেয়াল আছে, তাই 
তুমি নিজের অস্তিত্ব জানিতেছ। তোমার থেয়ালগুলার মধ্যে, তোমার 
কল্পনাগুলার মধ্যে, তোমার স্থ্টিসমূহের মধ্যে, একট! শৃঙ্খলা, একটা 
ধারাবাহিকতা, একটা পারম্পর্ধ্, একটা সমবায়, দেখিয়া তুমি বিস্মিত 
হও ও তোমার কল্পিত জগৎকে নিয়মাধীন ও সুব্যবস্থ দেখিয়! চমকিত 
হও । কিস্তুসে বিস্ময়েরই বা কারণ কি? এই শৃঙ্খল! ও এই সামগ্রস্ 
তোমারই স্থ্টি, তোমাকর্তকই তোণার খেয়ালের উপরে আরোপিত । 
তোমার থেয়ালগুলাকে তুমি রূপে সাজাইয়াছ, সেই জন্ত তাহার! 
এরূপে সজ্জিত দেখাইতেছে। ছুইটা খেয়ালকে তুমি ঠিক একই রূপে 
দেখ না, একটু না' একটু বিভিন্নভাবে দেখ; আবার ছুইটা থেয়ালকে 


কে বড়? ১২৭ 


সম্পূর্ণ বিভিন্নভাবে দেখ না, কোন না কোন বিষয়ে সদৃশ দেখ; এই 
বিশেষের ভাব ও 'এই সমানতা দেখিয়া, বিবিধ বিশেষ ও বিবিধ সামান্ত 
অন্থসারে সা'জাইয়া, ও গোছাইয়! তুমি তোমার এ বিচিত্র জগতের নিম্মমীণ 
করিয়াছ ; অপরে ইহা! নিম্মাণ করিতে আসে নাই। ইহার স্থষ্টিকর্ত। 
তুমি স্বয়ং; অথবা ইহা লইয়াই তুমি; ইহাই তুমি; তৎ ত্বম অসি। 

কেন তোমার এমন খেয়াল, তাহা! জানি না; তবে এই পর্যন্ত জানি, 
এই খেয়ালগুলি না থাকিলে কিছুই থাকিত না; এমন কি তোমার 
অন্তিত্বও তুমি জানিতে পারিতে না; সবই হয়ত শুন্তে পরিণত হইত। 
তোমার খেয়ালে খেয়ালে সামান্ত, আবার খেয়ালে খেরালে বিশেষ, 
তুমি এইরূপ কেন দেখ, তাহা জ্ঞানি না। এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি 
এই যেসাদৃশ্ত ও এই ভেদ আছে বলিয়াই তুমি আপন অস্তিত্বে 
আস্থাবান। তোমার সকল কল্পনা সমান হইলে, অথবা তোমার সকল 
কল্পনা বিসদশ হইলে, তোমার ব্যক্তিত্ব কোথায় থাকিত, বুঝিতে পারি 
না। তুমি আছ, ইহা যদি ঠিক্‌ হয়, তবে তোমার কম্পিত জগৎও 
ঠিক এইরূপই হইবে । না হইয়৷ বুঝি উপায় নাই। 

জগৎ কোথায় ? তোমাকে ছাড়িয়া জগৎ নাই। জগৎ তোমারই 
সষ্টি। তুমিই উহাকে তোমার বাহিরে ছুড়িয়া ফেলিয়াছ। তোমার 
জগৎ কি অনন্ত? মিথ্যা কথা। তোমার জগৎ সান্ত, সন্কীর্ণ, 
পরিধিবান। তোমার জগত, অর্থাৎ তোমার দর্শন স্পর্শ প্রভৃতি 
দ্বারা তুমি যে কল্পিত জগতের সঙ্গে কারবার করিয়া থাক, সে 
জগৎ সাস্ত। তবে তাহার পরিধি প্রসরণশীল, তাহার সীমারেখা 
ক্রমেই সরিয়া যাইতেছে। কেন? তোমার নিজত্বের স্ফৃত্তির সহকারে, 
তোমার নিজের অভিব্যক্তির সহকারে, তোমার জগতের পরিধি প্রসার 
লাভ করিতেছে । ঠিক্‌ যে রীতিতে তুমি জগতের সৃষ্টি করিয়াছ, ঠিক্‌ 
সেই রীতিক্রমে তোমার জগতের সীম! বাড়াইতেছ। দেশে তাহার 


১২৮ জিজ্ঞাস! 


সীম! বাড়াইতেছ ও কালে তাহার সীমা বাড়াইতেছ। তোমার নিজত্ব 
ক্রমে ন্কু্তিলাভ করে, ক্রমশঃ অভিব্যক্ত হয়। কেন হয় তাহা জনি না, 
তোমার অস্তিত্বের এই লক্ষণ । তোমার যে অবস্থার নাম স্প্তাবস্থা তখন 
তোমার জগৎ খাট হইয়া সঙ্কীর্ণ পরিধির মধ্যে- লীন হয়; তোমার যে 
অবস্থার নাম জাগ্রৎ অবস্থা, তখন তোমার জগতের পরিধি বিস্তৃত হয়। 
কিন্তু তৌঁমার সমস্ত জীবনের মধ্যে এমন কোন মুহূর্ত, এমন কোন ক্ষণ, 
দেখি না, যখন তোমার জগৎ অনন্ত ও সীমাহীন ও পরিধিহীন। তুমি 
জগতের স্ষ্টি করিতেছ, ক্রমশঃ জগৎকে গড়িয়৷ তুলিতেছ ; কোথায় তুমি 
থামিবে, তাহ! জানি না; তুমিও তাহা জান না। সেই জন্ত তুমি 
বলিতেছ, জগতের সীমা নাই। তুমি ভ্রান্ত। তোমার অভিবাক্তির 
সীমা তুমি পাও নাই, তোমার স্থৃষ্টিক্ষম্তার সীমুনির্দেশে তুমি সমর্থ 
হও নাই, এইরূপ তুমি ভাণ করিতেছ। 

তোমার জগৎ সুনিয়ত, সুব্যবস্থ, শৃঙ্খলাধৃক্ত । বিশ্মিত 5ইও না। 
সে তোমারই কীর্তি। জগতে নিয়ম আছে, কেন না তুমি জগতে নিয়ম 
স্থাপন করিয়াছ। জগতের শ্োত আকাশ ব্যাপিয়। কাল বাহিয়া 
চলিতেছে ; সুনিয়ত্ভাবে চলিতেছে ; কেন না তোমার ইচ্ছাক্রমে উহ! 
এঁরূপে চলিতে বাধ্য । তোমার জগতে নিয়ম আছে, ব্যবস্থা আছে? 
কেন না সেই নিয়ম সেই ব্যবস্থা, তুমি স্থাপন করিয়াছ। তুমিই জগতের 
র্টা, তুমিই তাহার বিধাত| | 

মন্তয্যের ইতিহাসে বহুদিন গত হইয়াছে, যখন মচুষ্য 
আপনার কল্পনার সমক্ষে আপনাকে ক্ষুদ্র স্থির করিয়া সেই কল্পনার 
মাহাম্মো ভীত ও দেই কল্পনার পুজায় নিরত হইয়াছে, এবং 
আপনার জীবনকে কাল্পনিক দুঃখের আধার ভাবিয়া সেই দুঃখ হইতে 
মুক্তিলাভের নিক্ষল প্রয়াসে প্রতারিত হইয়াছে। এমন দিন কি 
আসিবে না, যখন এই মিথা। বিভীষিকা, তাহার মন্ুষ্যত্বকে আর 


কে বড়? ১২৯ 


সঙ্কুচিত ও ভ্রিয়মাঁণ রাখিবে না, এই কাল্পনিক মুক্তিপ্রপ্নাস তাহাকে 
উন্মার্গগামী করিবে না । যখন মনুষ্য আপন মনুষ্যত্বের অর্থ বুঝিবে ; 
আপনাকে জগতের মধ্যে শেষ্ঠ বস্ত বলিয়৷ জানিতে পারিবে। পুর্ণ মন্ষ্যত্তে 
বণীয়ান্‌ মন্গষ্যের কে সোহহম্‌ এই মহাবাক্য ধ্বনিত হইবে) 
কিন্তু সেই মহাবাক্য 'মনুষ্যকে অতীতকালের মত স্বার্থপর ধৈরাগোর 
পথে চালিত না করিয়া হৃদিস্থিত অন্তর্ধ্যামীর উপদিষ্ট কর্তব্যের পালনে 
নিষুক্ত রাখিয়া ব্যবহারিক মৃত্যুর তয় হইতে তাহাকে রক্ষা করিয়! অভয় 
দান করিবে। 


মাধ্যাকধষণ 


নিউটন একদিন আপেল ফল ভূমিতে পড়িতে দেখিয়: হঠ'ৎ আবিষ্কার 
করিয়া ফলিলেন, পৃথিবীর মাকর্ষণশক্তি আছে । অমনি মাধ্যাকর্ষণের 
অস্তিত্ব বাহির হইল ও নিউটনের নাম ইতিহাসে চিরস্থায়ী হইয়া গেল। 
এবং তদবধি আপেনন ফল কেন পড়ে, জিজ্ঞাসা করিলেই প্রত্যেক 
পাঠশালার বালকে উত্তর দেয়, মাধ্যাকর্ষণই উহার কারণ। 

গল্পট! কত দূর সত্য, সে বিষয়ে অনেকে সন্দেহ করেন। গল্পট। 
সত্যই হউক আর মিথ্যাই হউক, আপেল ফল যে কেন ভূমিতে" পড়ে, 
তাহার প্রকৃত কারণ সম্বন্ধে বোধ করি কাহারও আর সন্দেহ নাই । 

মানুষের মন সর্বদাই কারণ অনুসন্ধান করিতে চায়; এবং শুনা 
যায়, এই জন্তেই জাবস্মাজে মন্ুষ্যের স্থান এত উচ্চে। কিন্তু সেই 
কারণ-অন্ুসন্ধানম্পৃহাটা বদি এত সহজে পরিতৃপ্তি লাভ করে, তাহা 
হইলে বলিতে হইবে, জীবসমাজে শ্রেণিবিভাগ কার্াটার এখনও পুনঃ- 
স্করণ আবশ্তক ; মনুষ্যকে অত উচ্চে তুলিলে চলিবে না । 

নিউটনের বহুপুর্বে ভাঙ্করচাধ্য অথবা অন্ত কোন পণ্ডিত পৃথিবীর 
মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কার করিয়াছিলেন বলিয়া! ধাহার সগর্ধে সংস্কৃত শ্লোকের 
প্রমাণ আগড়ান, তাহাদিগকে দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি, 
ভাস্করাচাগ্যই কি আর নিউটনই কি, ফোন পগ্ডিতই পৃথিবীর আকর্ষণ- 
শক্তির অস্তিত্ব নূতন আবিষ্কার করেন নাই। নিউটনের ও ভাস্করের 
বপূর্বে এই আকর্ষণ আবিষ্লুত হইয়াছিল। যে জন্থুক আঙ্গুরের 
প্রত্যাশায় উদ্দমুখে অপেক্ষা করিয়াছিল, সেও জানিত, যে আঙ্গুর ফল 
পৃথিবীর দ্রিকে আকৃষ্ট হয়. অপিচ, আমার এই উক্তিতে নিউটনের ও 
ভাস্বরের মহিমা্ধিত যশৌরাশির কণিকামাত্র অপচয় ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। 


মাধ্যাকধণ ১৩১ 


প্রকৃত' কথা এই যে, আপেল ফল যে কি কারণে ভূপতিত হয়, এ 
পধ্যস্ত তাহ! অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে। 

নিউটন আপেল ফলের ভূপতনের কারণ নির্দেশ করেন নাই, তবে 
তিনি যে একট! প্রকাণ্ড কম্ম সাধন করিয়া! গিয়াছেন, সেটার তাৎ্পধ্য 
বুঝিবার চেষ্টা পাঁওয়া উচিত । 

আপেল ফল যে বুন্তচ্যুত হইলেই পৃথিবীর দিকে দৌড়ায়, ইহা নিউটন 
যেমন দেখিযম়্াছিলেন, মনু হইতে জন্বুক পর্যান্ত সকলেই তাহা চিরকাল 
ধরিয়৷ দেখিয়া আসিতেছে । কিন্তু এই ঘটনার মূলে আপেলের প্রতি 
পৃথিবীর আকর্ষণ আছে, অথবা পৃথিবীর প্রতি আপেলের অনুরাগ আছে, 
তাহ! মিঃসন্দেভে বুঝা যায় না। 

ফলে বৃস্তচ্যুত আপেল ফল, আপন প্রেমভরেই হউক বা মেদিনীর 
আকর্ষণবলেই হউক, চিরকালই মেদিনীর প্রতি ধাইতেছে। এবং শুধু 
আপেল ফল কেন, গগনবিহারী শশধর স্বয়ং এই আকর্ষণরজ্ছুতে বাধ! 
রহিয়৷ পৃথিবীকে ছাড়িয়া যাইতে পারিতেছেন না, ইহাও নিউটনের অতি 
পূর্ব্ব হইতে মানবজাতি দেখিয়া আসিতেছে । ূ্‌ 

এইখানে আকর্ষণের কথা ও অনুরাগের কথ! হইতে বিদায় গ্রহণ 
করিয়া অকস্মাৎ নীরস পদার্থবিদ্যার কথার অবতারণ করিতে হইল, 
তজ্জন্ত পাঠকের নিকট পূর্বেই ক্ষম! ভিক্ষা করিয়া লইলাম। অতি 
প্রাচীনকাল হইতে কতিপয় ব্যক্তি দেখিয়া আসিতেছিলেন যে, শুধু 
টাদ কেন, অনেকগুলি জ্যোতিফ বিন! উদ্দেশ্তে পৃথিবীর চ।রিদিকে 
অবিরাম গতিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। পৃথিবীর চতুর্দিকে বিনা 
উদ্দেম্তে ভ্রমণশীল এই জ্যোতিষফগুলার সাধারণ নাম গ্রহ। রবি শশী 
উভয়কে ধরিয়া! এইরূপ সাতটি গ্রহের অস্তিত্ব বহুদিন হইতে মনুষ্যের 
নিকট বিদিত ছিল | 

এই গ্রহগুলি নিতান্ত অকারণে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া বেড়াই- 
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তেছে, হয় ত এইরূপ নির্দেশ উচিত হইল না। গ্রহগণের 
এইন্প ভ্রমণের উদ্দেশ কেহ কেহ আবিফার করিয়াছেন। তোমার 
.জন্মকালে বৃহস্পতি যখন কর্কটরাশিস্থ ছিলেন, তখন তুমি পয়ত্রিশটি, 
বিবাহ করিতে বাপা, ইহ! অনেক ভদ্রলোকে অদ্যাপি পুরা সাহসে বলিয়া 
থাকেনন। গ্রহগণের অবস্থান মনুষোর শুভাশুভ নির্দেশ করে ) ইহাতে 
যেসন্দেহ করে, সে নির্বে'ধ ; কেন না, চন্দের অবস্থানভেদে জোয়ার- 
ভাট! কি প্রত্যক্ষ ঘটন! নহে? আর এ্ররূপ একটা উদ্দেশ্ত না 
থাকিলে বিধাতা কি এতই" কাগুজ্জঞানহীন, যে এতগুলি প্রকাণ্ড 
জড়পিগকে অনর্থক ঘুরিয়া মরিবার বাবস্থা করিদ্লাছেন? 

উদ্দেম্ত ঘাহাই ভউক, গ্রহগুলা যে এঁরূপে পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিয়া 
থাকে, তাহাতে সংশয় নাই । কিন্তু দেখা যায়, উহাদের পরিভ্রমণের 
পথ বড়ই আকাবাকা। প্রাণীনেরা অনেক চেষ্টাতেও সেই পথের 
জটিলতার অন্ত পান নাই। গ্রহগণের নধ্যে চন্দ্র আর সূর্য কতকটা 
সরল নিয়মে চলিয়া বেড়ান। কিস্ক অন্তান্ত গ্রহ কখন কোথায় থাকেন, 
তাহার গণনা দু্ষর। উহারা কখন ধীরে চলেন, কখন দ্রুত চলেন, কখন 
আবার চলিতে চলিতে পিছু হাটেন। যেখানে ঘুরিয়া না বেড়াইলে 
নিস্তার নাই, সেখানে আবার এত লুকোচুরি খেলা কেন? 

হঠাৎ কোপনিকস বলিলেন, কি তোমাদের দৃষ্টির ভ্রম! উহাদের 
গতির নিয়মে এত যে জটিলতা! দেখিতেছ, সে তোমাদেরই দৃষ্টির দোষে। 
একবার মনোরথে চাপিষা পৃথিবী ছাড়িয়া কুর্ধযমগ্ুলে গিয়া দাড়াও ; 
দেখিবে কেমন সুন্দর স্ুশৃঙ্খলার উহার! ধীরভাবে ও স্থুনিয়তভাবে 
হুর্যমগ্ডলেরই চারিদিকে ঘুরিতেছে । আর দেখিতে পাইবে, তোমার 
পৃথিবী, সেও স্থির নহে, সেও অন্তান্ত গ্রহের স্টায় সুর্য্যেরই চারিদিকে 
ভ্রমণশীল। আর চন্দ্র, একা তিনিই পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতেছেন। 

রস্ততঃ, কুর্ধ্য পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে না; পৃথিবীই হুর্ধয প্রদক্ষিণ 
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করে; এবং অন্ত গ্রহেরাও পুথিবী প্রনক্ষিণ করে না, তাহারা ও স্ুর্য্য 
প্রনক্ষিণণ করে। তাহাত্দর ভ্রমণপথে বিশেষ কোন জটিলতা নাই; 
তাহাদের ভ্রমণে বিশেষ কোন অনিরম নাই । তাহারা কলুর চোখঢাকা 
বলদের মত অপার গান্তীর্যোর সহিত চক্রশথে একই নির্দিষ্ট নিয়মে 
একই মুখে হৃুর্যোর চারিদিকে ঘুরিতেছে। তুমি যদি হৃর্যামগ্ডলের 
অধিবাসী হইতে, তাহ! হইলে দেখিতে পাইতে, উগাদের গতি কেমন 
স্থনিয়ত। যে কেন্দ্রেব চারিদিক উচারদ্দের পথ, তুমি স্বয়ং সে কেন্জরে 
না থাকিয়। দুরে পৃথিবীতে রঠিয়াছ ও স্বয়ং পৃথিবীর সহিত ঘুরিতেছ ? 
তাই তোমার বোধ হইতেছে, উহাদের পথ এত আকাবাকা, 
উহাদের গতি এমন অনিয়ত। 

কোপনিকমের কথাটা সকলেই ই চারি বার মাথ! নাড়িয়া 
অবশেষে নানিয়! লইল । ধার্য হইল, স্বর্যাই স্থির, আর পৃথিবীই অস্থির; 
সুর্য গ্রহ নহে; পৃথিবীই গ্রহ । কেন না, এখন হতে স্থির হইল যে 
যাহার! স্ুর্ধা প্রদক্ষিণ করে, তাহারাই গ্রহ । 

কোপশিকসের পর কেপলার। কেপলার €দখাইলেন, গ্রহগণ 
স্র্য্য প্রদক্ষিণ করে বটে, এবং উহাদের চলিবার পথ প্প্রায় বৃত্তা- 
কার বটে, কিন্তু ঠিকৃ বৃত্তাকার নহে। একটা গোলাকার আউটিকে 
ছুই পাশ হইতে চাপ দিলে যেমন হয়, পথ কতকটা সেইরূপ । এইরূপ 
পথকে জ্যামিতিবিগ্ায় বৃত্তাভান বা অপবৃত্ত বলিয়া থাকে। সুর্য সেই 
প্রায় বৃত্তাকার পথের, অর্থাৎ বুন্তাভাস পথের, ঠিক্‌ মধাস্থলে অবস্থিত 
না থাকিয়া একটু পাশে অবস্থিত আছে। বুত্তাভাস পথের যাহাকে 
অধিশ্রয় বলে, যাহ! ঠিক্‌ মধ্যস্থানে না থাকিয়া একটু পাশ ঘেষিয়া 
থাকে, সৃর্যের অধিষ্ঠান সেইখানে । এই জন্য প্রত্যেক গ্রহ 
কখন সুধ্যের একটু কাছে থাকে, কখন বা একটু দূরে যায়। 
এই আমাদের পৃথিবীই শীতকালে সূর্যের একটু নিকটে আসে, আর 
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গ্রীষ্মকালে একটু দূরে যায়। শীতকালে নিকটে থাকে শুনিয়া পাঠক 
চমকিয়া উঠিবেন না; তাহাই ঠিক। আরও একট কথা? কোন 
গ্রহ যখন স্র্যোর একটু কাছে থাকে, তখন একটু দ্রুত চলে, আর 
যখন একটু দূরে থাকে, তখন ঠিক্‌ সেই অনুপাতে একটু ধীরে চলে। 
কেপলার প্রত্যেক গ্রহের সম্বন্ধে কেবল এই করট! নূতন কথা বলিয়াই 
নিরম্ত হয়েন নাই। তিনি আরও একটা নৃতন বাপার দেখাইয়াছিলেন। 
তিনি দেখাইলেন, ভিন্ন ভিন্ন গ্রহের সুধ্য হইতে দূরত্বের সহিত 
উহাদের ভ্রমণকালের একট সম্বন্ধ আছে। গ্রহগণ স্বতন্ত্রভাবে 
আপন আপন পথে ঘুরিতেছে বটে, কিন্তু আগে হইতে যেন একটা 
পরামর্শ আঁটিয়! ঘুরিতেছে। যেযত দূরে আছে, তাহাকে এক পাক 
ঘুরিয়া আসিতে তত অধিক সময় লাগিতেছে ; কত দূরে থাকিলে কত 
সময় লাগিবে, সে বিষয়েও একট। বাধাবাধি নিয়ম স্থির হইয়া আছে। 
নিয়মটা এই । মনে কর, ছুইটা গ্রহ ক আর খ; খর দূরত্ব ক'রচারি 
গুণ। এখন চাঁরিকে ত্রিধাত করিলে চারি চারি ষোল ও চার যোলতে 
চৌধটি হয়। আরু চৌবটির বর্গ-মূল ভয় আট । এখন ক যদি ঘুরে এক 
বৎসরে, খকে ঘুরিতে হষ্টবে আট বৎসরে । তেমনি যদি গ-এর দুরত্ব 
হয় নয় গুণ, তাহা হইলে নয়কে ত্রিধাত করিলে ৯৮৯১৯-৭২৯) 
আর ৭২৯ এর বর্গ-মূল ২৭; তাহা ভইলে ক যদ্দি ঘুরেন এক বৎসরে, 
তাচা হইলে গ, যিনি নয় গুণ দুরে আছেন, তাহাকে ঘুরিতে হইবে 
২৭ বৎসরে । বুধ হইতে আরম্ভ করিয়া শনি পর্য্যস্ত ছয়ট! গ্রহ 
এইরূপে যেন পরামশ করিয়! যথাবিহিত সময়ে আপন আপন পথে সূর্য্য 
প্রদক্ষিণ করিতেছে । 

কেপলার গ্রহগণের গতির সম্বন্ধে এই কয়টা নিরম আবিষ্কার করেন। 
প্রত্যেক গ্রহই বৃত্তাভাস পথে চলিতেছে, এবং সুর্য হইতে দুরত্বভেদে 
কখন বা একটু দ্রুত, কখন বা একটু মন্দ, গতিতে চলিতেছে । আর 
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বিভিন্ন গ্রহ বিভিন্ন পথে থাকিয়াও আপন আপন দূরত্বের হিসাবে 
ভ্রমণ কলের একট! নিয়ম স্থির করিয়া সেই হিসাবে যথাকালে চলিতেছে । 
এই পর্যন্ত হইল ঘটন।। ইহার সত্যতায় অবিশ্বান করিবার হেতু 
নাই; কেন না সত্য বটেকিনা, কিছু দ্রিন ধরিয়া আকাশ পানে 
চাহিয়া থাকিলেই বুঝিতে পারিবে । আপেল ফল বুস্তচযুত হইলেই 
মাটিতে পড়ে. ইহ! যেমন সতা ঘটনা, গ্রহগণ উক্ত নিয়মে কৃর্য্য প্রদক্ষিণ 
করে, ইহাও দেইরূপ সত্য ঘটনা । 

কিন্তু উহারা এরূপে ঘুরিয়! বেড়ায় কেন, এই প্রশ্ন আসিয়া পড়ে। 
ঘুরিয়া বেড়ায় সে ত দেখিতেছি? কিন্তু কেন বেড়ায় ? 

গ্রহগুলার কি এত মাথাব্যথা! যে, স্ুর্যাকে অবিরাম প্রদক্ষিণ 
করিতেই হইবে? 

আর ঘুরিবেই যদি, ত প্রত্যেকেরই পথটা! এমন কেন? আর 
বেড়াইবার রীতিটাই বা এমন কেন? কাছে থাকিলে একটু 
দ্রুত বাইতে হইবে, দূরে গেলে একটু ধীরে চলিতে হইবে, ইহার 
তাৎপধ্া কি? ॥ 

আবার এতগুলি গ্রহ বিভিন্ন পথে চলিতেছে, অথচ সকলে মিলিয় 
ভ্রমণকালের এমন একটা বাধাবাধি নিয়ম করিয়। লইয়াছে কেন? 

কেপলার এই প্রশ্নের উত্তর দিবা চেষ্টা না করিয়াছিলেন, এমন 
নহে। উত্তর কতকটা এইরূপ )_উহ্ার! ঘুরে, উহাদের মরজি ) উহারা 
বড় লোক ও ভাল লোক, উহারা কি আর অদংযতভাবে অনিয়মে ঘুরিতে 
পারে? অথবা এক একটা গ্রহ এক একটা দেবতার বাহন ; দেবতারা 
কি একটা মতলব আ'টিয়! রূপ খেল! খেলিতেছেন । হৃর্য্যের আকর্ষণে 
গ্রহগণ আপন পথে বিচরণ করে জানিয়! ধাহার! নিশ্চিন্ত আছেন, তাহারা 
কেপলারের উত্তরে হাঁসিলে অনুচিত হইবে । 

কেপলারের পর দেকার্তে। তিনি বলিলেন, হৃর্য্যমগ্ডলকে ঘেরিয়! 
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ও সৌরজগৎ ব্যাপিয়া একটা অবিরাম ঝড় বহিতেছে। গ্রহগুলা! সেই 
ঝড়ের মুখে ভাসিয়া যাইতেছে । এই ঝড় যত দিন না থামিবে, উহা- 
দিগকে ততদিন এইরূপে ঘুরিতে হইবে । 

দেকার্তের পর নিউটন । নিউটন কেপলার-প্রদণিত গ্রহগণের গতির 
নিয়ম আলোচনা করিলেন। দেখিলেন, প্রতোক গ্রহ নির্দি্টকালে নিদিষ্ট 
নিয়মে নিদিষ্ট পথে বিচরণ করে। আরও দেখিলেন, যাঁর দূরত্ব যত 
অধিক, তার ভ্রমণের কালও তত অধিক-দিন-ব্যাপী । দেখিলেন, এই 
দুরত্ব ও এই ভ্রমণকালের মধ্যে একট! নির্দিষ্ট সম্বন্ধ আছে। নিউটন 
সেই সমুদয় আলোচনা করিয়! গ্রহগণের গতির নিয়মগুলি একটি সংক্ষিপ্ত 
স্থত্রে ফেলিলেন। সুত্রটির আকার অতি সংক্ষিপ্ত ; কেপলারের আবিষ্কৃত 
সমুদয় নিয়মগ্ডলি সেই সংক্ষিপ্তন্তত্রের ভিতর নিহিত রহিয়াছে । সেই 
স্ত্রটির একটু আলোচনা করা যাউক। 

স্ত্রটি এই । প্রত্যেক গ্রহের প্রতি সুর্যের অভিমুখে একটা 
আকর্ষণবল রহিয়াছে ; যে গ্রহের দূরত্ব যত অধিক, এই আকর্ষণবলের 
পরিমাণ দূরত্বের বর্গীনুমারে তত অন্ন । 

এই সুত্রে একটা নূতন শব্দ রহিয়াছে,--আকর্ষণবল। আকর্ণ 
শব্টার বিশেষ মাহাত্ম্য নাই। বল শব্দটার তাৎপধ্য হৃদগত কর! 
একটু কঠিন। শক 

বল কাহাকে বলে? বল একটা পারিভাষিক শব । যাহাতে 
গতি উৎপাদন করে, তাহাই বল। একবার দেখিয়াছিলাম, কোন পণ্ডিত 
গস্ভীরভাবে তর্ক উপস্থিত করিতেছেন, ক্রোধে হস্তপদাদির গতি উৎপন্ন 
হয়, অতএব ক্রোধ একটা বল। নিউটনের প্রেতপুরুষ তাহার পরি- 
ভাষার এইরূপ ছুর্গতি দেখিয়া হাঁসিয়াছিলেন কি কাদিয়াছিলেন, 
বলিতে পারি না । 

মনের ভাব প্রকাশ করিবার জন্ত ভাষ! আবশ্তক । কিন্তু ভাষার 
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দোষে ভাব কেমন বিক্কৃত হইয়া প্রকাশ পায়, নিউটনের দত্ত বলের. 
খজ্ঞার হুর্গতি দেখিলে কতক বুঝা যাইতে পারে। নিউটনের ভাষাক়্ 
গতি উৎপাদন বলের কাজ; বল গতি জন্মায়। গতি জন্মায় ইহার অর্থ 
কি? মনে কর একখান! টেণ ষ্টেশনে দাড়াইয়াছিল, চলিতে লাগিল। 
উহার গতি জন্মিল। ক্রমে উহার বেগ বাড়িতে লাগিল; ষ্রেশন 
ছাড়ির়। প্রথম মিনিটে চলিয়াছিল আধ পোয়া, তার পর মিনিটে চলিল 
এক পোর!; উহার বেগ বাড়িল; এখানেও বলিব উহার গতি 
জন্মিতেছে। কিছুক্ষণ পরে গাড়ী যখন পুরা দমে ঘণ্টায় ষাটি মাইল 
বেগে চলিতেছে, তখন আর গতি জন্মিতেছে কি? না। বেগ তখন 
খুব অধিক, কিন্ত বেগ আর বাড়িতেছে না; গতি জন্মিলে বেগ বাড়িত। 
এখন উহা মিনিটে এক মাইল চলিতেছে ; এ মিনিটেও এক মাইল, 
আবার পর মিনিটেও 'এক মাইল) বেগ খুব অধিক বটে, কিন্তু সে বেগ 
আর বাড়িতেছে না, কাজেই এখন গতি আর নূতন করিয়া উৎপন্ন 
হইতেছে না। নিউটনের ভাষায় বলিতে হইবে, যতক্ষণ বেগ বাড়িতে" 
ছিল, ততক্ষণ গতি উৎপন্ন ₹ইতেছিল, ততক্ষণ বল ছিল। যখন আর 
বেগ বাড়ে না; তখন আর গতি জন্মে না; তখন আর বল থাকে না। 
বলের কাঙ্জ গতি উংপাদ্দন; বলেব কাক্জ বেগ বাড়ান । 
আবার টেণখানা যখন সোজা পথ ছাড়িয়া, সরল রেখা ছাড়িয়।, 
বাক! পথে কুটিল রেখায় চলে, তখনও উচ্বাতে নিউটনের ভাষায় 
গতি জন্মায় । গতি ছিল এক মুখে, অন্ত মুখে নূতন গতি জন্মাইয়া 
গতির মুখ বদলাইয়! দেয়। এক্ষেত্রেও নিউটনের ভাষায় বলা হয়, 
বলের কাঁজ গতি উৎপাদন; এখানেও গতি জন্মিতেছে, অতএব বল 
আছে । ূ 
ধাহারা পদার্থবিদ্ভা উদরস্থ করিগ্লাছেন, কিন্তু তাহা হঞ্জম করেন 
নাই, তাহারা কথায় কথায় বলিয়! থাকেন, গতি উৎপাদনের কারণ 
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বল। গতি উৎপাদন কার্য, বল তাহার কারণ। গতি উৎপন্ন হয় কেন? 
বল আছে বলিয়া । বল না থাকিলে গতি উৎপন্ন হইত না। 

কথাটা এক হিসাবে ঠিক; অন্ত হিসাবে ঠিক নহে । বল না থাকিলে 
গতি উৎপন্ন হয় না; বলই গতি জন্মায়। ইহাঠিক্‌ কথ।। কেন না, 
নিউটন , বলিয়াছেন, যেখানে দেখিবে গতি জন্মিতেছে, সেই খানেই 
বলিবে যে বল আছে । যেখানে দেখিবে গতি জন্মিতেছে না, সেই খানেই 
বলিবে, বল নাই। কাজেই ইহা] ঠিক কথা । 

ঠিক কথা বটে) কিন্তু তথাপি গতির উৎপাদনের কারণ বল এরূপ 
বলিলে ভূল হয়। গতি উৎপাদনের কাঁরণ কি জানি না। কারণ যাহাই 
হউক, বল তাহার কারণ নহে । কেন বুঝাইতেছি। 

এ জন্থটার চারি পা ও উহ হাশ্বা স্বরে ডাকিতেছে। উহার 
সর্ধববাদিসম্মত নাম গরু 

এখন জিজ্ঞান্ত, উহা গরু, এই জন্ত উহ! হাম্বা ডাকে ? না হাম্বা! 
ডাকে বলিয়াই উহা গরু? কোন্‌ প্রশ্নটা ঠিক? হাম্বাধ্বনির কারণ 
উহার গোত্ব, ন। গোত্বের কারণ ভাম্ব' ধ্বনি? 

ফলে উহাকে তুমি গরুই বল আর ভেডাই বল, নামে কিছুই যায় 
আসে না) ও ভাশ্বা ডাক কিছুতেই ছাড়িবে না। উহাকে এরাবত 
নাম দিলেও হাম্বা ছাড়িয়। বুৎহিত ধ্বনি করিবে না। উহার হাম্বা 
ডাঁকই স্বভাব, উহা ভান্বাই ডাকিবে _ অকাতরে ডাকিবে। | 

তবে বে চতুষ্পদ হাম্বা ডাকে, ভাঁহাকে আমরা ভেড়া না বলিয়া 
গরু বলি; এরাবত ন| বলিয়া স্থুরভি বলি। যেসহ্াম্বা ডাকে, সে গরু) 
ও হাম্বা ডাকে, অতএব ও গরু ; ইহা বলাই ঠিক । হাম্বা ধ্বনির কারণ 
গোত্ব নহে; গোত্বের কারণ হাম্বা ধ্বনি । 

ঠিক এই হিসাবে গতি উৎপাদনের কারণ বল নহে; বলের বিদ্য- 
মাঁদতার কারণ গভির উৎপন্তি। বল আছে, অতএব গতি গরন্মিতেছে, 
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বলা সঙ্গত নহে। গতি জন্মিতেছে দেখিলেই বলিব যে বল আছে, ইহাই 
সঙ্গত*। গতি উৎপাদনের নামান্তর বলের প্রয়োগ | 

বৃন্তচাত আপেল ফলে পৃথিবীর মুখে গতি উৎপন্ন হয়। কেন হয়? 
পণ্ডিত অপগ্ডিত সমস্বরে বলেন যে পুথিবী বল প্রয়োগ করে; পৃথি- 
বীর মাধ্যাকর্ষণ বল আছে, এই জন্য উতা গতি পার । আমরা বলি, 
উত্তরটা ঠিক হইল না। উচ্ভার ভূপতনের, ভূমিমুখে উহার গতি উৎপঞ্ভির, 
কারণ মাধ্যাকর্ষণ নভে । উহা কেন পড়ে, কি কারণে পড়ে, তাহা 
জানি না। গরুর যেমন ভাম্বা ধবনিই স্বভাব, তাহার তেমনই ভূপতনই 
স্বভাব। পতনকালে বেগ বাড়ে, তাহাই দেখিয়া আমরা বলি উা 
মাধ্যাকর্ষণবলে ভূপতিভ হইতেছে, উহা পৃথিবীর দিকে আকুষ্ট 
হইতেছে। 

গ্রহ সুর্ধ্যকে ঘুরে কেন ? সুর্য. অভিমুখে বল রহিয়াছে, এই জন্য কি? 
না, তাত! নহে । বল বঠিয়াছে, এই জন্য ঘুরে না; ঘুরে তাই দেখিয়া 
আমরা বলি, বল রহিয়ীছে। একটা কথাই ভ্রহ্ন রকম ভাষাতে ব্যক্ত 
করি। হ 

হরিচরণ ভাত খাইতেছেন, অথবা অন্নের পিণ্ড ভোজন 
করিতেছেন। ভোজনের কারণ কি খাওয়া? অথবা খাওয়ার 
কারণ কি ভোজন? এ প্রশ্ন উপহান্ত। সেরূপ পৃথিবী ক্ুর্ধ্যকে 
ঘুরিতেছে ; সুর্ধযমুখে পৃথিবীর প্রতি বল আছে বা আকর্ষণ আছে। 
সঘুরিবার কারণ বল, অথবা বলের কারণ ঘুরিয়া বেড়ান? এ প্রশ্নও 
ঠিক সেইরূপ। একটা ঘটন! ছুই রকম ভাষায় বণিত হইতেছে; 
একট! ভাষ! সরল ভাষা, সাধারণ লোকের বোধগমা প্রচলিত ভাষা; 
আর একট! ভাষা পণ্ডিতের ভাষা, সঙ্কেতের ভাষা, সংক্ষিপ্ত ভাষা; 
এষ্ঠ প্র্য্যস্ত প্রভেদ। 

পৃথিবী ঘুরে কেন? তাহার উত্তর হইল না। কেন ঘুরে, জানি 
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না; দেখিতেছি যে ঘুরিতেছ ; ঘুরিতেছে দেখিয়া বলিতেছি, যে বল 
আছেঃ হৃর্যের মুখে গতি জন্মিতেছে ও হুর্যোর মুখে আকর্ষণ বল 
আছে। ঘুরিতেছে কেন, বল রহিয়াছে কেন, জানি না । 

কেপলার দেখিয়াছিলেন, বুধ শুক্র পৃথিবী প্রভৃতি সকলেই 
নির্দিষ্ট নিষ্ুমে হূর্যয প্রদক্ষিণ করে । নিয়মটা কেপলার সহজ ভাষায়, 
সাধারণের বোধগমা চলিত ভাষায়, বাক্ত করিয়া গিয়াছিলেন। নিউটন 
সেই কেপলারেরই নিয়ম অপেক্গাকত সংক্ষিপ্ত ভাষায়, সাস্কেতিক ভাষায়, 
পণ্ডিতের বোধ্য ভাবায়, বাক্ত করিয়া গিয়াছেন। 

নিয়মটা কি, তাহা পুর্বে বলিয়াছি। দুরত্বের সঠিত ভ্রমণকালের 
একটা বাধা সম্বন্ধ আছে । যে সকল গ্রহ হৃর্য্য প্রদক্ষিণ করে, মকলেরই 
ভ্রমণপক্ষে সেই নিয়ম । কেপলার সেই নিয়ম দেখিরাছিলেন ; নিউটনও 
তাহাই ভিন্ন ভাষায় সুত্রাকারে বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। 

নিউটন আর একটু অধিক দেখিয়াছিলেন। কেপলার তাহা 
দেখেন নাই। গ্রনশ্গণ ঘেমন ক্ৃর্য্য প্রদক্ষিণ করে, চন্দ্রও তেমনি পৃথিবী 
প্রদক্ষিণ করে। গ্রহণে সুপ্যের মুখে গতি জন্মিতেছে ; আবার 
চন্ত্রেও প্রথিবীর মুখে গতি জন্মিতেছে। আবার আপেল ফল ভূপতিত 
হয়) বুস্তচাত ভইলেই উহার বেগ ক্রমশঃ বাড়িতে বাড়িতে উহা 
ভূপৃষ্ঠে উপনীত হয়; সুতরাং আপেল ফলেও পৃথিবীর মুখে গতি জন্মে । 
নিউটন কেপলার অপেক্ষা অনেকটা অধিক দেখিয়াছিলেন ) তিনি দেখি- 
লেন, গ্রহগণ যে বাধা নিয়নে হুর্য্য প্রদক্ষিণ করিতেছে, ঠিক সেই 
নিয়মেই চন্দ্র প্রথবী প্রদক্ষিণ করে, আর ঠিক সেই নিয়মে আপেল 
ফলও পৃথিবীর ধিে ধার, বা ধায়, বাঁ চলে, বা আকৃষ্ট হয়। 
সর্বত্রই এক নিয়ন। নিয়মটা! দৃরত্বের সহিত ভ্রমণকালের সম্বন্ধ 
লইয়! ; এই সম্বন্ধ সর্বত্রই এক। কেপলার গ্রহগণের গতিবিধিতে যে 
নিয়ন, যে নম্বন্ধ, দেখিতে পান, নিউটন চন্দ্রের গতিতে ও আপেল ফলের 
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গতিতেও সেই নিয়ম, সেই সম্বন্ধ, দেখিতে পান। এইটা নিউটনের 
বাহাছুরি। 

নিউটন দেখিলেন, এতগুল! জড়দ্রবোর গতিতে, গ্রহগণের সু্যয-মুখ 
গতিতে, চন্দ্রের ও আপেল ফলের পৃথিবীমুখ গতিতে, একই নিয়ম, দেশ- 
কালগত একই সম্বন্ধ, বর্তনান । নিউটন অনুমান করিলেন, সাহস কারয়া 
বলিলেন, তবে জড়জগতের সর্বত্র জড়দ্রবামাত্রেরই গতিতে এই নিয়ম 
বর্তমান থাক] সম্ভব। নিউটনের অনুমানের, নিউটনের সাহসিকতার, 
সমূলকতা৷ পদে পদে পুনঃ পুনঃ প্রতিপন্ন হইয়াছে । এ পর্য্যন্ত, অন্ততঃ 
সৌর জগতের ভিতরে, কোন জড়পিগুকে এই নিয়ম অতিক্রম করিতে 
দেখা যায় নাই। 

শেষ পর্যান্ত কি দাড়াইল, দেখা যাক। গ্রহগণ গতিবিশিষ্ট ) 
উপগ্রহগণ গতিবিশিষ্ট; সৌর জগতের অন্তর্বর্তী পদার্থনাত্রই গতিবিশিষ্ট। 
প্রাচীনকালে, কয়েক শত বৎসর মাত্র পূর্বে, এই সকল গতি অসংযত 
অনিয়ত বোধ হইত । কেপলারের পর ও নিউটনের পর হইতে আমরা 
দেখিতেছি, এই সমুদয় গতির মধ্য একট?, সুন্দর নিয়ম বিদ্তমান 
আছে। নিয়মটা কিরূপ, তাহা নিউটন সংক্ষিপ হত্রের আকারে 
নির্দেশ করিয়াছেন। তাই অমুক দ্রবা আজি অমুক স্থানে রহিয়াছে 
বলিয়। দিলে, কাল বা ছুই শত বৎসর পরে তাহা! কখন্‌ কোন্‌ স্থানে 
থাকিবে, অবার্থ সন্ধানে গণিয়া বলিয়া দিতে পারি। 

কিন্তু এই সম্বন্ধ কেন? এই নিয়মের অস্তিত্বের কারণ কি? গ্রহগণ 
উপগ্রহগণ ও আপেল ফল সকলেই একই নিয়মে চলাফের! করিতেছে 
কেন? এ প্রশ্্েরে কোন উত্তর মিলিল না। পৃথিবী আপেল ফলকে 
আকর্ষণ করে, তাই আপেল ফল গতিবিশিষ্ট হয়; ৃর্যয পৃথিবীকে 
আকর্ষণ করে, তাই পৃথিবী হূর্য্যমুখে গতিবিশিষ্ট হয় ;__-বলিলে চোখে 
ধূল৷ দেওয়! হয়। এই ধরণের উত্তর বিঞ্জীনবিরুদ্ধ, ধর্মমবিরুদ্ধ ১ 
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ইন্থী প্রতারণা । অগ্ঞানকে জ্ঞানের সাজ দিলে বদি প্রতারণ! হয়, ইহা 
সেইরূপ প্রতারণা । আপেল ফল পৃথিবীর দ্রিকে চলে, ইহা সকলেই 
জানে। দালঙ্কার ভাষার বলিতে পার, কবিতার ভাষায় বলিতে 
পার, পৃথিবী আপেল ক্লকে আকর্ষণ করে বা অংপেল ফপকে টানে। 
আকর্ষণের, স্থলে অস্ুরাগ শব্দ বদাইলে বা প্রেম শব্দ বসাইলে ভ'ষা 
আরও কবিত্বমর হইতে পারে, আরও সরস হইতে পারে; কিন্তু জ্ঞানের 
বুদ্ধি কিছু হয় না। আপেল ফল পড়ে, এই শাদা কথার যে অর্থ, 
পৃথিবী আপেলকে আকর্ষণ করে, এই সরস কথারও বুদ্ধিমানের নিকট 
সেই অর্থ। আপেল ফল কেন পড়ে, তাহা জানি না। জানিবার 
উপায় আছে কি? পুথিবী আপেল ফলকে কোন অদৃশ্ত রঙ্জুর ধন্ধনে 
বাঁধিয়। রাখিক়াছে কি? হইতে পারে ১ কিন্তু জানি না। 

নিউটন ঘৌর জগতের অন্তভূতি দ্রব্যম্াত্রেরই গতিতে একটা 
বিশেষ নিয়মের অস্তিত্ব দেখাইয়াছেন | নিউটন সাঙ্কেতিক ভাষায় সংক্ষিপ্ত 
ভাষায় উহার বর্ণন। দিয়াছেন । একট সংক্ষিপ্ত স্ত্রের ভিতর অনেকগুল। 
কথা পুরিয়াছেন; একট! বিস্তৃত ব্যাপারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিরাছেন। 
কিন্ত তাহ বিবরণ মাত্র; বিবরণের অতিরিক্ত আর কিছুই নহে। বাকরণ- 
কৌমুদীর দশটা! সুত্র মুগ্ধবোধের একটা সুত্রের সমান ফল দেয়। উভয়ই 
বিভিন্ন ভাষায় একই বাপারের বর্ণনা! দেয়। চলিত ভাষায় যে বিবরণ 
লিপিবদ্ধ করিতে দশ পাতা কাগজ লাগে, এই দীর্ঘ প্রবন্ধে পাঠককে 
নির্যাতন করিয়াও যে বিবরণ সন্যকৃভাবে দ্দিতে পারি নাই, নিউটনের 
ক্ষুদ্র সুত্রে তাহা সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে । প্রাকৃতিক নিয়ম সুত্রাকারে 
লিপিবদ্ধ করাই বিজ্ঞানের কাজ। ইহাতে নির্বোধের চোখে ধাধা লাগে, 
বুদ্ধিমানের পক্ষে মানসিক শ্রমের সংক্ষেপনাধন ঘটে। নির্ক্বোধে বলে, নিউটন 
আপেল ফল পতনের কারণ নির্দেশ করিয়া! গিয়াছেন; বুদ্ধিমানে জানেন, 
নিউটন. দেখাইয়াছেন, আপেল ফল জগতে যে নিয়মে চলে, গ্রহ উপগ্রহ 
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হইতে ধুমকেতু উ্কাপিণ্ড পর্য্যন্ত সেই নিয়মেই চলে। কেন চলে, 
নিউটন জানিতেন না, আমরাও জানি না। নিয়ম আছে, ভাল। 
নিয়ম না থাকিত, হয় ত আরও ভাল হইত। অন্ততঃ এই দর্ববহ 
মানবদেহধারণের দায় হইতে অব্যাহতি পাওয়া যাইত। 


এক না দুই ? 


জগৎ এক ন] ছুই? এই প্রশ্নের মীমাংসা লইয়৷ দার্শনিকের] বহুকাল 
হইতে দুই দলে বিভক্ত হইয়া আছেন। কোন কালে এই প্রশ্নের 
মীমাংসা হয নাই। কখনও হইবে কি না সন্দেহ; বর্তমান প্রবন্ধে 
মীমাংসার কোন উপায় হইবে, লেখকের সেরূপ অনুচিত স্পর্ধা নাই; 
তবে পাঁচ জন পঞ্ডিতে পাঁচ রকম উত্তর দিয়া থাকেন, তাঁহারই যতকিঞ্চিৎ 
আলোচন! কর! যাইবে মাত্র । 
প্রথমে প্রশ্নের তাৎপধ্য বুঝা আবশ্যক | প্রত্যক্ষ বস্তুর সংখ্যা করিয়া 
উঠে, মন্ুষোর মনের এরূপ শক্তি নাই। 'বস্তঃই যে সকল জ্ঞানগোচর 
বস্ক জগতের উপাদান, তাহাদের সংখা! নির্ণয়ের কোন উপায় নাই। 
ংখা! করিতে উপস্থিত হইলেই মন্ুষ্যকে দিশাহারা হইতে হয়। অথচ 
জগৎ লইয়৷ যখন কারবার, তখন উহাদের সহিত এক রকম পরিচয় ন৷ 
রাখিলেও চলে না। প্রত্যেকের সহিত পুথক্‌ করিয়া পরিচয় যেখানে 
অসম্ভব, সেখানে বাধ্য হইয়! শ্রেণিবিভাগের ব্যবস্থা করিতে হয়। গোট- 
কত লক্ষণ ধরিয়! সেই লক্ষণের হিসাবে সকলকে শ্রেণিবদ্ধ করিতে হয়। 
এইরূপে স'খ্যাতীত বস্ত অল্পসংখাঁক শ্রেণির মধ্যে নিবিষ্ট হয় । আবার 
পঞ্চাশট৷ শ্রেণিকে কোন একটা বিশেষ লক্ষণ ধরি আর একটা বৃহত্তর 
শ্রেণির মধ্যে ফেলিতে হয় । এইরূপে শেষ পর্যাস্ত গোটাকতক শ্রেণির 
মধ্যে জ্ঞানগোচর সমুদয় পদার্থই স্থানলাভ করে। এই শ্রেণির কয়টার 
লক্ষণ মনে করিয়৷ রাখিতে পারিলে সমস্ত জগংটারই একরকম পরিচয় 
জান! হয়। এইরূপে মানসিক পরিশ্রমের লাঘব ঘটে; এবং ছুরস্ত 
জীবনসমরে কোনরূপে মানসিকশ্রমের লাঘব' ঘটিলেই তজ্জাত আরাম 
ও আনন্দ ম্বতঃই উপস্থিত হয়। এই জন্য মনুষ্যের মনে অসংখ্যককে 
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অল্লসংখ্যক শ্রেণির মধ্যে ফেলিবার জন্য, জাগতিক পদার্থনিচয়কে 
কয়েন্টা পরিচিত শ্রেণির মধ্যে আনিবার জন্য, ব্যাকুল । 

এইরূপে মানসিক শ্রম সংক্ষেপ করিবার চেষ্টা বহুকাল হইতে দেখা 
ষাইতেছে। যাবতীয় পদার্থকে শেষ পর্যন্ত গোটাকতক শ্রেণিতে ফেলিতে 
হইবে । সেই শ্রেণির সংখ্যা যতই অল্প হয়, ততই সুবিধা । এখন প্রশ্ন 
এই, কোথায় থামিবে? দশে না পাচে না ছুইয়ে না একে? কেহ 
কেহ বলেন, ছুইয়ে। সমস্ত জগৎকে ছুইটা ভাগে বিভক্ত কর! যাইতে 
পারে; সেই ছুইটার মধ্যে আর কোন সাধারণ লক্ষণ, কোন সমানতা 
বা সামান্ত, দেখা যায় না; উহার পরস্পর এত ভিন্ন যে উহাদ্দিগকে 
আর একের ভিতর. এক পধ্যায়ের ভিতর, আনা চলে না। আবার 
কেহ কেহ বলেন, দুইয়ে থামিব কেন? একটু অভিনিবেশ করিলে 
সেই ছুইয়ের মধ্যে সাদৃশ্ঠ সামান্ত বা সাধারণ লক্ষণের অস্তিত্ব বাহির 
কর! যাইতে পারে। সুতরাং ছুইকেও টানিয়! একের ভিতর ফেলিতে 
পারা যায় । 

এইর্পে দুই সম্প্রদার পরম্পরকে লক্ষ্য করিয়া বিষম কোলাহল করেন। 
কেহ বলেন ছুই; কেহ বলেন এক ॥। কোলাহল তীব্র ও কর্ণভেদী। 
কখনও ইহার নিবৃত্তি হইবে বলিয়া বোধ হয় না। 

কথ! হইতেছে জ্ঞানগোচর পদার্থ লইয়া!) জগতের অক্গপ্রত্যঙ্গ 
উপকরণ লইয়া । জগতের উপকরণ কি? জগতের উপকরণ 
সুধ্যচন্দ্র গ্রহনক্ষত্র জলবায়ু রূপরস সুখছঃখ রাগছেষ ইত্যার্দি। এই 
সকলই জগতের অন্তর্গত | ক্র্যচন্ত্রাদিও যেমন জগতে বর্তমান, 
রূপরসাি বা হর্যবিষাদাদিও তেমনি জগতে বর্তমান। সকলই আমাদের 
জ্ঞানের গোচর বা অন্ুভবগম্য। এ সকলকে লইয়াই এই বিশাল বিচিত্র 
জগৎ । 


প্রথম দৃষ্টিতেই এই সকল পদার্থের মধ্যে একট প্রকাণ্ড পার্থক্য 
৩ 
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আসিয়া পড়ে, যাহা ধরিয়া হুইটা জাতির মধ্যে সবগুলিকে ফেলা 
চলিতে পারে । চন্দ্রনূ্য্য হইতে বালুকণা পর্য্স্ত একজাতীক় সামগ্রী; 
অনেক প্রভেদ থাকিলেও একটা সাদৃশ্ত লইয়া ইহারা জ্ঞানগোচর 
হয়। আর স্ুখছুঃখ রাগদ্েষ ইহাদের হইতে সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন প্রকৃতির 
পদ্দার্থ; উহার! যেন আর একটা স্বতন্ত্র জগতের অন্তর্থত। 

জগর্তের পানে চাহিবামাত্র প্রথম দৃষ্টিতেই ছুই শ্রেণির পদার্থ দেখা 
দেয়। এক শ্রেণির পদার্থকে আমর! জড় পদার্থ ও অন্ত শ্রেণির পদার্থকে 
চিৎপদার্থ অভিধান দিই । জড় যেন চেতনা হইতে সম্পুণ স্বতন্ত্র পদার্থ, 
উভয়ের মধ্যে কোন মিল নাই, কোন সাদৃশ্ত নাই । জগৎ যেন দুইটা-- 
একট! জড়জগৎ, একট। চিৎজগৎ বা মনোজগৎ। উভয়ের মধ্যে মৌলিক 
পার্থক্য কোথায়, তাহ! একটু তলাইয়া দেখা আবশ্তুক। 

প্রথমেই দেখ। যায়, জড়জগৎ আমাদের ইন্ত্রিয়ের গোচর জগৎ; 
অর্ধাৎ চক্ষু কর্ণাদি কতিপয় শারীরিক যন্ত্রযোগে আমরা জড়জগতের সভিত 
কারবার চালাইয়! থাকি । এই সকল যন্ত্রগুলিকে আমরা ইন্দ্রিয় আখ্যা 
দিয়! থাকি, এবং আমরা জানি, এই ইন্জ্রিয়গুলিই আমাদের জড়জগৎ 
সম্বন্ধে সমুদয় জ্ঞানের দবারন্থরূপ, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের ভিতর 1দয়৷ সমুদয় জ্ঞান 
আমাদের মধ্যে প্রবেশ লাভ করে। ইন্ত্রিয়ের ধার রোধ করিয়া দিলে 
এ জগত্রে কোন সংবাদ পাওয়। যায় না। নিজের শরীরটাও ঠিক 
এই অর্থে ইন্দ্রিয়গোঁচর পদার্থ, অতএব জড়জগতের অন্তবর্তী। কিন্তু 
চন্দ্রহ্য্কে ও জলবাধুকে যেমন ইন্দ্রিয়গোচর পদার্থ বলা যায়, 
রাগছেষ হর্ষবিষাদ প্রভৃতি পদাথকে তেমন ইন্ট্রিয়গোচর বল যায় 
না। চন্দ্রন্ধ্য ও জলবায়ু রূপরসাদিধুক্ত ; আর আমার রাগঘ্েষ 
হর্যবিষাদাদি রূপরসাদি-বর্জিত; সুতরাং তাহারা জড়জগতের 
অন্তভূতি নহে। 

এইখানেই একটা খটক1 আসিয়া উপস্থিত হয়। এমন পদার্থ কি 
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থাকিতে পারে না, যাহ! রূপরসাদিবজ্জিত, অথচ জড়পদার্থের মধ্যে গণ্য ? 
আজব্মলকার পণ্ডিতের আকাশ বা ঈথর নামে একটা জড়পদার্থের 
অন্তিত্ব স্বীকার করেন, তাহা আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর নহে, তাহা রূপ-রস- 
গন্ধাদি-বঞ্জিত; তবে কি সেই আকাশকে জড়পদাথ না বলিয়া! চিৎ- 
পদার্থের মধ্যে ফেলিব, ন৷ তাহার জন্য ন|-জড় না-চিৎ একটা মাঝামাঝি 
তৃতীয় জগতের কল্পনা করিব? 

ইহার উত্তর এই। এই ঈথর বা আকাশ আমাদের প্রত্যক্ষ নহে; 
কিন্তু ইহাতে বিবিধ গতি উৎপন্ন হয়, তাহ! আমাদের প্রত্যক্ষ । যেমন 
স্থির বাযু আমাদের স্পশগোচর হয় না, কিন্তু চলস্ত বায়ু আমাদের 
স্পর্শবোধ জন্মায়; সেইরূপ স্থির আকাশই আমাদের অন্ুভবগম্য নহে, 
কিন্ত আকাশে যে নানাবিধ গতি উৎপন্ন হইতেছে, তাহার অনেকেই 
আমাদের অন্ভবগমা । আকাশে যে সব ছোট ছোট ঢেউ উঠে, তাহা 
আমাদের দুষ্টিজ্ঞানের একমাত্র অবলম্বন); সেই ঢেউগুলি আমরা দেখি 
না, কিন্তু ঢেউগুলির ধাক! চোখে না! পড়িলে দৃষ্টিজ্ঞান জন্মে নাঃ 
প্ররৃতপক্ষে ঢেউগুলির ধাক্কা অনুভবের নামই দৃষ্টি। বস্ততঃ কোন 
জড়পদার্থই সাক্ষাৎ সম্পর্কে হন্ত্রিয়গোচর নহে) উহাদের গতি, 
উহাদের প্রবাহ, উহাদ্দের কম্পন আন্দোলন ঘূর্ণন প্রভৃতিই 
আমাদের ইন্ড্রির়গোচর । আমর! ক্ষিতি জল মরুৎ প্রভৃতিকেও অনুভব 
করি না; উহাদের ধাক্কা অনুভব করি; সেইরূপ আকাশকে অনুভব 
করি না, কিন্তু আকাশের ধাক্কা অনুভব করি। সুতরাং ক্ষিতি জল 
মরুৎ যদ্দি জড়পদার্থ হয়, আকাশ বা ঈথরও সেই অর্থে জড়পদার্থ। 
কোন জড়পদার্থই মুখ্যতঃ আমাদের প্রত্যক্ষ হয় না, প্রত্যক্ষ হয় 
গতি ; জড় পদার্থ একটা অন্ুমানমাত্র | 

স্থতরাং জড়পদার্থ ছাড়িয়া আর একট! নূতন পদার্থ জগতে উপ- 
স্থিত হইল, ইহার নাম গতিপদার্থ। জড়পদার্থে ও গতিপদার্থে 
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সম্বন্ধ কি? যতদূর দেখা যায়, এককে ছাড়িয়া অন্তের অস্তিত্ব নাই। 
গতিহীন জড়পদার্থ আছে কি না, আমর! জানি না । থাকিলেও ধর্তমান 
কালে তাহার আলোচন। মস্তিষ্কের নিক্ষল ক্লেশমাত্র। সেরূপ 
জড়পদার্থ কোন কালে আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহহ হইবে না বা জ্ঞানগোচর 
হইবে না। তাহা জ্ঞানের সীমার বাহিরে; তাহার আলোচনা 
নিক্ষল। 

গতি ছাড়িয়া জড় নাই ; জড় ছাড়িয়াও গতি নাই। জড়কে আশ্রয় 
করিয়াই গতি । কিন্তু আমাদের সম্বন্ধ মুখ্যতঃ গতির সহিত, গৌণতঃ 
জড়ের সহিত । যদি একটা জড়জগৎ মানিতে হয়, তবে একটা 
গাঁতিজগৎ মানিৰ না কেন? 

জড়ের সহিত গতির নিত্য সন্বন্ধ। যাহা জড়, তাহাই গতিশীল, 
অথবা যাহা গতিশীল, তাহাই জড়, এইরূপ নির্দেশ করিলে বোধ হয় 
ভুল হইবে না। 

জড়ের সহিত গতির এই সম্বন্ধ আলোচন। করিয়া জড়ের একটা 
লক্ষণ পাওয়া যায়। জড়কি? না যাহা গতিশীল। গতি কি? 
না স্থান-পরিবর্তন। অমুক দ্রব্য গতিশীল অর্থাৎ কি না, উহা! এইক্ষণে 
এখানে ছিল, পরক্ষণে ওখানে গেল । এই এইক্ষণ আর পরক্ষণ, এখানে 
আর ওথানে, ইহার মধ্যে ইটা পরিবর্তনের উল্লেখ দেখা যায়। একটা 
পরিবর্তনকে আমরা কালগত পরিবর্তন বলিয়া থাকি, আর একটাকে 
দেশগত পরিবর্তন বলিয়া থাকি। কাল ব্যাপিয়া দেশগত যে 
পরিবর্তন, তাহারই নাম গতি । আমর! জজ়দ্রব্য অনুভব করি না, 
আমরা উষ্ভার গতির অস্থুভব করিয়া থাকি। গতির অন্ুতব কি? 
না একটা পরিবর্তনের অন্গভব। পরিবর্তনটা ফিরূপ? ইহা বাক্য 
দ্বারা ভাষাদ্বারা বুঝাইতে পারি না, মনে মনে বুঝিয়া 
থাকি। আমিও বুঝি, তুমিও বুঝ। তবে এই পরিবর্তনের একট! 
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নাম দেওয়া যায়। সেই নামোল্লেখেই তুমি বুঝিতে পারিবে, 
পরিবর্ভুনটা কিব্ধূপ। একটা পরিবর্তন দেশগত ) যথা, উহা 
এখানে ছিল, ওখানে গেল। আর একটা পরিবর্তন কালগত 
এখানে ছিল তখন; ওখানে আসিয়াছে এখন। ছুইট! পরিবর্তন 
সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে। দেশের পরিবর্তন কালের সভব্যাপী। একই 
ক্ষণে একই দ্রব্যের বিভিন্ন দেশে অবস্থিতি কল্পনায় আটসৈ ন। 
এখানে ছিল, ওখানে গেল 3 উভয় ঘটনার মধ্যে কালের ব্যবধান থাকি- 
বেই থাকিবে । তাই কাল-ক্রমে দেশ-গত পরিবর্তন, ইহাই গতি। এই 
গতি জড়পদার্থের প্রধান লক্ষণ; কেন না, গতি ছাড়িয়া জড় নাই) 
গতিহীন জঙ জ্ঞানগম্য নহে। দেশব্যাপ্তি ও কালব্যাপ্তি জ্ড়ের 
লক্ষণ; জড় দেশ ব্যাপিয়া আছে ও কাল ব্যাপিয়া আছে; এখানে 
আছে, আবার হয়ত ওখানে যাইবে ) এইক্ষণে আছে, আবার পরক্ষণে 
যাইবে । এই দ্বিবিধ ব্যাপ্তিকে জড়ের লক্ষণ বলিয়া থাকি। আর এই 
দ্বিবিধ-ব্যাপ্তি-গত যে পরিবর্তন আমর] অনুভব করি, তাহাকেই আমরা 
গতি আথা। দিই । 

স্থতরাং আমাদের জ্ঞানগোচর জগতের একাংশ জড়জগৎ ও গতি- 
জগৎ। কেহ কেহ জড়জগৎ ও গতিজগৎ না বলিয়৷ হয় ত জড়জগৎ বা 
গতিজগৎ বলিবেন। তাহার? হয়ত বলিবেন, গতিই জড়, গতি ভিন্ন 
জড়ের আর পৃথক্‌ অস্তিত্ব নাই। সে তর্কে এখন কাজ নাই। কিন্তু 
বিশ্বজগতের আর একটা বৃহৎ অংশ আছে, তাহা এই জড় জগতের ব৷ 
গতি-জগতের অস্তভূক্ত নহে। আমার আশা, আমার ভয়, আমার 
হর্ষ ও আমার. বিষাদ, আমার স্বাস্থ্য ও বেদন।, সম্পূর্ণ জ্ঞানগোচর সামগ্রী । 
বরং চন্দ্র্থধ্য ক্ষিত্যপ তেজ ছাড়িয়া আমি ছুই দণ্ড থাকিতে পারি, 
কিন্তু ইহাদ্দিগকে ছাড়িয়া আমার এক পা চলিবার সামর্থ্য নাই। 
শপ্রকালে যখন চন্ত্রনূর্য্য ক্ষিত্যপতেজ অক্তানে লীন হইয়া যায়, 
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তখনও হর্ষবিষাদ আশাভয় বেদন! ও বাসনার ছায়া আমার সম্মুখে নৃত্য 
করে। ইহারা অস্তিত্ববান্; কিন্তু ইহারাও কি জড়পদার্থ? ইচ্ছা্দের 
গতি আমর! বুঝি না; ইহাদের দেশব্যাপ্তি আমাদের ধারণায় আইসে 
না। ইহাদের রূপ নাই, রস নাই, গন্ধম্পর্শও নাই; সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের 
আকার আয়তন স্থিতি গতিও নাই । মোটা কথায় ইহাদের দেশব্যাপ্তি 
নাই, অথচ কালব্যান্তি আছে। ভয় এই ছিল, এই নাই; আশা 
তখনও ছিল, এখন আর নাই; বাসন! লুপ্ত হইয়াছে; স্মৃতি ক্রমে 
বিশ্বতিতে ডূবিতেছে। ইহাদের দেশব্যান্তি নাই, কিন্তু কালব্যাপ্তি 
আছে। স্থতরাং দেশ-কাল-ব্যাপ্ত গতিশীল জড়জগৎ ছাড়া কাল- 
বাপ্তিমাত্র-বিশি্ই গতিহীন আর একটা চিৎজগৎ বা মনোজগৎ আছে। 

সুতরাং আমাদের মূল প্রশ্নের উত্তর হইল, জগৎ ছুইটা, অথবা 
জ্ঞানগম্য বিশ্বজগতের দুইটা ভাগ ; একট! জড়জগৎ গতিজগৎ ব৷ বাহা- 
জগৎ; দেশকালব্যাপ্তি ইহার মুখ্য লক্ষণ) রূপরসগন্ধম্পর্শাদি ইহার 
গৌণ লক্ষণ; অথব! বূপরসাঁদি উল্লিখিত গতির ইন্দ্িয়ণন্ধ ফল। ইহা 
ছাড়া দ্বিতীয় জগৎ, বর্তমান,__মনোজগতৎ চিতৎজগৎ বা অন্তর্জগৎ; 
কেবল কালব্যাপ্তি ইহার লক্ষণ। ইহাতে দেশব্যাপকতা নাই, আছে 
কেবল কালব্যাপকত1 ; ইহার অন্তান্ত ধর্ম ভাষায় প্রকাশ্ঠ নহে, তবে 
অন্ুভবগমা বটে । * 

স্থতরাং জগৎ ছ্ুইটা; অথবা একই জগতের হুইটি স্বতন্ত্র ভাগ । 
এই হইল এক দলের উক্তি। এই ছুই ভাগকে আর মিলাইয়৷ 
একটামাত্র ভাগের মধ্যে ফেলিবার উপায় নাই । ইহাদের মধ্যে সম্বন্ধ 
থাকিতে পারে, কিন্ত সাদৃগ্ঠ নাই ; ইহারা স্বভাবতঃ নি ॥ এই হইল 
এক দল পণ্ডিতের মত। 

এইথানে জড়বাদী আসিয়া দাড়ান । তিনি জড়বাদী, কিন্ত তিনি 
এক ব5 ছুই মানেন না। তিনি বলেন, জড়জগৎই একমাত্র জ' . 
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গতি জড়ের ধর্মা। গতির বিভিন্ন মূত্তি। কখন শ্রোত, কখন ঢেউ, 
কখন, ঘৃর্ণী। গতির বিবিধ মূর্তি অনুসারে তাড়িত ক্রিয়া! চৌম্বক ক্রিয়া 
আলোক ক্রিয়া রাপায়নিক ক্রিয়া জৈব ক্রিয়া প্রকাশ পাইতেছে। 
মন্দুষ্যের শরীর জড়পদার্থ সন্দেহ নাই। কিন্তু মন্ুয্যর শরীর জীবন্ত 
পদার্থ। জীবন কি? নানাবিধ গতির সমষ্টিমাত্র। জীবনে গতির 
ব্যাপার জটিল বটে; এত জটিলযে ঠিক বুঝিতে পারি নী; কিন্তু 
কোন্‌ গতিই বা বুঝি? আতা! ফল মাটিতে পড়ে ; কেন পড়ে, বুঝি কি? 
অয্নজানকণিক! উদজানকণিকার প্রতি ধাবিত হয়; কেন হয়, কেহ 
বলিতে পারে কি? অঙ্জারকণিক! ও উদ্জানকণিক! আর পাঁচটা 
কণিকার সহিত যুক্ত হইয়া বিচিত্র জীবনক্রিয়ার উৎপাদন করে ; ইহা 
অধিক আশ্চশ্য হইল কিসে? 

ইহার উত্তর দেওয়া কঠিন। মনুষ্যশরীরের সমস্ত ভাগে ও প্রত্যেক 
অংশে যে জীবনক্রিয়ার বিকাশ দেখি, জীবনের মূল পদার্থ প্রোটোপ্লা- 
জমে তাহাই দেখিতে পাই। সর্বত্রই জীবন-ক্রিয়া সজাতীয়। শর্করা- 
দ্রবো মিছরির দান! ক্রমে বৃদ্ধি পায়; বায়ুমধ্যে চারাগাছ ঝড় গাছে 
পরিণত হয় : উভয় ঘটন1 সমান জটিল ন! হউক, বিভিন্ন জাতীয় তাহ! কে 
বলিল? অভিব্যক্তিবাদ কে না মানে? যে আজিও মানে না, সে মূর্থ। 
নিজ্জীবে ও সজীবে প্রকৃতিগত কোন বিভেদ আছে, ইহ! স্বীকার করিলে 
অভিব্যক্তিবাদ উলটাইয়! যাইবে । 

আর একটা কথা। জীবন জড়ধর্দ হউক, ক্ষতি নাই ; কিন্তু চেতনা 
কি? সুখ দ্বঃখ, হর্ষ বিষাদ, এ সকল কি? 

জড়বাদদীর উত্তর,__মনুষ্যের শরীর জড়পদার্থ, আর মস্তি মনুষ্য- 
শরীরের অন্তর্গত জড়পদার্থ। যেখানে মস্তিষ্ক, সেইখানেই সুখছুঃখ, 
হর্যবিষাদ । যেখানে মস্তিফ নাই, সেখানে উহাদের অস্তিত্ব নাই। অঙ্গার- 
কণিকা গতিযুক্ত হুইলে, তাপ জন্মে; মস্তিফকণিক1 গতিযুক্ত হইলে 
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হর্যবিষাদদের উৎপত্তি হয়। অতএব হর্ষবিষাদ একরূপ গতি, অথবা জড়- 
পদার্থের গতিবিশেষে উৎপন্ন জড়ধর্শ: 

জড়বাদী বলেন, __অস্তর্ভগৎ ব! মনোঁজগৎ বলিয়া এতটা স্বতন্ত্র জগৎ 
কল্পনা করিবার দরকার নাই। মস্তিষ্কের আশ্রয় ব্যতীত চিত্রবুত্তির 
অস্তিত্ব কোথাও দেখা যায় নাই । মস্তিষহীনের চেতনা! নাই । ফম্ফরস 
যেমন আচলাক উদ্দিগরণ করে, থেক্জুর রসে যেমন মাদকতা! জন্মে, মস্তিষ্ক 
পদার্থ সেইরূপ চেতন! উদ্িগরণ করে । উভয়ের মূলে জড় ও জড়ের গতি । 

এই হইল বিশুদ্ধ জড়বাদীর মত। জগ্গং একটা, উহা! জড়জগৎ; 
গতি উহ্থার ধশ্ম। গতির ফলে বিবিধ ঘটনা,__তাড়িত চৌম্বক রাসায়নিক 
জৈব মানসিক | জড়বাঁদীরা সকলেই আবার একত্ববাদী নহেন) 
কেহ কেহ জড়কে ও গতিকে স্বতন্ত্র পদ্দার্থ বলেন। জড় একরূপ 
পদার্থ গতি অন্তরূপ পদার্থ; একে অন্তের আশ্রয়স্বরূপ ; কিন্তু উভয়ে 
বিভিন্নজাতীয় পদার্থ। 

আধুনিক পদার্থবিগ্ভা আসিয়া আর একটা নূতন কথা বলে। 
পদীর্থবিস্তা প্রায় এক শত বৎসর হইল সপ্রমাণ করিয়াছে. জড়পদার্থের 
সথষ্টিও নাই, ধ্বংসও নাই। আবার প্রায় অদ্ধশত বৎসর হইল, 
বৈজ্ঞানিকেরা শক্তিনামক একটা পদার্থের আবিষ্কার করিয়াছেন ও 
দেখাইয়াছেন যে এই শক্তিরও স্থষ্টি নাই, ধ্বংসও নাই। এই শক্তি 
পদার্থটা কি, তাহ! যিনি পদার্থবিদ্ভা অনুশীলন করেন নাই, তাহাকে 
বুঝান কঠিন। গতির ফল শক্তি সন্দেহ নাই ; কিন্তু গতি আর শক্তি 
ঠিকৃ এক পদার্থ নহে । গতির শান্ত্রসম্মত ইংরেজি নাম 70110) ; 
শক্তির শাস্ত্রসম্মত নাম 15915 । আবার পদার্থবিস্তা শাস্ত্রে বল নামে 
আর একটা শব্ধ পাওয়। যায়, তাহার ইংরেজি নাম 101০6 1 দরশশনশান্তর- 
ব্যবসায়ী পণ্ডিতের! পদার্থবিদ্ঞা শাস্ত্রের 1706101) 50615 ও [07106 বা 
গতি শক্তি ও বল এই তিনটাকে লইয়া মহা গোলযোগ বাধাইয়। 


এক ন| ছুই? ১৫৩ 


ফেলেন। বড় বড় পণ্ডিতের রচিত দাশনিক গ্রন্থে দেখা যায়, 1০:০০ 
এবং 5076787 এই ছুই শব একার্থে প্রশৃক্ত হইতেছে, এবং একের 
সম্বন্ধে যাহ! প্রযোজ্য, অপরের প্রতি তাহার প্রয়োগ হইতেছে। 
উধোর পণ্ডি বুধোর ঘাড়ে বস্ততহ ফেলান হয়। বেইন এবং ম্পেন্সারের 
মত পণ্ডিতেও এখানে গোলযোগ বাধাইয়াছেন। পদার্থবদেযাক্ত বল ও 
পদার্থাবদ্যোক্ত শক্তি এক পদার্থ নছে। শাক্তর যে হিসাবে অস্তিত্ব 
আছে, বলের সে হিপাবে অস্তিত্ব নাই। বলের বেচাকেনা হয় না, কিন্তু 
শক্তির বেচাকেনা চলে 3 শক্তি ঠিক জড়পধার্থের মতই খরচ করা চলে বা 
মজুত রাখা চলে। জড়পদার্থের যেরূপ ধ্বংস নাই, শক্তিরও সেহরূপ ধ্বংস 
নাই ; অথচ শক্তি জড়পদার্থ নহে ; জড় পদার্থ হহার অবলম্বনমাত্র । শক্তি 
এঞ্ জড়দ্রব্য হইতে অন্ত জড়দ্রব্যে যায় । যখন এক দ্রব্য হহুতে অন্ত দ্রব্যে 
যায়, তখন গতি উৎপন্ন হয় । বস্ততঃ বল বলিয়৷ কোন বন্ধ নাই ; বস্ত যদি 
থাকে, তাহা শক্তি । আমর! যাহ। প্রত্যক্ষ অনুভব করি, তাহাও শক্তি । 
শক্তি যখন বহিঃস্থ জড় দ্রব। হইতে আসিয়া! আমাদের শরীরে, আমাদের 
ইন্দ্রিরদ্বারে, প্রবেশ করে, তখনই আমরা রূপরসগন্ধা্দিকূপে সেই 
জড়ের অস্তিত্ব অনুমান করি। |] 

পদ্দার্থবিগ্ভার মতে জড় ও শক্তি উভয়ই অবিনাশী নিত্যপদার্থ। 
ইহাদের স্ৃষ্টিও আমর। দেখি না, ধ্বংসও আমর দেখি না। জড়বাদী 
যাবতীয় পদার্থকে এই ছুঃ কোঠায় ফেলিতে চাহেন। জগতের ছুট 
ভাগ; একটা ভাগ জড়, আর একটা ভাগ শক্তি; তৃতীয় ভাগের 
কন্পনার প্রয়োজন নাই । শক্তিযোগে জড়পদার্থে গতি উৎপন্ন হয়। 
সেই গতি সমুদয় জাগতিক ক্রিয়ার মূল। 

একটু সুক্ হিসাব করিলে এই মতের বিরুদ্ধে কতকগুলি আপত্তি 
আসিয়া দীড়ায়। সেই আপত্তির সম্মুখে জড়বাদ ও তদন্ুযায়া গতিবাদ 
বা শক্তিবাদ সমূলে ধ্বংস পায় । 


১৫৭ জিজ্জাসা 


প্রথম কথা এই । জড়ের ধ্বংস নাই ও শক্তির ধ্বংস নাই। 
ধ্বংস নাই, কে বলিল? আমাদের দর্শনশান্ত্রে একটা কথা * আছে, 
যে অভাব হইতে ভাব অথবা ন্ভাব হইতে অভাব জন্মে না। হ্রার্ট 
স্পেন্সার সেই কথাটা ঘুরাইয়৷ বলেন, ক্ষড়ের ধংস বা শক্তির 

ংস আমরা কল্পনায় আনিতে পারি না; অতএব জড়ের ধ্বংস 
নাই ওঁ শক্তির ধ্বংস নাই। হ্বার্ট ম্পেন্সার কল্পনায় আনিতে 
পারেন না; কিন্তু দেড়শত বৎসর পূর্বে, রসায়ন শাস্বের প্রতিষ্ঠাতা 
লাবোয়াশিয়ের পুর্বে, জড়ের ধ্বংস সকলেরই কল্পনায় আমিত ; এবং 
কিঞ্ঙদিধিক অর্ধশত বৎসর পূর্বের হেলমহোলৎজের পূর্ব, শক্তির ধবংসও 
সকলেরই কল্পনায় আসিত | জডের অনশ্বরতা প্রতিপাদনের জন্য লাবোয়া- 
শিয়ের এবং শক্তির অনশ্বরতা প্রতিপাদনের জন্য ভেলমভোলৎজের 
জন্মগ্রহণ আবশ্ঠক হইয়াছিল। এমন কি,যে হর্বার্ট স্পেন্সাৰ শক্তির 
নশরতা কল্পনায় আনিতে পারেন না, তিনিই স্বরচিত [7115 [21110110165 
নামক বিখ্যাতগ্রন্তে পদার্থবিদ্াবিদের 00750152110 ৮ 10515 
সভিত স্বকপোলকল্লিত [01751566108 01 701০৮কে এমন ভাবে জড়া- 
ইয়৷ ফেলিয়াছেন যে, আধুনিক শক্কি-তত্বের তাৎপর্য্যই তাহার কতদুর 
হৃদগত হইয়াছিল, তাহাতে সংশয় জন্মে। এইজন্য তাহাকে পদার্থ- 
বিদ্তাবিদের অনেক বিদ্প সহিতে হইয়াছে । প্ররুত পক্ষে জড়ের ধবংস 
নাই ও শক্তির ধ্বংস নাই, ইহ! আমাদের অভিজ্ঞত| হইতে, আমাদের 
ভূয়োদর্শন হইতে, আমর! জানিয়াছি। কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতা কত 
দিনের? আমাদের ভুয়োদৃষ্টি কতদূর ব্যাপিয়া আছে ? বিশাল জগতের 
অতি সঙ্কীর্ণ প্রদেশ যে কয়টা দিন ধরিয়া আমরা দেখিয়া আসি- 
তেছি, সেই অকিঞ্চিংকর অভিজ্ঞতা ₹ইয়। অত লম্বা কথাট! বলিয়৷ 
ফেলা আমাদের পক্ষে ধুষ্টতামাত্র। জড় অনশ্বর, শক্তি অনশ্বর-_ 
সর্বদা সর্ধন্র অনশ্বর, ইহা বলিবার আমাদের কোনই অধিকার নাই। 


এক না ছুই ? ১৫৫ 


কালই এমন একট! নৃতন প্রদেশের আবিষ্কার হইতে পারে, যেখানে 
জড়পন্মর্থের অহরহঃ সৃষ্টি হইতেছে, অথবা শক্তির অহর৪ঃ সংহার হই- 
তেছে। হর্বার্ট স্পেন্সার জড়ের ও শক্তির স্ষ্টি ও ধ্বংস কল্পনা করিতে 
পারেন নাই, কিন্তু ধাহারা আধুনিক পদার্থবিদ্যার সংবাদ রাখেন, 
তাহার! জানেন যে এখনকার অনেক বৈজ্ঞানিক অক্রেশে উভয়ের স্য্টি ও 

ংস কল্পনা! করিতেছেন । রর 

দ্বিতীয় আপত্তি,_জড় কোথায়? জড়বাদী বলিয়া থাকেন, জড় 
শক্তির আশ্রয় । কিন্তু জড় শক্তির আশ্রয়, তাহার প্রমাণ কি? শক্তি 
ইব্জিয়দ্বারে আঘাত করিয়া আমাদের শরীরে প্রবেশ করে; তখন 
আমাদের রূপরসম্পশাদি প্রতীতির উৎপত্তি হয়। শক্তির সঞ্চারে 
গতি উৎপন্ন হয়। শক্তি লইয়া আমাদের কারবার ; শক্তি আমাদের 
মন্থভবগোচর ; শক্তি সঞ্চারের ফলে যে গতি, সেই গতিই আমাদের 
জ্ঞানগমা । আলোক তাপ শব্ধ প্রভৃতি শক্তির প্রকারভেদ ; ইহাই 
আমাদের জ্ঞানগমা। ইহাদিগকে আমর! জানি; ইহা্দিগকে ছাড়িয়া 
অন্য কোন পদার্থের অস্তিত্ব আমরা কল্পনা করিতে পারি; কিন্তু তাহা 
কল্পনামাত্র। জড়ের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমাদের কোন সম্পক 
নাই )থাকিবার সম্ভাবনাও নাই । শক্তির সহিতই আমাদের সাক্ষাৎ 
সম্পর্ক । শক্তিময় জগৎ । শক্তি আমাদের প্রতাক্ষ, শক্তিই বাহা জগ- 
তের প্রত্যক্ষ উপাদান । পদার্থবিদ শক্তিরই আনাগোনার আলোচনা 
করে। কাল্পনিক জডের সহিত আধুনিক পদার্থবিদ্যার কোন অচ্ছেদ্য 
সম্বন্ধ নাই। জড়ের উল্লেখ মাত্র না করিয়া সমস্ত পদার্থবিদ্যার 
আলোচন! আজকাল অসম্ভব নহে। 

ধাহার! বিচারসংস্কত দার্শনিক বুদ্ধি দ্বারা আধুনিক পদার্থবিদ্যার 
আলোচন! করিয়াছেন, তাহারা জানেন, জগতের মধ্যে গতিবিধির ক্রিয়া- 
প্রণালী বুঝিবার জন্য জড়পদার্থ নামক একটা কিন্তৃতকিমাকার 


১৫৬ জিজ্ঞাস! 


জিনিষের কল্পনার কোনই প্রয়োজন নাই । তবে পদার্থবিদ্যার মধ্যে 
জড়ের যে উল্লেখ দেখা যায়, উহা! গণিতব্দ্গণের ক'ল্পত একটা 
সংজ্ঞামাত্র ; উহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব প্রমাণহীন। জড়ের অস্তিত্ব কল্পনামান্র 
ভষ্টলে জড়বাদ ভিত্তিশৃন্য ভইয়। পড়ে । 

জড়বাদ ভিত্তিশুস্ত ভইলেও শক্তিবাদ থাকিস যায়। জড় অন্তিত্ব- 
শন হইল্লেও শক্তির অস্তিত্ব থাকিয়া যায়। কিন্তু আর একটু সুক্ষ 
হিসাব করিলে দেখ! যাঁয়, শক্তিই বা কোথায় ? আলোক তাপ শব্ধ 
প্রকৃতপক্ষে আমাদের নিকট দৃষ্টি স্পশ ও শ্রুতিমাত্র; আমরা যে 
ব্যাপারকে শক্তির আনাগোনা আখা! দিয়া থাকি, তাহ! কেবল আন'দের 
কতকগুলি প্রতীতির উৎপত্তি ও বিলয় মাত্র । প্রক্কুতপক্ষে এই প্রতায়- 
গুলিই আমাদের প্রত্যক্ষ; প্রতায়ের- মূলে প্রত্যয়ের কারণস্বরূপে 
আমরা যাহা কল্পনা করি, তাহা! আমাদের অনুমান, তাহা আমাদের 
মানসিক ব্যায়াম, তাহা আমাদের বুদ্ধির খেলা । জড় যেমন কল্পিত 
পদার্থ, শক্তিও সেইরূপ কল্পিত পদার্থ। বাহাজগত্ই একটা কল্পনা । 

এই শেষোক্ত উক্তির বিরুদ্ধে উন্তর আমি কোথাও দেখি নাই। 
উত্তর দিবার চেষ্টা অনেকস্থলে দেখিয়াছি, কিন্তু সে কেবল ছেলে- 
খেল! । কিন্তু ইভা মানিলে শক্তিবাদ বা জড়বাদ অমুলক হর । আত্মবাদ 
বা চেতনাবাদ থাকিয়া যাঁয়।, জড়বাদের সহিত ইনার প্রকৃতিগত 
বিরোধ । 

ষাভারা এই প্ররুতিগত বিরোধের সমন্বয় বা সামঞ্জন্ত করিতে 
চানেন, তাভারা এইরূপ বলেন। জগত প্রক্কতই ছুইটা। একট। বাহ্‌ 
জগৎ, একটা অন্তর্জগৎ। এই উভয় জগতংই আমার পরিচিত 
বটে; কিন্তু আমার পরিচয় বস্তুতঃ উভয় জগতের বাহ্‌ মূর্তির 
সহিত ; উ্ভার অভ্যন্তরের প্রকৃত স্বরূপ কখন আমার প্রত্যক্ষগোচর 
হয় না। 


এক না ছুই ? ১৫৭ 


একটা কিছু আমার বাহিরে বর্তমান আছে বটে, কিন্তু তাহার প্ররুত 
রূপ আমার জানিবার কোন উপায় নাই। তাহা একটা বাহা মৃদ্তি 
লইয়৷ আমার নিকট প্রতীয়মান হয় ) সেই মূর্তিকেই আমরা জড়জগৎ 
বলিয়া থাকি। যেটা উহার আসল স্বরূপ, সেটা আমাদের অগোচর. 
সেটা! আমাদের অজ্ঞেয়। 

আর জড়জগৎ হইতে স্বতন্ত্র আর একটা অন্তর্জগৎ আছে, উহা 
বহিরিক্দড্রিয়ের প্রত্যক্ষ না হইলেও অন্তরিক্ত্রিয়ের প্রত্যক্ষ । উহা! জড়- 
জগৎ হইতে স্বতন্ত্র; অথচ জড়জগতের সহিত উহার অত্যন্ত সম্বন্ধ 
আছে। এই অস্তর্জগতেরও প্ররুত স্বরূপ আমরা জানি না) উহার 
বাভিরের মৃত্তিটার সহিতই আমাদের পরিচয় । 

ইহারা বলেন, বাহাজগতের মূলে একটা কিছু আছে, যাহার 
স্বরূপ অজ্ঞেয় ; তাহার নাম জড়। অন্যর্জগতের মূলেও অজ্ঞেয়স্বরূপ 
একটা! কিছু বর্তমান আছে) তাহার নাম চিৎ। আমর! চিৎপদার্থের 
অস্তিত্ব লোপ করিতে চাহি না; জডের অস্তিত্বও তোমরা যেন অপলাপের 
চেষ্টা করিও না। এত বড় বাহাজগৎ, ইহাকে একেবারে উড়াইলে চলিবে 
কেন? বস্ততঃ উভয়ই বর্তমান ; উভয়ের মধ্যে ভোক্তভোগ্য সন্বন্ধ। 
চিৎ ভোক্তা, জড ভোগ্য। সাংখ্যমতাবলম্বীদিগের ইহাই বোধ হয় পুরুষ 
ও প্রকৃতি । পুরুষ ভোক্তা, প্রকৃতি ভোগ্যা ; আর পুরুষের প্ররুতিভোগ 
ব্যাপার লইয়াই জড়জগতের সহিত অন্তর্জগতের কারবার, এই 
দেনালেনা, আনাগোন। । পুরুষ অজ্ঞেয়। প্রকৃতিও অজ্ঞেয়। তবে 
প্রকৃতি পুরুষের সম্মুখীন হইলে জড়জগৎ তাহার প্রত্যক্ষ মৃত্তি লইয়া 
অন্তর্জগতের নিকট দগ্ডায়মান হয়। কেন দণ্ডায়মান হয়, কেন 
এমন দেখায় এ প্রশ্নের উন্ণর নাই। স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বটব্যাল সাংখ্য- 
দর্শনের এই মতের অতি বিশদ ব্যাধ্য। দিয়াছেন। 

এই দ্বৈতবাদকে মাজিয়া ঘষিয়া এক রকমের অদ্বয়বাদে পরিণত করা! 


১৫৮ জিজ্ঞাস৷ 


না চলে, এমন নহে। জগৎ একটাই; একেরই ছুই বিভিন্ন মুণ্ভি। 
একটা মুর্তি বাহজগতৎ, দ্বিতীয় মুর্তি অন্তর্গৎ। এই সন্তার এক রূপ 
জড়, অন্ত রূপ চিৎ। একটা বক্ররেখার যেমন এক পিঠ কুক্জ, 
অন্ঠ পিঠ স্থ্যজ, এক পার্খ ভইতে দেখিলে একরূপ দেখায়, অন্য পাব 
হইতে অন্যরূপ দেখায়, কতকট1! সেইরূপ । উভয়ের এই সম্বন্ধ 
প্রকৃতিগত ; এ সম্বন্ধ আকম্মিক আগন্তক সম্বন্ধ নহে | এককে ছাড়িয়া 
অন্তের অস্তিত্ব নাই। জড় ছাড়া চিৎ নাই; আবার অভিব্যক্তিবাদ 
মানিতে গেলে বলিতে হইবে, চিৎ ছাড়াও জড় নাই | মন্তুষ্য ভইতে 
কীটাণু পধ্যস্ত যদি চেতন হয়, তবে অঙ্গার-কণা ও জলকণাঁও কেন 
চেতনাহীন হইবে? কেন না, অঙ্গারকণ। ও জলকণা লইয়াই ত কীটাণু- 
দেই ও মনুষ্যদেহ নিন্মিত ; প্রকৃতিগত বিভেদ কিছুই নাই। অঙ্গার- 
কণাকে চেতনাযুক্ত বলিতে আপত্তি করিও না ; চেতনা শবের প্রয়োগে 
যদি সঙ্কোচ বোধ হয়, চিৎপদার্থ অথবা এইরূপ আর একট] নাম ব্যবহার 
করিলে সে আপত্তি কাটিয়া! যাইবে । ফলে যেমন পুর্ব থাকিলেই 
পশ্চিম থাকিবে, উদ্ধ থাকিলেই অধঃ থাকিবে; সেইরূপ জড় থাকিলেই 
চিৎ থাকিবে। আধুনিক দাশনিকগণের মধ্যে যাহারা পদার্থতত্বের 
আলোচনা! করেন, তাহাদের কেহ কেহ এইরূপ বিশিষ্টাদ্বয়বাদের 
পক্ষপাতী । উদাহরণ হর্বাট স্পেম্সার ও লয়েড মরগান্‌। 

জড়জগতের তরফে এইভাবে ওকালতি আরম্ভ করিলে উহার অস্তিত্ব 
উড়াইয়। দিতে অত্যন্ত নির্দয় বিচারকেরও মায়া জন্মিতে পারে। কিন্ত 
তথাপি রূপরসগন্ধম্পর্শশব-_-নামধেয় আমার প্রত্যয় কয়েকট। ছাড়িয়! দিলে, 
এই বাহাজগতে আর কি অবশিষ্ট থাকে, তাহা ত কোন মতেই ঠাহর 
পাইতেছি না। রূপরসাদ্দির অস্তিত্বে আমি সন্দিহান নহি, উহার! আমারই 
প্রত্যক্ষ বস্ত ; উহার! আমার অস্তর্জগতের উপাদান। কিন্তু উহ্বাদিগকে 
শ্ছাড়িয়া শ্বতন্ত্র পদার্থ আমার বাহিরে কি আছে, তাহ! আমাকে কে 


এক না ছুই ? ১৫৯ 


বলিয়া দিবে? রূপ দেখিতেছি, ইহা! সত্য কথা; কিন্তু কাহার 
রূপ দেপ্লিতেছি, এ প্রশ্নের কি উত্তর আছে? গাছের রূপ দেখি- 
তেছি, পাশ্থাড়ের রূপ দেখিতেছি, চাদের রূপ দেখিতেছি, এ সবই আমার 
মন-গড়া কথা । আগুনে হাত দিলে যাতনা হইতেছে ; এই যাতনাটা 
সত্য কথা; একটা স্পশ ও একটা রূপের একযোগে একটা, প্রত্যয় 
জন্মিতেছে, ইহাও প্রন্কৃত কথা । কিন্তু সেই যাতনার কারণস্বরূপে, 
সেই স্পশের সেই রূপের সেই প্রত্যয়ের কারণম্বরূপে, আমা! হুইতে 
স্বতন্ত্র কোন বস্তব আমার বাহিরে বর্তমান আছে, ইহ! কিরূপে স্বীকার 
করিব, বুঝিতে পারি না। যখন আমার এ বিশেষ রূপের অন্থভব 
হয়, তার দঙ্গেই প্র স্পর্শেরও অনুভব ঘটে ; এবং স্পশ ও রূপ যখন 
একত্র যুগপৎ প্রতীয়মান হয়, তখন প্র প্রতীতিকে আমি অগ্নি আখ্যা দিয়া 
থাকি । এমন কি, যখনই অগ্নিনামক প্রতীতির সাহত আমার হস্ত 
নামক আর একট। প্রতীতির ম্পশ সম্বন্ধ প্রতীত হয়, তখন একটা উতৎ্কট 
যাতনাও প্রতীত হয়। এই কয়েকট' প্রত্যয়ের মধ্যে এইরূপ সম্বন্ধ কেন 
ঘটিল, তাহ! না জানিতে পারি; কিন্তু এই অন্তোন্সনন্ধনিবন্ধ প্রত্যয়গুলি 
ছাড়িয়া আর কি স্বতন্ত্র পদার্থ থাকিল, তাহা কোন মতেই বুঝি না। 
আমল কথা এহ | সমুদয় প্রতীতির মধ্যে দেশ ও কাল নামক ছুইটা 
কাল্লনিক প্রত্যয় বিশাল কায় বিস্তার করিয়া! আমাদের সমক্ষে 
দণ্ডায়মান হয়। আমরা জড়ের অস্তিত্ব, ও এমন ক শক্তির আস্তিত্ব' 
উড়াইয়া দিতে পারি) কিন্তু এই দেশ ও কাল যেন কি একটা 
বিকট স্বাধীন অস্তিত্ব লইয়া আমাদের আত্মাকে ম্রিয়মাণ করিয়া 
রাখে। আমার সন্মুথে ও পশ্চাতে সীমাহীন মহাকাশ, আমার পূর্বে 
ও পরে অনাদি অনন্ত মহাকাল, আমার ক্ষুদ্র অস্তিত্বকে সক্কীর্ণ 
পরিধির মধ্যে আবন্ধ করিয়া, আমাকে অবসন্ন করিয়া কি এক 
বিভীষিক1 দেখার । আমি বুঝিতে পারি না, আমারই স্থষ্ট বিভীষিকা 


১৬৩ জিজ্ঞাস! 


দর্শনে আমি আকুল হইতেছি; আমারই মনঃকল্পিত পিশাচমূর্তি 
আমার সম্মুখে দ্লাড়াইয়। আমাকে ভয় দেখাইতেছে। একখানা 
দর্পণের সম্মুথে দণ্ডায়মান হইলে দর্পণের সম্মুথস্থ সমস্ত প্রদেশ 
তাহার অন্তর্গত সমুদয় দ্রব্য লইয়! দর্পণের পৃষ্ঠ ভাগে আসিয়া উপস্থিত 
হয়, কিন্ত সেই সেই ছায়াদেশের অস্তিত্ব যে আমার চিত্ত ্রাস্তিমাত্র, 
তাহা স্বীকার করিতে আমার দ্বিধা বোধ হয় না; কিন্তু আমার দক্ষিণে ও 
বামে, সম্মুখে ও পশ্চাতে, উদ্ধে ও নিয়ে যে দেশ বর্তমান দেখি, উহাও 
যে এরূপ আমার মনঃকল্লপিত ভ্রান্তিমাত্র, তাহ! বলিতে গেলেই একটা 
তুমুল কোলাহল উপস্থিত হয়। ন্বপ্রাবস্থায় আমরা নিমেষমধ্যে 
যুগবাপী মহাকুরুক্ষেত্রের অভিনয় দর্শন করিতে পারি, সেখানে সেই 
যুগব্যাগী কাল আমার ভ্রান্তি বলিতে' কোন আপত্তি হয় না। কিন্তু 
আমাদের জাগগ্রদবস্থায় লক্ষিত কালকে মনঃকল্পিত মনে করিতে গেলেই 
আমরা একেবারে শিহরিয়া উঠি। 

বস্ততই দেশ ও কাল আমারই কল্পনা বা আমারই স্থষ্টি। আমার 
প্রত্যয়গুলিকে আমি ছুইট! রীতিতে সাজাইয়া থাকি ; তাহার মধ্যে 
একটা সঙজ্জার নাম দেশ, আর একটার নাম কাল। কেন 
সাজাই, তাহ স্বতন্ত্র কথা; কোন না কোন রূপে না সাজাইলে 
আমি সে প্রত্যয়গুলির পরিচয় পাই না। সেই জন্ত কোন না কোন 
রূপে সাজাইতে আমরা বাধ্য । আমর! ছুই রূপে সাজাইয়৷ থাকি। 
দেশ ও কাল সেই ছুই রূপ। দেশ ও কাল বাতীত অন্ত 
কোন রূপে সাজান সম্ভবপর কি না, অন্ত কোন জীবে অন্য কোন রূপে 
সাজাইয়া থাকে কি না, তাহ! আমরা জানি না। আমরা কিন্তু 
এ দুই রূপে সাজাইয়! থাকি । আমাদের বূপরসগন্ধাদি প্রত্যয়- 
গুলিকে €দশে সাজাই ও কালে সাঞ্জাই; ও এইরূপে সজ্জিত করিয়! যে 
জগৎ নিন্মাণ করি, তাহার জড়জগৎ বা বাহাজগৎ আথা দিয়! থাকি। 


এক না ছুই? ১৬৯ 


আর তদতিরিক্ত সুখছুঃখাঁদি সমুদয় ব্যাপারকে কালে সাজাই ও তদ্দারা 
একটা গ্লুগৎ নিন্াণ করিয়া তাহাকে অন্তর্জগৎ্ বলিয়া! থাকি । এই ছুট! 
জগৎ আমারই নির্মিত; এমন কি এই দুইট! জগতের সমষ্টিকেই আমি 
হজ্ঞ। দিতে কেহ কেহ আপত্তি দেখেন না। 

আমার শবম্পর্শাদি এবং স্খছুঃখার্দি প্রতায়ের সমষ্টি 'আমি' 
ইহা বলিতে গেলেই একটা থট্কা উপস্থিত ভর । কেননা,” সহজেই 
বোধ ভয়, এই সকল ছাড়িয়াও আমার মধো এক একটা পদার্থ 
আছে, তাহার যেন এখনও হিসাব লওয়া হয় নাই। আমি দেখি, আমি 
শুনি, আমি চিন্তা করি, আমি ভয় পাই, এ সব সত্য; কিন্তু ইহা 
যেন সম্পূর্ণ সত্য নহে । আমি জানি আমি দেখি, আমি জানি আমি 
শুনি, আমি জান আমি চিন্তা করি, এইরূপ বলিলে সতাট। যেন 
সম্পূর্ণ হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বতন্ত্র শ্রবণ দর্শন চিন্তয়ন 'প্রভৃতি ব্যাপারের 
অন্তস্তলে যেন কে একজন অবস্থান করিয়া এই সকল ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন 
বাপারগুলিকে প্রতাক্ষ করিতেছে ও সেই সকল গু ব্যাপারগুলির 
বহুত্বকে একের 'অধীন করিয় বিচ্ছেদের মধ্যে অবিচ্ছেদ ঘটাইতেছে। 
বছ বিষয়কে একের প্রত্যক্ষগোচর যাহা! করে, তাহার ইংরেজি নাম 
:০975010051755৭, বাঙ্গালায় চেতনা । ষে ইহ] করায়, তাহার বেদাস্তসম্মত 
নাম সংবিৎ। সংবিৎ যেন ভিতরে থাকিয়া! এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন 
ঘটনাগুলিকে পরস্পর বাধিয়। রাখিতেছে) এই সংবিৎ না থাকিলে 
এই সম্বন্ধবন্ধন এই একতাবন্ধন যেন ঘটিত না। আমি দেখি ও আমি 
গুনি, উভয় ব্যাপার পরম্পর অসন্বদ্ধ। যে আমি দেখিয়া থাকি ও ষে 
আমি শুনিয়৷ থাকি, উভয় “আমির মধ্যে গ্রক্যসম্পাদন সংবিদের কাধ্য। 
আমি থাই, আমি হাসি, আমি নাচি, আমি গাই) আমি দেখি, 
আমি শুনি; এবং আমার দেখিবার জন্য ও গুনিবার জন্য এই দৃষ্টির 
বিষয় ও শ্রুতির বিষয় এই জড় জগতের কল্পনা করি) আমার হালিবার 

১১ 


১৬২ জিজ্ঞাসা 


গাহিবার নাচিবার জন্য এই বিশাল ক্রীড়াক্ষেত্র নির্মাণ করি; এবং 
আমিই আবার অন্তরালে অবস্থিত থাকিয়া! আমার এই হাফ়িকান্না, 
নাচগান, দেখাগুনা, প্রতাক্ষ করি। আমিই ভিতর হইতে দেখি ষে আমি 
ইহা করিতেছি, আমি ইহ! দেখিতেছি। আমিই দেখি আমাকে ; আমার 
প্রতাক্ষ বিষর আমি । অদ্ভুত কথা; কিন্তু সত্য কথা। আমিই আমার 
জ্ঞাতা ও আমিই আমার জ্ঞেয়। 

পুজনীয় শ্রীধুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্প্রতি বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত 
'সার সত্যের আলোচনা" নামক প্রবন্ধ মধ্যে এই জ্ঞাতা আমি ও জ্ঞেন্ 
আমি, এতছুভয়ের শ্বতন্ব অস্তিত্ব ও উভয়ের সম্বন্ধ আলোচনা করিয়া 
দর্শনশান্ত্রের মভোপকার সাধন করিয়াছেন। আমি দেখিতেছি, আমি 
গুনিতেছি, সত্য কথা; ইহাতে কেহ আপত্তি করিবেন না। কিন্তু ষে 
আমি দেখিলাম্ন ও যে আমি শুনিলাম, সে যে একই আমি, তাহা উপলব্ধির 
জন্য যে আর এক আমি আড়ালের ভিতর অবস্থিত, তাহ! সকলে স্বীকার 
করিতে চাহেন না । অন্ততঃ হিউম চান্তেন না; হকৃস্লী চাহেন না; 
তগবান্‌ বুদ্ধ তথাগত চাহিতেন না। অথচ এই জ্ঞাতা আমি জ্ঞেয় 
আমিকে সন্মথে রাখিয়া তাভার লীলাখেলা ও তাহার কাধ্যকপাপ 
পর্যবেক্ষণ করিতেছে, ইহা! অস্বীকার করিবার উপায়ও সহজে দেখা 
যায় না। এই জ্ঞাত আমি ষেন স্বতঃসিদ্ধ স্বরং প্রকাশ; মাসাব্ব-যুগ-কলপ 
অনেকধা গিয়াছে ও আসিবে; দেশকালের অঠীত এই জ্ঞাতা আমি 
বসিয়া বসিয়া সেই দেশব্যাপী ও কালব্যাপী জ্ঞের আমার মাসাব্দ-যুগ কল্প- 
বাপী কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করিতেছে । যে আমি লীলাপর ক্রীড়াপর, 
যে বিশ্বজ্গৎ নিম্মাণ করিয়া খেলা করে, সে সোপাধিক, সেজ্জেয়। 
যে বসিয়া বসিয়া সেই লীলারচন1 ও সেই ক্রীড়াকল্পন! দেখে, সে জ্ঞাতা 
তাহাকে কি উপাধিতে কি বিশেষণে বিশ্লিষ্ট করিব তাহা আমি জানি না) 
কাজেই বলি সে নিগুণ ও নিরপাধিক। অথচ এই ছুই আমিই এক) 


এক নাছুই? ১৬৩ 


তুই আমি অভিন্ন; যে দেখে ও যাহাকে দেখে, ছুইই এক । ব্যবহারে 
বয়, পঞ্মার্থতঃ অন্বয় । বেদাস্কের ভাষার একের নাম জীব, অপরের 
নাম ব্রদ্ম। জয় আম জীবাত্মা। জ্ঞাত আমি পরমাআ্মা। ব্যবহারে 
তুই ; কিন্ত বস্তুতঃ এক। ব্রহ্মই জীব__জীবই ব্রহ্গ-_-কেন না আমিই 
আমাকে দেখি । আমিই পেই-_-সোহ্হম্‌। 

এই খানেই নিরন্ত হওয়া উচিত; কিন্তু এখানেও মন মানে 
ন।। জিজ্ঞাসা হয়, কেন এমন? আমি আমাকে কেন এমন দেখি? 
-কন আমি আমাকে উপাধিযুক্ত করিয়া দেখি? কেন আমি আমাকে 
এইরূপ লীলাপর ক্রীড়াপর মনে করি? কেন এখানে নীল, কেন ওখানে 
পীত? কেন চন্দ্র, কেন হৃর্ধয? কেন আলো, কেন আধার? কেন 
সামান্ত, কেন ভেদ১ কেন চিৎ, কেন জড়? কেন দেশ, কেন কাল ? 
কেন আকর্ষণ, কেন বিকর্ষণ? এইরূপ নানাবিধ প্রশ্ন উঠে। কিন্ত 
এমন প্রশ্ন উঠে না, যে যদি এই নীল পীত, আলো! আধার, চন্দ্র 
সু্য, চিৎ জড় না থাকিত, তাহা হইলে থাকিত কি? একটা কিছু ত 
মাছে যাহা এই দৃপ্তমান জগৎ। কিছু একট! থার্দকতে হইলে যাহা 
থাকিবে, ইহা তাহাই । আর যদি বল, কিছু একট! থাকারই বা প্রয়োজন 
কি, অথব! কিছুই নাই, তাহ! হইলে সব গোল চুকিয়! যায়। বৌদ্ধগণ 
এইব্রপে সকল গোল মিটাইয়! দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন । 

প্রশ্ন বোধ করি উঠিতেই পারে না- শর প্রশ্ন বোধ করি অর্থশৃন্ত 
তথাপি প্রশ্ন উঠে) প্রশ্্রের উত্তর দিবার৪ চেষ্টা হয়। বৈষ্ণবের ভাষায় 
উত্তর হয়, এ আমার লীলা) এই লীলাময়ত্ই আমার শ্বরূপ। 
কেন? না, ইহাতেই আমার আনন্দ_-আমি ইহাতে আহ্লাদ পাই) 
আমার হলাদিনী শক্তির সহিত এই ক্রীড়। আমার আনন্দ; আমি মনু 
সেই হলাদিনী শক্তির সহিত সর্বদা রাসোৎসবে মগ্ন থাকি। শ্াক্ত বলেন, 
ইহ। আমার মায়া ; এই মারাই বিশ্বজননী; আমি শ্বয়ং নিম নিশ্চেষ্ই 


১৬৪. . জিজ্ঞাস 


হইয়াও আমার মায়া দ্বারা এই বিশ্বজগৎ নিশ্মীণ করিয়া সেখানে কীড়া 
করিতেছি । বৈদাস্তিক ঘুরাইয়া বলেন, ইহা! ভেল্‌কি কুহক ইন্ত্রন্াল ; 
ইন্দ্রজাল যে অর্থে সত্য, জগদ্ব্যাপারও তেমনই সত্য) উঠা যে অর্থে 
মিথ্যা, জগদ্‌ব্াযাপারও সেই অর্থে মিথ্যা । যাহা এই জগতের আরম্ভ ঘটায়, 
তাহা অবিদ্া! বা মায়া । অবিদ্তার অর্থ অজ্ঞান; মায়ার অর্থ ভেলকি 
অথবা ভেলকি নিম্্াণের ক্ষমতা। মূলে নির্বিকার সৎপদার্থ। সেই সৎপদার্থ ই 
আমি--আমি মায়াবী ধন্ত্রজালিকের মত একটা জগতের ইন্ত্রজাল রচন' 
করিয়া! নিজের রচিত ইন্দ্রজালের কুহকে আপনাকে প্রতারিত করিয়া, 
নিজের অবিষ্তায় বা অজ্ঞানে আপনাকে আবৃত করিয়া, মূঢ় সাজিয়। বসিয়া 
আঁছ। জগদ্ব্যাপারটা আমার একট! মজা! দেখা । 'আধুনিক অজ্ঞেয়বাদী 
আগ্ন্টিকের ভাষায় বলিলে বলিতে হয়, কেন এমন হয় জানি না) এ তন 
অজ্জেয়। আবদ্যা অর্থে বদি ভ্রান্তি বলা যায়, তাহা হইলেও সেই একই 
উত্তর দাড়ায় । যাহ! দেখিতেছ, তাহা৷ ভ্রান্তি ; প্রকৃত কি তাহ! জানি না। 
মায়! অর্থে যদি খেয়াল বুঝ, তাহা হইলেও অধিক স্পষ্ট হয় না। খেয়াল 
অর্থ যাহার হিসাব নাই, যাহা গণনার বাহিরে, কার্য্যকারণসম্বন্ধের বাহিরে । 
খেয়াল? কাহার খেয়াল? আমার । আমি আপনাতে মানুষ ধর্ম 
জীবধম্ম অর্পণ করিয়৷ জীবরূপে মদ্রচিত জগতের অধীন হইয়াছি। 

আমি ব্রহ্ষ-_আমি মায়াবশ হইয়া আমাকে আম! হইতে পৃথক্‌ করিয়া! 
জীবরূপে দেখিতেছি ; মনে করিতেছি ষে আমি দেখিতেছি, আমি 
শুনিতেছি, আমি হাসিতেছি, আমি নাচিতেছি ; মনে করিতেছি যে, আমার 
জন্ম আছে, আমার মরণ আছে। আমি মনে করিতেছি যে, উহ নীল, 
উহা! পীত ; উহা! চন্দ্র, উহা হুর্য্য) এদেশ, এ কাল? উহ্থা ধর্ম, উহ 
অধন্দ ; উহা! নশ্বর, উহা! অনশ্বর ; মনে করিতেছি ষে আমি অনিতা, 
আমি দাদ্দি, জগৎ নিত্য জগৎ অনাদি; আমি অসীম দেশে সাস্ত, 
অনাদি কালপ্রবাহে সার্দি। কিন্তু উহ! অৰিষ্তা__ভ্রম । আমার মায়াবলে 


এক না! ছুই ? ১৬৫ 


আমি অবিদ্যাগ্রস্ত-_আমার পক্ষে, শ্বয়ংপ্রকাশ জ্ঞ।তার পক্ষে, ব্রদ্মের পক্ষে, 
উহা স্তায়া; আমার পক্ষে, পরপ্রকাশ জীবের পক্ষে, জয়ের পক্ষে উহা 
অবিদ্ভা। এক পক্ষে মায়া বা ইন্ত্রজাল--অন্ত পক্ষে অবিস্তা বাঁ অজ্ঞান। 
' আমি জীব সাজিয়া আপনাকে ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ দেখি, কিন্তু আমি ক্ষুত্র নহি, 
স্ীর্ণ নহি। কেন ন1 আমিই ব্রহ্ম ও আমিই জীব--ে জ্ঞাতা, সেই জ্ঞের 
_ডুইই এক-_-একমেবাদ্িতীয়ম। অনভ্তএব এক না ছুই, এই প্রশ্নের 
উত্তরে বলিব বে, এক-_-এক নই ছুই নাই। সেই এক আমি। 

সেই আমি কে? বগিতে পারি না। যতো বাচো নিবর্তৃস্তে অগ্রাপা 
মনসা! সহ-_বাক্য সেখানে গিয়া প্রতিহত ভয়; মনও সেখানে নিবৃত্ত 
হয় )_-বলিব কিরূপে, বুঝাইব কিরূপে 2 নিতান্ত বলিতে হয়, বলিতেছি; 
_-আমি সং_-আমি আছি; আমি চিং--আমি চৈতন্তশ্বরূপ; আর-- 
আর__নিতাস্ত না ছাড়-মামি আনন্দ--আমি আনন্দস্ববূপ-_আমি 
আছি, এই আমার আনন্দ । 


অমজলের উৎপত্তি 


'থকথুানি সাময়িক পত্রে দেখিলাম, লেখক বিগত ভূমিকম্প ঘটনার 
ছুইটি উদ্দেশ্ত স্থির করিয়াছেন। প্রথম, বাঙ্গালাদেশের জমিদারেরা 
গরিব প্রজার উপর ত্ত্যাচার করিয়া! থাকেন; সেইজন্য ঈশ্বর তাহাদের 
ঘরবাড়ী ভাঙ্গিয়া, কাহারও বা হাড়গোড় ভাঙ্গিয়া যথোচিত শান্তি 
দিলেন । দ্বিতীপ্ন, ছুর্ভিক্ষে গরিব লোকের অন্নাভাব উপস্থিত হইয়াছিল ; 
এখন বহুলোকের ঘরবাড়ীর নিন্মাণ উপলক্ষে বহুতর লোক মঞ্জুরি পাইয়া 
জীবন রক্ষা করিবে । উভয়ত্রই ঈশ্বরের করুণার পরিচয় । 

কিন্তু কূটবুদ্ধি লোকে জিজ্ঞাম! করিতে ছাড়ে না, দোষীর সহিত 
অনেক নির্দোষ ব্যক্তিরও প্রাণ গেল কেন? অমুক বড় লোক প্রজা পীড়ক 
ছিলেন, ঘরের দেওয়াল পড়িয়া তাহার হাড় ভাঙ্গিয়াছে, ইহা স্মদৃশ্ত ; 
কিন্ত সেই সঙ্গে অমুক নিরীহ ব্যক্তি, যাচ্ছার স্ুণীলতায় এ পর্যন্ত কেহ 

ংশয় করে নাই, তাহার মাথা চেপট। করিয় দিয়! তাহার অন!থ। পত্বীর 
অন্নের সংস্থান বন্ধ করা কেন হইল ৯ 

এ প্রশ্নের এইরূপ উত্তর দেওয়] হয়.। সে ব্যক্তি না হয় নির্দোষ ও 
নিফলঙ্ক ছিল, কিন্তু তাহার পত্ঠীর কথা কে জানে? অথবা তাহার দোষ না 
থাকুক, তার বাপের দোষ ছিল, অথবা পিতামহের দোষ ছিল) অথবা এ 
জন্মে দোষ না থাক, পুর্বজন্মে দোষ ছিল না, তাঠ। কে বাল? ব্যাপ্র 
মেবশাবককেও : ঠিক এইরূপ বলিয়াছুল। 

_. প্রক্কত কথা এই, বিধাতার ন্যায়পরভাতে যখন সংশগ্ করিবার 
কোন উপায় নাই, তখন জুবিলির বৎসরে উত্তর বাঙ্গালায়. ছুন্কৃতকারীর 
যে বিশেষ জটল। হইয়াছিল, সে পক্ষে সন্দেহ নাই। 


অমঙ্গলের উৎপত্তি ১৬৭ 


ইহুদী জাতির বাইবেলনামক প্রামাণিক ইতিবৃতে দেখা যায়, 
তাহার জেছোবা-নামধেয় ঈশ্বর সময়ে সময়ে অত্যন্ত কুপিত হুইয়' 
আপন প্রিয়তম জনসমাজের মধ্যে অত্যন্ত হুলস্থুল ঘটাইয়৷ দিতেন এবং 
তৈমুপলঙ্গ ও জঙ্গি ধার অবলম্বিত নীতির আশ্রয় করিয়া পাপের 
শাপ্তি আবাল-বুদ্ধবনিতা সকলের উপর অপক্ষপাতে অর্পণ করিতে কুত্ঠিত 
হইতেন না। 

আজকাল আমাদের দেশে শিক্ষিতসমাজের মধ্যে অনেকে বাইবেলের 
জেহোবার ছাঁচে ঈশ্বর গঠন করিয়া লইয়াছেন। তীহাদের মুখে ঈশ্বরের 
পরমকারুণিকতা ও ন্তায়পরতা সম্বন্ধে এরূপ যুক্তি অহরহঃ শুনিতে 
পাওয়া যায় । 

জগতের যেসকল ঘটনা স্ৃপদর্শীর চোথে খাঁটি অমঙ্গলরূপে প্রতিভাত 
হয়, তাহার অভ্যন্তরেও পরনকারুণিক খিধাতৃপুরুষের বে মঙ্গলময় উদ্দেশ্য 
নিহিত রহিয়াছ, সে বিষয়ে সুক্মদশী লোকের কোন সংশয় নাই ! 

জগতে অমঙ্গলের উৎপত্তির অনুসন্ধানের পূর্বে, প্রথমে অমঙ্গল আছে 
কি না, ভাবিয়! দেখা উঁচত। নতুবা কেহ যদি*বাঁলয়া বসেন, অমঙগণ 
আদৌ অস্তিত্বহীন, তাহা হইলে সমুদয় পরিশ্রম পণ্ড হইবার সম্ভাবনা । 

পৃথিবাতে যদি চেওন জীবের অস্তিত্ব না থাকিত, তাহা হইলে ধরা পৃষ্ঠ 
কম্পিত কেন, সমস্ত ভূমগ্ডল চুণ হইয়া আকাশে বিক্ষিপ্ত হইয়া! গেলেও, 
কাহারও কোনও মাথাব্যথা ঘটিত না এবং ব্যাপারটা মঙ্গল কি অমল, 
তাহ৷ ভাবিবার কোন প্রয়োজনই উপস্থিত হইত না। জগতে জীবের 
আন্তত্ব না থাকিলে এবং জীবের আবার সুখছুঃখ বুঝবার শক্তি ন! 
থাকিলে, অমঙ্গল শবেের ' অর্থ লইয়া! [বচার করিবার অবকাশই উপস্থিত 
হইত না। অচেতন প্রাণহীন জড় জগতে মঙ্গলও নাই, অমঙ্গলও নাই। 

এক দল পণ্তত আছেন, তাহারা জীব মধ্যে কেবল মনুষ্য 
স্ষ্টানি্ট হিসাব করিয়া মল ও অমঙ্গলের নির্ণয় করিয় থাকেন। 


১৬৮ জিজ্ঞাস! 


2 
যাহাতে মনুষ্যের ইষ্ট আছে, তাহাই মঙ্গল; যাহাতে মনুষ্যের অনি, 


তাহাই অমঙ্গল। ইহাদের ভাবটা এই ;-_এই প্রকাণ্ড জগৎ ভাই ৰ 
বৈচিত্র্য লইয়। মানুষের ভোগের জন্তই বর্তমান রহিয়াছে; মনুষ্য] 
জগৎকে উপভোগ করিতেছে বাঁপয়াই জগতের অস্তিত্ব সার্থক; মনুয্যের 
ভোগের উপযুক্ত না হইলে কোনও পদার্থের কোনও প্রয়োজন থাকিত 
না। স্থষ্টিকর্তা মানুষের ভোগের জন্যই এতট৷ পরিশ্রম করিয়াছেন ; 
তাহার স্থষ্ট পদার্থসমূহের মধ্যে যাহা মানুষের স্ুখবিধান যত সাহায্য 
করে, .ভাঞাব, অস্তিত্ব ততদুর সার্থক এবং স্থষ্টিকর্ভার চেষ্টা ততদুর 
সফল এবং তাহার নৈপুণ্য ততদুর প্রশংসনীয় । স্থষ্টিকর্তী ধন্য, 
কেন না, তাহার নিম্মিত জগৎ আমাদের“চক্ষে এমন সুন্দর লাগে, আমা- 
দিগকে এমন প্রীতি দান করে। তিনি ধন্ত, কেন না, এত বিচিত্র 
দ্রব্যের সমাবেশ করিয়া এত বিবিধ উপায়ে তিনি আমাদের জীবনরক্ষার 
বাবস্থা করিয়। দিয়াছেন। তিনি সুনিপুণ কারিকর, কেন না, এত 
কৌশল সহকারে তিনি যখন যেটি দরকার, যখন যাহা নাহলে মানুষের 
অন্ুবিধা, হইবে, তখনূ তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তিনি কৃতজ্ঞতাভাজন 
স্তুতিভাজন ও প্রীতিভাজন, কেন না, তাহার রচিত জগতের মধ্যে 
আমরা এত স্কুতিসহকারে বেড়াইতেছি। অতএব গাও হে তাহার 
নাম হত্যাদ। " 

হুর্্য কেমন অদ্ভুত পদার্থ! হৃষ্যের উত্তাপ নহিলে আমরা 
কোথায় থাকিতাম ? বিজ্ঞানবিদ্যা শতমুখে সুধ্যের সৃষ্টিকর্তীর গুণ গান 
করিতেছে । বাষু নাহলে আমরা কোথায় থাকিতামঃ বিধাত। আমাদিগকে 
বাষু দিয়াছেন। জল নহিলে আমরা কোথায় থাকিতাম ? তাই বিধাত। 
্সামার্দিগকে জল দিয়াছেন। পৃথিবী না থাকিলে. আমাদের দাড়াইবার 
স্থল থাকিত ন1; পৃথিবীর সৃষ্টি তাহার কেমন দুর্দর্শিতার পরিচায়ক | 
এমন কি, বিধাতা আমাদের আহারের জন্ত ঘাসের ফলকে শন্তে ও 
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,আমাদের শাতনিবারণের জন্ত কাপাসের ফলকে তুলায় পরিণত 
করিয়া্কি অপুর্ব মানবহিতৈষার পরিচয় দিয়াছেন! এই তৃমগ্ডল 
দেখ কি সখের স্থান, সকল প্রকারে স্থখ করিতেছে দান ;_ দার্শনিক 

ণ্ঁ বৈজ্ঞানিক ও শান্ত্রকার ও ধশ্মবক্তা সকলেরই মুখে এই একই কথা৷ 
চিরকাল শুন! যাইতেছে । 

সমস্ত জগৎটাই যখন মনুষ্যজাতির উপকারের জন্ত ও নুধিধার জন্য 
নিশ্মিত, তখন জগতের মধ্যে ষদি এমন কোন পদার্থ থাকে, যাহা 
মানুষের কোন কাজে লাগে না, তাহা হইলে সেই পদার্থের অস্তিত্ব 
নিরর্থক হইস] দাড়ায়। ইহাতে স্থষ্টিকর্তার কাধ্যপ্রণালীতে দোষারোপ 
ঘটে। সেই জন্য এক দলের পণ্ডিত জাগতিক সমুদয় পদার্থের মনুয্যের 
পক্ষে উপকারিত। প্রতিপন্ন করিবার জন্য ব্যাকুল। যদি সহজ চোখে 
কোনরূপ প্রমাণ না মিলে, তাহা হইলে ভাবষ্যতে জ্ঞানের উন্নতিসহকারে 
ইহার উপকারিতা প্রতিপন্ন হইবে, এইরূপ আশ্বাস দিয়] তাহার! মনকে 
প্রবোধ দিয় থাকেন। 

কিন্তু এই থানে একট। সমস্ত আসিয়া! দাড়া । কোটি সুর্য্যমগ্ডলে 
পরিপূর্ণ জগতের মধ্যে পৃথিবী একটি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বালুকা কণামাত্র, 
এবং এই প্রকাণ্ড জগতের অতি ক্ষদ্র অংশ লইয়াই মনুষ্যের কারবার । 
আবার এই পৃথিবীতেই এই কয়েক বৎসর মাত্র মন্ুুষ্যের উদ্ভব হইয়াছে, 
এবং আর কয়েক বৎসর পরে মনুষ্যের আবার বিলোপ হইবে, এ বিষয়ে 
পণ্ডিতের! সন্দেহ করেন না। বিশ্বজগতের কিন্তু সীমা পাওয়! যায় না, 
এবং কোন্‌ কাল হইতে জগৎ বিদ্যমান আছে, এবং কতকাল ধরিয়া 
জগৎ বিদামান রহিবে, তাহারও আদি অন্ত কিছু নিরূপণ হয় না। ক্ষ্ত্র 
সাদি ও সান্ত মন্ধুষোর জন্যই এত বড় অনাদি অনস্ত কারখানাটা 
চলিতেছে, এইরূপ বিশ্বাম কর! নিতাস্তই ছুঃসাধ্য হুইয়৷ উঠে। পৃথিবীর 

ইতিহাসে মনুষ্য ছিল না, অথচ অন্যান্য জীবজস্ত বর্তমান ছিল, এ 
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বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে, এবং আমাদের এই ক্ষ্র পৃথিবীর 
বাহিরে অলীম আকাশে অবস্থিত অসংখ্য বৃহত্তর পৃথিবীতে জী যে 
বর্তমান নাই, তাহারও প্রমাণ নাই; এমন কি পৃথিবীতে জীবের ধ্বংস 
হইলেও অন্যান্য গ্রহনক্ষত্রে জীব বর্তমান থাকিবে, ইহাই সম্ভবপর ঝল্য়া 
বোধ হয়। কাজেই জগৎটা কেবল মানুষের জন্য নিন্ষিত, মানুষেরই 
একমাত্র” ভোগ্য বস্তু, এইরূপ বলিতে সকল সময় সাহসে কুলায় না । 
জগৎট! জীবের জন্য, চেতন সুখছুঃখতোগী জীবমাত্রেরই জন্য স্যট হইয়াছে, 
এর রূপ নির্দেশই সঙ্গত হইয়া! পড়ে । 

এই বিচারে অধিক সময় নষ্ট করিবার দরকার নাই। মনুষ্য অথবা 
মন্ুষেতর জীব, যাহার চেতনা আছে, যাহার ম্থখভোগের ও হুঃখ- 
ভোগের ক্ষমতা আছে, তাহারহ সুবিধার জন্য, তাহাকেই বাঁচাইবার জন্য 
ও আরামে রাখিবার জন্য, জগতের স্ষ্টি হইয়াছে । জগতের অস্তিত্বের 
উদ্দেশাই এই । যে ব্যাপার এই উদ্দেশ্যের অনুকুল, তাহা মঙ্গল ও যাহা 
ইহার প্রতিকূল, তাভা অমঞল। 

মঙ্গলের উৎপাত্ত বেশ বুঝা যায়। কেন না, সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশ্যই 
তাহাই । কিন্তু অমলগলের উৎপত্তি কেন হইল, তাহা ঠিধু বুঝিতে পারা 
যায় না। এবং ইহ! বুঝিবার জন্য মনুষ্যের জ্ঞানেতিহাসের আরস্ভ হইতে 
আন্লি পধ্যস্ত গণ্ডগোল চলিতেছে। 

জীবকে ন্থুথে রাখিবার জন্য ঈশ্বর জগৎ উৎপাদন করিয়াছেন, অথচ 
অমঙ্গণ সেই সুখের বিদ্ব উৎপাদন করে। তবে অমঙ্গলের উৎপত্তি 
কেন হইল? 

ইহার প্রচলিত উত্তর নানাবিধ। একে একে উল্লেখ করা 
যাইতেছে । 

প্রথম, ঈশ্বর ইচ্ছাক্রমেই মঙ্গল ও অমঙ্গল উভয়েরই স্থ্টি করিয়া- 
ছেন। জীবকে নথ দেওয়া ও দুঃখ দেওয়! উভয়ই তাহার আতি- 
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প্রায় । জীবাক সুখ ও ছুঃখ দিয়াই তাহার আমোদ । এই তাহার 
লীলা ।* ইহাতে তা ত্রাহার লাভ কি, তিনিই জানেন। তিনি রাজার উপর 
রাজী, বাদশার উপর বাদশা; তাহার অভিরুচির উপর কাহারও হাভ 
নাই । তীহার খেয়ালের ও তাহার খেলার অর্থ তিনিই জানেন। 

এইরূপ নির্দেশে তর্কশান্ত্র কানও দোষ দেখে না। কিন্তু ইহাতে 
ঈশ্বরের চরিত্রে নিতান্ত দোষ আসিয়া! পড়ে। পরমকারুণিক মঙ্গলময় 
প্রভৃতি কতকগুলি বিশেষণ, যাহা ঈশ্বরের পক্ষে নিজস্ব রহিয়াছে, 
সেইগুলির আর প্রযোজ্যত থাকে না। কাজেই এইরূপ উত্তর অগ্রান্ 
করিতে হইবে। 

কাজেই বলিতে হয়, ঈশ্বর মঙ্গলার্থে ই সমুদয় স্থষ্টি করিয়াছেন ) তবে 
কি কারণে জানি না, মঙ্গলের সঙ্গে সঙ্গে অমঙগলও আসিয়া পড়িয়াছে। 
অমঙ্গল ঈশ্বরের অভিপ্রেত নহে; ঈশ্বর হইতে অমঙ্গলের উৎপত্তি হইতে 
পারে না। অমঙল্গলের উৎপত্তির কারণ অন্তত্র অনুসন্ধান কাঁরতে হইবে। 
অমঙ্গল ঈশ্বরের অনভিপ্রেত, এবং ইহার উন্মূলনের জন্যই ঈশ্বরের 
সর্বদা প্রয়াস ) কাজেই ইঞাঃ মূল অন্যত্র সন্ধান কাঁরতে হইবে। 

মন্ুষ্যের কল্পনা কিছুতেই হঠিবার নহে। মনুষ্য তর্কের খাতিরে 
মজলময় দেবতার প্রতিযোগী ও প্রতিঘ্বন্দী অমঙ্গলময় আর এক দেবতার 
কল্পনা করিয়াছে । এক দেবতা মঙ্গল স্থষটি করিয়াছেন; আর এক দেবতা 
অমঙ্গল স্যষ্টি করিয়! তাহার সাহত বিরোধ উপস্থিত করিতেছেন। একের 
নাম জেছোবা, অন্তের নাম শয়তান); একের নাম অহুরমজ্দ, অন্যের 
নাম আহিমান। উভযের চিরস্তন বিরোধ ) একে মন্তকে পরাভবের চেষ্টায় 
'্নহিয়াছেন। শয়তান জেহোবার বিদ্রোহী । শয়তান জেহোবার কাধ্য 
পণ্ড কারবার জনা, তাহাকে ঠকাইবার জন্য, সর্বাদ। প্রস্তত। উভয়ের 
মধ্যে চিরকাল হাঙ্গামা চ'লতেছে। ঈশ্বর শয়তানকে জন্ষ করিবার 
জন্য সর্বদা ব্যস্ত; কিন্তু শরতান শয়তানীতে অহ্িতীয়। ঈশ্বরের সাধ্য 
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নহে যে, তাহাকে সহজে করায়ত্ত করেন। তবে শুনা যায়, শেষ পর্যন্ত 
শয়তানের পরাভব হইবে । সে দিন কবে আপিবে, তাহা কেন গণিয়া 
বলেন না। 

শয়তানে বিশ্বাস মন্ুষ্যের পক্ষে অনেকটা " শ্বাভাবিক। ঈশ্বরের 
করুণাময়ত্বে বিশ্বাস ধাহার ধত দৃঢ়, তিনি শয়তানের শক্তিতে বিশ্বাস 
করিতে প্পেই পরিমাণে বাধ্য । গত ভূমিকম্পে অনেকে চুলে চুলে রক্ষা 
পাইয়! ঈশ্বরকে কত ধন্তবাদ দিয়াছেন। ইশ্বর তাহাদিগকে রক্ষা 
করিয়াছেন, ঈশ্বর করুণাময় । ভূকম্প ঘটনাটা শয়তানের কাজ) বাড়ী- 
গুল! ভূমিসাৎ করা, মান্ুষগুলাকে মারিয়া ফেলা, শয়তানের কাজ। 
ঈশ্বর ধাহাদিগকে সেই শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন, 
তাহাদের ধন্তবাদের পাত্র হইবেন, -তাহাতে বিশ্ব কি? কিন্ত 
শয়তানের অত্যাচারে ষে সকল জননী পুত্রহীনা ও নারী পতিহীন। হুই- 
মাছে, অথচ ঈশ্বর সেখানে দয়! প্রকাশ করেন নাই, তাহাদের নিকট 
কৃতজ্ঞতা আদায় করিবার তাহার কোন অধিকার নাই। 

কাজেই শয়তানের কল্পনা না করিলে ঈশ্বরের মঙ্গলময়ত্বে দোষ 
পড়ে! কল্পনা করিলে আবার তাহার শক্তি সীমাবদ্ধ হুইয়া যায়৷ ঈশ্বরের 
শক্তির অপরিসীমত্ত্ে ফাঁহার বিশ্বাস, তিনি সর্বশক্তিমানের প্রতিদ্বন্দী 
শয়তানে আস্থা স্থাপন করিতে পারেন না। 

কাঁজেই অন্ত কল্পনার আশ্রয় লইতে হয়। মনুষ্যের অমঙ্গল ঈশ্বরের 
অনিচ্ছাকৃত, কিন্তু মন্ুষ্যের ইচ্ছাকৃত । মনুষ্যের ইচ্ছ। স্বাধীন । 
মন্ুষ্যের জন্য ভাল মন্দ দুইটা পথ আছে, মনুষ্য ইচ্ছা করিলে যে কোন 
পথে চলিতে পারে । যে ভাল পথে চলে, ঈশ্বর তাহার ভাল করেন। 
থে মন্দ পথে চলে, ঈশ্বর ক্রুদ্ধ হইয়! তাহাকে দণ্ডিত' করেন অথবা তাহার 
হিতার্থ তাহাকে সাবধান করিবার জন্ত দণ্ডিত করেন। মনুষ্য জানিয়া 
ক্নিয়! আপন বমঙ্গল আপনি ডাকিয়া আনে । বিধাত! তাহাকে মলের 
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পথ দেখাইয়া! দিয়াছেন; সে সেই পথেযায় না, তাহা তাহারই দৌষ। 
মনুযোর*দোষে মনুষ্যকে শান্তি দিবার জন্য, মনুষ্যকে সাবধান করিবার 
জন্য, মন্রষোর পাপ ক্ষালনের জন্য. অমঙ্গলের উৎপত্তি । 

উত্তরটা! স্থন্দর, কিন্তু বিচারের বিষয়। অনেকে বণ্লেন, মনুষ্যের ইচ্ছা 
স্বাধীনতার একটা পরিচ্ছদ পরিয়া আছে মাত্র। প্রকৃত পক্ষে তাহার 
ইচ্ছ। স্বাধান নহে। তাহার শারা রক গঠন তাহার নিজের ইচ্ছ। হইতে 
উৎপন্ন নহে। তাহার চিত্তের গঠনও তাহার ইচ্ছামত সে প্রাপ্ত হয় 
নাই। পিতৃপিতামহাদি সহজ্্ পূর্বতন পুরুষ তাহার শাপীর প্রকৃতির ও 
তাহার |চত্ব-প্রক্কতির জন্মদাত'; সে সেহ প্রকৃতি লইয়! জন্মিয়। কম্মভোগ 
করিতেছে মাত্র। তাহার ইচ্ছা তাহার চিত্ব-গ্রকৃতির একটা অঙগমাত্র । 
সে যেমন ইচ্ছাশক্তি তাহ'র পূর্বপুরুষ হইতে উত্তরাধিকার হ্ত্রে পাইয়াছে, 
সে তাহারই পয়োগ কারতেছে; তজ্জন্ত ঠাহাকে দায়ী করিও না। ্‌ 

কথাট তরের বিষ । মানুষের হচ্ছ! স্বাধীন কি না, তাহা লইয়! 
যতক্ষণ ইচ্ছা! তর্ক চলিতে পারে। বস্ততই এখনও ইহার মীমাংসা! হয় 
নাই। স্বীকার কর! গেল, ইচ্ছ। স্বাধান। কিন্তু মানুষের দুর্বলতার জন্য 
দায়ী কে? সংসাপের প্রচণ্ড নিষ্ঠুর দ্বন্দে সেকি সর্বত্র সর্বদা আপনার 
ইচ্ছামত চলিতে পারে? ইচ্ছা থাকিলেও কি তাহার যথেচ্ছ পথে 
চলিবার শক্তি আছে? সহম্্র শক্র তাহাকে গন্তব্য পথে চলিতে দিতেছে 
না; সহত্র প্রলোভন তাহাকে অপথে টানিতেছে। সে সক্ধদা অক্ষম ও 
দুর্বল; সৎপথে চ'লবার সম্পূর্ণ ইচ্ছা থাকলেও সে চলিতে পায় না। 
ভাগ্যবান সে, যে এই শক্রকুলকে অতিক্রম করিয়।, প্রলোভনসমূহ 
এড়াইয়া, যথেচ্ছ পথে চলিতে সমর্থ হয়। 

আবার মন্ুষ্যের পাপে না হয় মনুষ্যের অমজল উৎপন্ন হইল। কিন্তু 
অমঙ্গল মনুষ্যমধ্যে সীমাবদ্ধ নছে। মন্ুষ্যের নিম়স্থ জীবমধ্যে 
নিদারুণ নিষ্ঠুর জীবনদ্বন্ব কোথা হইতে আমিল? জীবসমাজে যে 
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দুঃখের যাতনার ও মরণের করুণ কোলাহল প্ররুতির শাস্তি ভঙ্গ 
করিক নিরস্তর উত্থিত হইতেছে, তাহার জন্য দায়ী কে? ভীশ্ব৫ সকল 
জীবের আহারদাতা ও রক্ষাকর্তা, এহরূপ অহরহঃ শুনিতে পাওয়া যায় । 
কিন্তু জীবের আহার জীব, বিধাতার যখন এইক্প বাবস্থা, একের 
মাংসশোণিত ব্যতীত অপরের ক্ষুন্নিুত্তির যখন উপায়াস্তর তৎকর্তৃক নির্দিষ্ট 
তয় নাই* তখন আভারদাতৃত্বে ও রক্ষাকর্তৃত্বে সমন্বয়পাধন অপাধ্য 
হুইয়। পড়ে । 

চারিদ্িকেই গোল। ঈশ্বর অমঙ্গলের স্থষ্টিকর্তা বলিলে তাহার 
দয়াময়ত্বে সন্দেহ প্রকাশ হয়। অমঙ্গলস্থষ্টির ভারট। শরতানের উপর 
চাপাইলে তীহার সর্বশক্তিমত্তার দোষ পড়ে। নিরীহ মন্ুষাকে দাদী 
করিলে দছুর্বলের উপর অন্ুচিত অত্যাচার করা হয়। দায়িত্ব 
শৃন্ত ইতর জীবের যাতনাভোগের উদ্দেশ্য ত একেবারে পাওয়াই যায় না। 
অগতা! বলিতে হয়, অমঙ্গলের উদ্দেশ্য মঙ্গলাত্মক ; অগত্য। বলিতে হয়, 
মঙ্গল সম্পাদনের জন্য অনঙ্গলের (বকাশ। বলিতে হয়, অল্পবুধ্ধি ও 
ছুর্বদ্ধি লোকে দুরদণনে ও স্থ্ষম্দশনে অসমর্থ; স্থুল দৃষ্টিতে যাহা 
অমঙ্গল, সুক্ষ দৃষ্টিতে তাহাই মঙ্গল । 

কথাটা প্রকৃত। অমঙ্গলের পরিণাম মঙ্গল। জীবসমাজেই দেখা 
যায়, দারুণ জীবনসংগ্রাম, রক্তপাত, হুর্বলের নিগ্রহ, সবলের অত্যাচার, 
হুঃখ, যাতনা, মুত্ুঃ তাহার ফলে জীবসমাজেই অযোগ্যের বিনাশ, 
যোগ্যের অভ্যুদয় । জীবের উন্নতির এই মুখ্যতম উপায়। অভিব্যক্তির 
এই প্রধান পথ। এই পথে ক্ষত্র জীবাণু হইতে মন্ুষ্যের উৎপত্তি, জগতে 
এই বিবিধ বৈচিত্র্যের আবির্ভাব, বিবিধ €ৌন্দর্য্ের বিবিধ ব্ূপের ক্রমশঃ 
রিকাশ। সমস্তই একই সুত্র অবলম্বন করিয়া! । ভালর জয়, মন্দের ক্ষয়, 
সবলের জর, হূর্বলের ক্ষয়, সুন্দরের বিকাশ, কুৎমিতের নাশ, 
সর্বজ্ঞ এই একই সুত্র। তোমার ব্যক্তিগত সুখের জন্য, তোমার 
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উন্নতির জন্য, তোমার আরামের জন্য, প্রকৃতির এই কারখানা চলিতেছে 
না। ব্যক্তির জন্ত স্থষ্টি নঠে; জাতির জন্ত স্থষ্টি। ব্যক্তির জীবনে 
স্বথের আশা না থাকিতে পারে; কিন্তু জাতির জীবনে স্থুখের আশা 
আছে। জীবের ইতিহাস সাক্ষিরূপে দণ্ডায়মান। মন্তুষ্যের ইতিহাস 
সাক্ষিত্বরূপে দণ্ডায়মান । জীবস্থট্টির আরম্ভ হইতে জীবনসংগ্রাম চলি- 
তেছে। কত জীব এই সংগ্রামে নিষ্ঠুরভাবে জীর্ণ পিষ্ট আহত হইয়ণ ধরাধাম 
পরিত্যাগ করিল। শুধু জীব কেন? কত জাতি এই ধরাপৃষ্ঠে দ্িনকতক 
জীবনের থেলা অভিনয় করিয়! বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। ভূপঞ্জরের 
স্তরমাল৷ উদ্ঘাটন করিয়া দেখ ! কত লুপ্ত জীবের কন্কাল ইহার সাক্ষ্য 
দিতেছে । কত অতিকায় হস্তী, কত ভীমকায় কুস্তীর, কত বিশাল বিহ- 
গম এককালে ধরাপৃষ্ঠে নাচিয়! বেড়াইয়া'ছল। এখন তাহার! কোথায়? 
এখন তাহারা লোপ পাইয়াছে, তাহাদের শিনীভূত কঙ্কালচয় তাহাদের 
অস্তিত্বের একমা৭ সাক্ষা হইয়া বর্তমান। তাহারা গিয়াছে; তাহারা 
জীবনদ্বন্দে পরাভূত হইয়াছে; অন্তে তাহাদের স্থান গ্রহণ করিয়া! তাহা- 
দের রাজ্যে নুতন রাজপাট স্থাপন করিয়াছে। পুরাতন গিরাছে, নুতনের 
প্রতিষ্ঠা হইয়াছে । ছুঃখ যাতনা ও মৃত্যুর পথ অবলম্বন করিয়া তাহার! 
উন্নত জীবকে তাহাদের অধিকৃত স্থান ছাড়িয়৷ দিয়াছে । 

জীবন সংগ্রাম আজিও চলিতেছে । এখন দুঃখ, এখন যাতনা, এখন 
মৃত্যু। কিন্তু ভাবী ফল উন্নতি, ভাবী ফল বৈচিত্র্য, ভাবী ফল সৌন্দর্য্য, 
ভাবী ফল অমঙ্গল হইতে মঙ্গ:ের আবির্ভাব । অমঙ্গলের ক্ষয়, মঙ্গলের 
জয়। বিশ্বনিয়ন্তার এই অভি প্রায়, বিশ্বপ্রণালীর এই রহপ্য, বিশ্ব- 
স্থষ্টির এই উদ্দেশ্য । 

ঠিক কথা, দুঃখের পর সুখ এবং ছুঃখ হইতেই স্থখ। কিন্তু তাহা 
হইলে দুঃখের অস্তিত্ব মিথ্যা নহে। অমঙ্গল তইতে মঙ্গলের উৎপত্তি, 
কিন্তু তাহ! হইলে অমঙ্গল অস্তিত্বহীন নাহ। বিধাতার বিধানই এইবপ। 
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কিন্তু হায়, বিধান কি অন্তরূপ হইলে চলিত না? মঙ্গল হইতে মঙ্গলের 
উৎপাদন কি বিশ্ববিধাতারও অসাধ্য ছিল? উন্নতির জন্ত, অভ্তিব্যক্তির 
জন্ত, মৃত্যুর পথ বিধাত। নির্দিষ্ট করিয়াছেন, মৃত্যুর পথের পরিবর্তে 
জীবনের পথ নির্দেশ করিলে কি বিধাতার উদ্দেশ্ত সিদ্ধিলাভ করিত 
না? উন্নতির পথ কণ্টকাকীর্ণ না করিলে কি তাহার করুণাময়ত্ে ব্যাঘাত 
পড়িত? ” জীবের শোণিতপাত ভিন্ন কি জীবের উদ্তবের অন্ত উপাস্ব 
অমিত বুদ্ধিও আবিষ্কারে সমর্থ হয় নাই £ এক বল, ঈশ্বর সর্বশক্তিমান; 
তাহ! হইলে তিনি দরাময় নহেন। অথব। বল, তিনি দয়াময়) তাহা 
হইলে তিনি পুর্ণশক্তি নহেন। 

এইরূপ স্থলে আর একটা মাত্র উত্তর আছে। মনুষ্ের বুদ্ধি দিগ্িজয়ী। 
ইহার অনধিগম্য দেশ নাই, ইহার অসাধ্য কাজ নাই। ইঙ্জিতমাত্রে 
মনুষ্যবুদ্ধি না-কে ই! ও হা-কে না-তে পরিণত করিতে সমর্থ। তখন 
আর ভয় কি? নীতিকার ও শান্ত্রকার, ধর্প্রচারক ও দার্শনিক এক- 
বাকো একস্বরে বলিয়৷ উঠিবেন, মঙ্গলের রাজ্যে অমঙ্গলের অস্তিত্ব 
কোথায়? অমঙ্গল একেবারে অস্তিত্বীন। বৃথা তুমি বিভীষিকা দেখিয়া 
আতঙ্কিত হইতেছে ; বৃথ বাক্যব্যয়ে নিজে মজিতেছ ও পরকে মজাই- 
তেছ। মিথ্য।, মিথ্যা, ভ্রাস্তি। তোমার জ্ঞানচক্ষুর উপর যে মোহের 
আবরণ ও ভ্রাস্তির আবরণ অবস্থিত, তাহা অপসারণ করিরা দেখ; 
পূর্ণ মঙ্গলে অমঙ্গল নাই। বৃথা স্বপ্নে তুমি শিহরিতেছ, অলীক 
আতঙ্কে তুমি আতঙ্কিত ও দিশাহারা হইতেছ। ভ্রান্ত তুমি, অন্ধ 
তুমি; তোমার সম্মুথে জগৎ বিস্তীর্ণ__জ্যোতিতে পুর্ণ, আনন্দে পূর্ণ। 
অন্ধ তুমি, তুমি দেখিয়াও দেখিতেছ না। আনন্দের কোলাহুলে' আমার 
শ্রবণপথ প্রতিনিয়ত ধ্বনিত হইতেছে। জ্যোতির তীব্র আলোকে 
আমলার নয়ন ঝবলসিতেছে। জোতির্য় প্রভাতর্গে বিশ্বের মহাসাগর 
উত্লিতেছে ; জ্যোতির তরঙ্গ, আলোকের হিল্লোল, তরজে তরঙ্গে আনন্দে 
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উথলির! উঠিতেছে। কাহাকে তুমি ছুঃখ বলিতেছ ? ছঃখই সুখ, ছুঃখই 
আনন্দু। কাহাকে তুমি মৃত্যু বলিতেছে? মৃত্যুই জীবন, মৃত্যু জীবনের 
সহচর, মৃত্যু জীবনের সোপান । 

জ্ঞানীর কথা এইরূপ, ভক্তের কথ এইরূপ, প্রেমিকের কথা এইরূপ । 
যিনি একাধারে জ্ঞানী ভক্ত ও প্রেমিক, তিনি সর্বতোভাবে স্থখী; 
তাহার জীবন সুখের জীবন, কেন না, অমঙ্গল তাহার নিট মঙ্গল, 
অন্ধকার তাহার নিকট আলোক । তিনি পিতা; পুদ্্রের অকালমৃত্যুতে 
বিধাতার মঙ্গলহস্তের আহ্বান দেখিয়া তিনি পুলকিত হইয়া থাকেন। 
তিনি ক্ষুৎপীড়িতের মরণযাতনায় বিধাতায় প্রেমার্পণে অবসর পাইয়া 
আনন্দলাভ করেন। তিনি সুখী; তিনি ছুঃখের অস্তিত্ব জানেন না; 
তাহার সৌভাগ্যে আমাদের ঈর্ষ্যার উদ্রেক হয়, তাহার ক্ষমতায় আমর! 
বিশ্মিত হই। তিনি অন্ধকারকে আলোতে পরিণত করিয়াছেন, তাহার 
নিকট অমঙ্গল মঙ্গলব্ূপী। তিনি অসাধাসাধনে পটীয়ান্‌, তাহার 
চরণে প্রণাম । 

তাহার ক্ষমত। দেখিয়া আমরা বিস্মিত হই, কিন্তু তাহাকে আত্মীয় 
মনে করিতে আমরা অসমর্থ । ত্বাহাকে আমরা ভক্তি করি, কিন্ত 
ভালবাসিতে পারি না। তিনি ছুঃখকে স্থখে পরিণত করিয়াছেন ; 
স্বয়ং তিনি সুখী; তিনি ভাগ্যবান্। আমার সে শক্তি নাই; আমি 
তাহার সুখে সখী হইব কিরূপে? তিনি চক্ষম্মান্) তিনি 
আলোকে থাকিয়া আনন্দে পুর্ণ। আমি অন্ধ; অন্ধকারে নিমগ্ন থাকিয়া 
তাহার আনন্দে যোগ দিতে আমি অসমর্থ । কিন্তু ইহা সত্য, তাহার 
জগৎ যেমন মঙ্গলময়, আমার জগৎ তেমন নহে। তিনি সৌভাগ্য- 
শালী ক্ষমতাশালী, বিশ্ববিধানের পরম ভক্ত। আমি সে সৌভাগ্যে 
বঞ্চিত, সে ক্ষমতায় হীন, আমার ভক্তিরম তেমন উথল্রিয়া উঠে না। 


তিনি আমার মত হতভাগ্যকে ক্কূপা করুন; কিস্ত সংসারবিষে জর্জরিত 
নং 
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আমার নিকট অমঙ্গলের অস্তিত্ব অপলাপ করিয়া আমাকে বিদ্রপ করিলে 
তাহার সহৃদয়তায় আমি বিশ্বাস করিব না। ৃ 

বিশ্বজগৎ মঙ্গলে পূর্ণ ও আনন্দে পূর্ণ, স্বীকার করিতে আপত্তি নাই, 
যদি সেই মঙ্গল শব্দ ও আমন্দ শব্ধ প্রচলিত অভিধানসঙ্গত অর্থে ব্যবহৃত 
না হয়। আমর! মঙ্গল বলিতে ও আনন্দ বলিতে যাহা বুঝিতে পারি, অমঙ্গল 
ছাড়িয়া! ওঞ্ছুঃখ ছাড়িয়! তাহার অস্তিত্ব নাই। আমাদের নিকট আধার 
ছাড়িয়া আলো নাই, শাদা ছাড়িয়া কাল নাই, ছুঃখ ছাড়িয়া স্থখ 
নাই। জগৎ হইতে যদি অধারের বিলোপসাধন করিতে যাই, সঙ্গে 
সঙ্গে আলোকের বিলোপসাধন ঘটিয়া! যাইবে । ছুঃখকে যদি নির্বাসিত 
করিতে যাই, সুখও সঙ্গে সঙ্গে নির্বাসিত হইয়। যাইবে । আধার ও আধার 
ও আধার-_নিরবচ্ছিন্ন নিরপেক্ষ আধার কেমন তাহা বুঝিতে পারি না। 
আবার আলোক আর আলোক আর আলোক-_নিরবচ্ছিন্ন নিরপেক্ষ 
আলোক কেমন, তাহাও আমাদের কল্পনার অনধিগম্য। আলোকের 
পার্খে আমরা আধার দেখিতে পাই ; আধার আছে বলিয়াই আমরা 
আলোকের অস্তিত্ব প্রত্যয় করি। অমঙ্গলকে লোপ কর? মঙ্গলকে ধরিয়া 
রাখ! অসাধ্য হইবে, মঞ্জিল সঙ্গে সঙ্গে লোপ পাইবে । অমঙ্গলের পার্খে 
থাকিয়াই মঙ্গল মঙ্গল, নতুবা মঙ্গল অর্থশৃন্ত বাতুলের প্রলাপ। 

কবিকল্লিত অলকাপুরে নিত্য বসন্ত বিরাজ করিয়া থাকে । সেখানে 
মলয় পবন নিরন্তর প্রবাহিত হয়, রজনী নিরন্তর জ্যোত্স্গাময়ী, সেখানে 
যৌবন ভিন্ন জর! নাই, মরণের দ্বার সেখানে রুদ্ধ । সেখানে বিরহ নাই, 
মিলনের আনন্দ সেখানে সর্ধদ1 বিদ্যমান। কবির কল্পনা এই দেশের 
স্ষ্টি করিতে সমর্থ বটে, কিন্তু কল্পনার বাহিরে সত্যের রাজ্যে ইহার 
অস্তিত্ব নাই। এইনিত্য বসস্তে ও নিত্য জ্যোতন্নায় কবিকল্পনা নিত্য 
সখের অস্তিত্ব দেখিতে পায়) কিন্তু সুস্থ মনুষ্যের স্বাভাবিক কল্পনা 
এই নিত্য জ্যোত্মায় ও নিত্য বসন্তে স্থখ দেখিতে সর্বতৌভাবে অক্ষম | 
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অথবা এই প্রাকৃত দেশে জ্যোৎম্ার ও বসন্তের ও আরামের ও 
মিলনের নিতান্ত অসপ্ভাবের উপলব্ধি করিয়াই বোধ করি কবিকল্পন! 
এই অতিপ্রারুত স্ুখাবতীর নির্মাণে সমর্থ হইয়াছে । অন্ধকারের পার্থেই 
জ্যোতম্না সম্ভবপর । বিরহ্ছঃখের পরেই মিলনস্থখ উপভোগ্য । ঘষে 
বিরহের দুঃখ ভোগ করে নাই, সে মিলনের সুখ আম্বাদনে অধিকারী 
নহে । যে মরণের সম্মুখীন হয় নাই, সে জীবনে মমত্বহীন । * 
অমঙ্গলকে জগৎ হইতে হাসিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিও 
না) তাহ] হইলে মঙ্গল সমেত উড়িয়া যাইবে । মঙ্গলকে যে ভাবে 
গ্রহণ করিঘ়াছে, অমঙ্লকে সেই ভাবে গ্রহণ কর। অমঙ্গলের 
উপস্থিতি দেখিয়া ভীত হইতে পার, কিন্তু বিশ্মিত হইবার হেতু নাই। 
অমঙ্গলের উৎপত্তির অনুসন্ধান করিতে গিয়া অকুলে হাবু ডূবু খাইবার 
দরকার নাই। যে দিন জগতে মঙ্গলের আবির্ভাব হইয়াছে, সেই 
দিনই অমন্গলের যুগপৎ উদ্ভব হইয়াছে। একই দিনে একই ক্ষণে 
একই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত উভয়ের উৎপত্তি । এককে ছাড়িয়৷ অন্তের 
অন্তিত্ব নাই, এককে ছাড়িয়া অন্তের অর্থ নাই। যেখান হইতে মঙ্গল, 
ঠিক সেইথান হইতেই অমঙ্গল। সুখ ছাড়িয়া দুঃখ নাই, ছঃখ 
ছাড়িয়। স্থখ নাই। একই প্রত্রবণে একই নির্বরধারাতে উভয় 
শ্লোতম্বতী জন্মলাভ করিয়াছে; একই সাগরে উভয়ে গিয়া মিশিয়াছে। 
উভয়ই বা কেন বলিব2ঃ একই আ্রোতন্বতী একই নির্বর হইতে বাহির 
হইয়াছে। এ পার হইতে বলি সুখ, ও পারে দীড়াইয়া বলি দুঃখ । 
দক্ষিণ পারে সখ, বাম পারে হুঃখ। দক্ষিণে মঙ্গল, বামে অমঙ্গল। 
দক্ষিণ ছাড়! বাম নাই, বাম ছাড়িয়। দক্ষিণ নাই। যেখানে এপার 
নাই, সেখানে ওপারও নাই । সেখানে শ্রোতম্বতীও কল্পনার অগোচর। 
জগতের ইতিহাসে অমঙ্গলের উৎপত্তির কালনির্দেশ মহাসমন্তা ) 
কিন্তু সেই দিনে তাহার সহচর অমঙ্গলেরও উৎপত্তি। মঙ্গলের 
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অভিমুখে ধাবিত হইতে চাহিতেছ, অমঙ্গল তোমাকে ছাড়িবে না। 
জগতের নিয়ম এই ; অথবা জগতের অস্তিত্ব এই নিয়মের সুত্রে ধৃত 
রহিয়াছে । 

জীবের অভিব্যক্তির ইতিহাস কিন্ধপ ? অভিব্যক্তির নাম উন্নতি 
বল ক্ষতি নাই, কিন্তু উন্নতি অর্থে সুখবৃদ্ধি ও আনন্দবৃদ্ধি বুঝিও 
না। উন্নীতিসহকারে স্থখের বুদ্ধি, উন্নতিসহকারে হুঃখেরও বৃদ্ধি । 
যখন মুখ ছিল না, তথন ছুঃখও ছিল না; যখন স্থখের আধিক্য ঘটে, 
তখন দুঃখের জ্বাল! তীব্র হয়। অচেতন জগতে জড়জগতে অন্থুভবশক্তি 
নাই ; অর্থাৎ স্খও নাই, ছুঃখও নাই। চেতনাসহ সুখ ছুঃখ উভয়েরই 
পার্থক্যবিকাশ। যে যত সুখ বুঝে, যে বত ছুঃখ বুঝে, সে তত 
চেতন) তাহার চেতন! সেই পরিমাণে স্ফুপ্ডি লাভ করিয়াছে। 
জীবপর্ধ্যায়ে যত উন্নতি, বত অধম হইতে উত্তমের বিকাশ, যত নীচ 
হইতে উচ্চের উদ্ভব, ততই নুখছুঃখেরও অধিক বিশ্লেষণ। জীব- 
সমাজে যাহা দেখা যায়, মনুষ্যসমাজেও তাহাই । সভ্যতার উন্নতির 
অর্থকি? সখের উন্নতি কি দুঃখের উন্নতি, তাহার নির্ণয় নাই। 
কেহ বলে, সভ্যতার “সহিত সুখের পরিমাণ বাড়িতেছে ; কেহ বলে, 
দুঃখের পরিমাণ বাড়িতেছে। প্রকৃত কথা, উভয়েরই মাত্রা বাড়ি- 
তেছে; কেননা এককে ছাড়িম্বা অন্তের স্বতন্ত্র অস্তিতা থাকিতে 
পারে না । জীবনের সহিত স্থছুঃখের সম্বন্ধ । যাহার জীবন নাই, 
তাহার হুঃখও নাই, স্থখও নাই। জীবনের অর্থ জড় হইতে স্বাতন্র্- 
রক্ষার চেষ্টা। জড়জগৎ জীবনকে জড়ত্বের অভিমুখে টানিতেছে। 
জীবন জড় হইতে স্বতন্ত্র থাকিবার প্পরয়াসী। জীবনের জড়ত্বে পরি- 
ণতির নাম অমঙ্গল । (জীবনের স্থাতন্্যরক্ষায় সফলত/র নাম মঙ্গল।) 
জীব অমঙ্গল পরিহার “করিতে চায়, মঙ্গল গ্রহণ করিতে চায়। কেনন৷ 
উহাতেই জীবের জীন্বত্ব'; উহাই জীবনের বৈশিষ্ট্য; উহ! ছাড়িয়। 


অমঙ্গলের উৎ্পস্তি ১৮১ 


জীবনের সার্থকতা নাই। অমঙ্গল কেন হইল, মঙ্গল কেন হইল, ইহার 
উত্তর ঠাও, তবে জীবনের উৎপত্তি কেন হইল, ইহার মীমাংসা করিতে 
হইবে । কেনন! জীবনের সহিত মঙগলামঙ্গলের নিত্যসম্পর্ক) জীবনকে 
ছাড়িয়া মঙ্গলামঙ্গলের অর্থ নাই ও অস্তিত্ব নাই। জীবনের সহিত 
আবার চেতনার সম্পর্ক। অন্ততঃ জীবনের অভিব্যক্তি সহকারে চেতনার 
স্কুভি। চেতনা মঙ্গল বুঝে, অমঙ্গলের পার্থে মঙগলকে বুঝে, স্থখ 
ছুঃখে পার্থক্য সি করে। 

অমঙ্গলের জন্মস্থান কোথায়, জিজ্ঞাসা করিতে চাঁও। মঙ্গলের 
জন্মস্থান অনুসন্ধান কর। অমঙ্গল কেন? ইহার উত্তরে বলিব 
মঙ্গলই বা কেন? এক প্রশ্রের উত্তর মিলিলেই অন্তেরও উত্তর 
মিলিবে। অথবা পুর্বে চেতনার উৎপত্তি কোথায়, তাহার অনুসন্ধান 
কর; চেতনার উৎপত্তি কেন, তাহার উত্তর দাও। চেতনা কি? 
না, সুখে ও ছুঃখে পার্থক্যবোধই চেতনা । যেখানে স্থখে ও ছুঃখ উভয়ে 
পার্থক্য বোধ নাই, সেখানে চেতনাও ফুটে নাই। আবার যাহাতে 
স্থথ, তাহা মঙ্গল; যাহাতে দুঃখ, তাহাই অমঙ্গল। কাজেই যেদিন 
চেতনার স্থষ্টি, সেই দিনই অমঙ্গলের স্ষ্টি। জগতে অমঙ্গল অবর্তমান, 
জগতে ছুঃখ অবর্তমান, চেতন জীব কেবল একই শাস্তি একই আরাম 
একই আনন্দ উপভোগে নিরত রহিয়াছে,__ইহা চিন্তার অগোচর, 
ইহা অলীক কল্পনা । 

অতএব এস বন্ধু, অকারণে আত্মপ্রবঞ্চনায় প্রয়োজন নাই । অমঙ্গলের 
অপলাপ করিও না ; অমঙ্গলকে সম্মুখে দেখিয়াও অন্বীকারের চেষ্টা পাইও 
না। অমঙ্গলের অপলাপ করিও না; অমঙ্গল তোমার সহচর, তোমার 
চেতনার সহচর, তুমি ছাড়িতে চাহিলেও সে তোমাকে ছাড়িবে না। 
যতদিন তোমার জাগ্রদবস্থা, মঙ্গল ও অমঙ্গল সমান ভাবে তোমাকে জড়া- 
ইয়া থাকিবে। য়ন তোমার জাগ্রদরস্থা শক্তি পাইৰে, ততদিন 


১৮২ (জঙ্ঞাসা 


মঙ্গলের সঙ্গে অমঙ্গলও নিত্য ফুটিয়া উঠিবে। ধখন অমঙগলের 
তিরোধান হইবে, তখন মঙ্গলেরও তিরোধান হইবে; তোমার জাগরণ 
তখন ন্ুযুপ্তিতে বিলীন হইবে। তুণি স্থযুপ্তির প্রার্থনা করিও না) 
নুষুপ্তিতে তোমার লাভ নাই, স্ুযুস্তিতে তোমার ব্যক্তিগত বিলোপ । 
যতদিন জাগিয়া আছে, ততদিন তোমার ব্যক্তি; ততর্দিন মঙ্গল 
তোমার দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া থাকিবে, অমঙ্গল তোমার বাম হস্ত ধরিয়া 
থাকিবে। উভয়ে তোমাকে জীবনের পথে লইয়া চলিবে। 
একের বুঝি আকর্ষণ, অপরের বুঝি বিকর্ষণ) উভয়ের মধ্যে তোমার 
গমনীয় পথ। জীবনের পথ তোমার সম্মুখে প্রশস্ত ও বিস্তীর্ণ 
রহিয়াছে । জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন কর, তোমার গন্তব্যদেশ তোমার 
লন্মুথে প্রসারিত। তোমার অন্তরের 'অন্তর হইতে তোমার তুমি 
তোমাকে মন্ত্র ধ্বনিতে সেই গন্তব্পথে চলিবার জন্য উৎসাহিত 
করিতেছে । আত্মপ্রবঞ্চনার চেষ্টা পাইও না। মঙ্গলকে আহ্বান কর, 
অমঙ্গলের নিকট প্রণত হও। এককে আলিঙ্গন কর, অপরকে 
নমস্কার কর। গন্তব্ পথে তোমার গতি হউক? মঙ্গল ও অমঙ্গল তোমার 
পথপ্রদর্শক হইয়া তোমায় প্রেরণা করিতে রছুক। 'ধীরপদে তোমার 
কর্তব্য সম্পাদন কর, তোমার নিবূপিত স্বধন্ম আচরণ কর। কর্্েই 
তোমার অধিকার ; ফলে তোমার অধিকাঁর নাই । ফলের প্রতি, মঙ্গলের 
প্রতি বা অমঙ্গলের প্রতি, তুমি দৃকৃ্পাত করিও না। শ্রুতি স্থৃতি সদাচার 
তোমার পথপ্রদর্শক হউক | সকলের উপর আত্মতৃপ্তি তোমার পথপ্রদর্শক 
হউক ৷. যিনি তোমার অভ্স্তর হইতে তোমাকে পথ দেখাইতেছেন, 
তাহার তৃতপ্তিবিধানে তোমার মতি থান্ুক। তৎপ্রদর্শিত মার্গে তুমি নির্ভয়ে 
অগ্রসর হও। মঙ্গলের জয় হউক, অমঙ্গলেরও জয় হউক; উভয়ের 
জ্বয়েই তোমার জয়। 

ভীত মানব বহুকাল ধরিয়া মলের জয় গান করিয়া আসিতেছে ; 


অমঙ্গলের উৎপতি ১৮৩ 


অমল্ললের জয়বার্তা কি কখন গীত হইবে না? “অমঙ্গলের জয়বার্তী 
গীত চ্ছইয়াছে। রামায়ণের আদি কবি সেই গীত গাহিয়ছেনন ৯-ডারতের 
ইতিহাস সেই গীতের প্রতিধ্বনি |. 


বর্ণ- তত 


প্রকৃতিতে আমর! বিবিধ বিচিত্র বর্ণের বিকাশ দেখিতে পাই। এ 
সম্বন্ধে গোটাকতক স্থুল কথা এই সন্বর্ভে আলোচ্য । 

প্রথমেই প্রশ্ন উঠিতে পারে, বর্ণ কয়প্রকার ? সাধারণতঃ বলা 
হইয়া থাকে, বর্ণ সাত প্রকার। এই উত্তরের একটা ভিত্তি আছে। 
রাম-ধন্তে আমর! বিবিধ বর্ণের বিকাশ দেখিতে পাই । সুর্যের আলো! 
একটা কাচের কলমের ভিতর দিয়া লইয়া গেলে নানা রঙ দেখা যায়। 
শাদা আলো! ভাঙ্গিয়া তাহার মধ্য হইতে কিরূপে মৌলিক বর্ণগুলি বাহির 
করিতে হয়, তাহা নিউটন প্রথমে দেখাইয়াছিলেন। একটা চুলের মত 
সন্কীর্ণ অথচ দীর্ঘ ছিদ্রের ভিতর দিয়! সুর্যের আলোক লইয়া যাইতে 
হইবে। পরে সেই আলোক একখান তিনকোণা কাঁচের কলমের ভিতর 
চালাইলে একটা পীচ-রড1 আলো দেওয়ালের গায়ে পড়িবে । কেহ কেভ 
এই খানে বলিবেন, পাঁচ-রঙা নয়, সাত-রঙা) কেননা, এই আলোর ভিতরে 
রক্ত অরুণ পীত হরিৎ নীল ইগ্ডিগেো ও ভায়লেট এই সাত রঙের 
বিকাশ দেখা যাইবে। কিন্তু এইরূপ বিবরণৈ একটু দোষ আছে। প্রকৃত 
কথা, সেই আলোর মধ্যে আমরা নান! বর্ণের বিকাশ দেখি । বর্ণমালার 
এক পাশে থাকে লাল, অন্যপাশে থাকে ভায়লেট । কিন্তু এই হুইয়ের 
মাঝে কত নানাবিধ রঙ বর্তমান থাকে, তাহার সংখ্যা নাই। ভাষাতে অত 
গুলা শব্ধ নাই ও নাম নাই, কাজেই আমরা পাঁচ রঙ ছয় রউ বা সাত 
রঙের নাম করি। বস্ততঃ হরি ও পীত এই ছুয়ের মাঝেই নানাবিধ 
বর্ণ থাকে । কোনটা পীতাভ হরিং, কোনটা হরিদাভ পীত । এই সকল 
বর্ণে পার্থক্য আছে, অথচ সেই পার্থক্য বুঝাইবার জন্য ভাষায় নাম নাই ; 
কাজেই ভাষাতে কুলাঁয় না। 


বর্ণ-তত্ ১৮৫ 


হুর্য্যের আলোর মধ্যে পাচ রকম বা! সাত রকম মাত্র রঙ আছে 
বলিলেঞ্ভুল হয়। এত রঙ আছে যে আমরা তাহাদের সকলের নাম 
দিতে পারি ন'। পীতবর্ণ ক্রমশঃ পরিবর্িত হইয়া হরিতে দীড়ায়, হরিৎ 
ক্রমশঃ নীলে দীঁড়ায়। কিন্তু এই পীত ও হরিতের মাঝামাঝি কত রউ 
আছে এবং হরি ও নীলের মাঝামাঝি আবার কত রঙ আছে, তাহা 
বলাই যায় না। ভাষা এখানে পরান্ত। আমরা এই অসংখ্যেয় বর্ণগুলিকে 
মোটামুটি সাতটা শ্রেণিতে ভাগ করি। কতকগুলাকে বলি রক্ত, তাহারা 
রক্তশ্রেণিতুক্ত ; কতকগুলা পীত বা পীতশ্রেণিভুক্ত ) ইত্যাদি । 

কাজেই সুর্যের শুভ্র আলোক বিশ্লেষণ করিলে অগণা বিবিধ বর্ণের 
আলোক পাওয়া ষায়। এই বর্ণগুলিকে আমার! বিশুদ্ধ বর্ণ বলিব। 
বিশুদ্ধ বর্ণের অর্থ কি? হুর্য্যের আলো কাচের কলমের ভিতর দিয়া লইয়া 
গেলে যে সকল বর্ণ দেখা যায়, তাহাই বিশুদ্ধ বর্ণ। কোন একট! বিশুদ্ধ 
বর্ণের আলোকে এঁরূপে বিশ্লেষণ করিয়া আর কোন বর্ণ পাওয়া যায় না। 

রামধন্থুতে যে সকল আলো! দেখা যায়, তাহারা এই বিশুদ্ধ বর্ণের 
'আলো!। প্ররুতিদেবী এখানে নিউটন সাজিয়া জলকণাকে কাচের 
কলমে পরিণত করিয়া শুভ্র ূর্যালোককে বিবিধ বিশুদ্ধ বর্ণের 
আলোক দেখাইয়া থাকেন। কিন্তু চারিদিকে প্রাকৃতিক দ্রব্যে 
আমরা সাধারণতঃ যে সকল বর্ণ দেখিয়া থাকি, তাহা বিশুদ্ধ বর্ণ নহে। 
এই সংখ্যাতীত বিশুদ্ধ বর্ণ ব্যতীত আরও সংখ্যাতীত অবিশুদ্ধ 
বর্ণের অন্তিত্ব আমর সর্বত্র উপলব্ধি করি। প্রাকৃত দ্রব্যে যে 
পীত, যে হরিৎ, যে নীল দেখ! যায়, তাহ! প্রায়শই বিশুদ্ধ পীতি, বিশুদ্ধ 
হরিৎ, বিশুদ্ধ নীল হয় না। কেননা উহার প্রত্যেক রঙকে কাচের 
কলম দিয়! বিশ্লেষণ করিলে নান! রঙ পাওয়া যায়। পাটল ধূসর পিল 
প্রভৃতি নানাবিধ বর্ণ সর্ধদ! প্রত)ক্ষ করি, কিন্তু তাহ! বিশুদ্ধ বর্ণ নহে। 
সুর্যযালোক বিশ্লেষণ করিলে এই সকল পাটল পিঙলাদি রঙ পাওয়া যায় 
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ন।। এইজন্য ইহাদিগকে অবিষ্তপ্ধ বলিতেছি। তবে বিশুদ্ধ বর্ণের 
আলো! নান। ভাগে মিশাইয়৷ এই সকল অবিশুদ্ধ মিশ্র বর্ণের উৎপাদন 
করিতে পারা যায় । 

কিস্তু এই পর্য্যস্ত বলিলে বর্ণতত্বের শেষ কথা বলা হয় না। আরও 
ভিতরে যাইতে হইবে । আসল কথা, বর্ণমাত্রই, নীলই বল, আর পীতই 
বল, বির্মাত্রই কেবল আমাদের একটা উপলব্ধির বা প্রতীতির 
প্রকারভেদ মাত্র । শব্দ একটা জ্ঞান, তাহারও আবার সহস্র প্রকার- 
ভেদ আছে; ঘ্রাণ একটা জ্ঞান, তাহার সহম্র প্রকারভেদ আছে। 
সেইরূপ বর্ণও বিশেষ জ্ঞান। ইহারও সহস্র প্রকারভেদ আছে। 

এ খানে সবুজ রডের ঘাস রহিয়াছে; এইখানে আমি রহিয়াছি। 
সবুজ রউটা বস্ততঃ ঘাসের নহে । সবুজ রঙ আমার মনে আছে। উহ 
আমার অনুভব মাত্র। আমার মনে শ্রী অনুভূতিটা জন্মিতেছে ; তাহা 
হইতে আমি অনুমান করিতেছি, যে আনার বাহিরে প্র স্থানে প্র ঘাঁস 
পদার্থট৷ রহিয়াছে । ঘাসের অস্তিত্বের কল্পনা আমার এই অনুভূতি 
হইতেই উৎপন্ন । অর্থাৎ এ অনুভূতি আমাকে ঘাসের অস্তিত্বের কল্পনায় 
সমর্থ করিতেছে । 

কিন্তু পদার্থবিজ্ঞান আরও একটু অধিক বলে। পদার্থবিদ্যা 
কল্পনা করে যে ধ্ী ঘাসের ও আমার চোখের মধ্যে একটা চক্ষুর অগোচর 
পদার্থ বিস্তৃত রহিয়াছে, সে পদার্থট৷ প্ররূপে মাঝে না থাকিলে ওখানে 
ঘাস থাকিলেও আমার এ সবুজ বর্ণের অনুভূতি জন্মিত না। সেই মধ্যবর্তী 
পদার্থটার ইংরেজি নামঃঈথার ; বাঙ্গালায় 'আকাঁশ বল! যাইতে পারে । 
ঘাসের গায়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণ! সেই আকাশে ছোট ছোট ধাক্কা দিতেছে ; 
সেই ধাক্কাগুলি সেই আকাশ কর্তৃক বাহিত ও চালিত হইয়া আমার 
চোখের পরদায় প্রতিহত হইতেছে । এক এক ধাক্কাতে আকাশে এক 
একটি ঢেউ জন্মিতেছে। বীণাযন্ত্রের তারে পুনঃ পুনঃ ঘা দিলে যেমন বাস 
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মধ্যে ঢেউ জন্মে ; জলের পৃষ্ঠে আঘাত দিলে যেমন জলে ঢেউ জন্মে? 
শস্যন্ষেত্রে উদ্দশীর্ষ গাছগুলির শীষে ও পাতায় বাতাসের ধাক্কা লাগিয়া 
যেমন ঢেউ জন্মে, কতকটা সেইব্ূপ। পদার্থবিজ্ঞান কেবল এইটুকু 
বলিয়াই নিরস্ত হয় না। সেই ঢেউগুলির দৈর্ঘ্য কত, মিনিটে কতবার 
ধাকা পড়িতেছে, এবং কি বেগেই বা ধাক্কাগুলি আকাশ মধ্যে স্শরিত 
হইয়া আসিয়া! চক্ষুতে পৌছিতেছে, তাহাও গণিয়! দেয়। 

পদার্থবিজ্ঞান যে যুক্তির বলে এই আকাশের অস্তিত্ব কল্পনা করি- 
য়াছে এবং ঢেউগুলির আকারপ্রকার সম্বন্ধে বিবিধ গণন! সম্পাদনে 
সমর্থ হইয়াছে, এ স্থলে তাহার অবতারণ! চলিতে পারে না। তবে 
এই পর্যন্ত বলিতে পারি, যে তুমি মাপকাঠি দিয়! কাপড় মাঁপিয়া আমাকে 
বলিলে সেই মাপে আমি যেমন আস্থা করি, আকাশের ঢটেউগুলির দৈর্ঘ্য 
মাঁপিয়! বিজ্ঞানবিৎ যে মাপ করিয়া দেন, তাহাতে আমার সেই রূপই 
আস্থা ; তবে তোমার কাপড়ের মাপ চেয়ে বৈজ্ঞানিকের ঢেউ মাপ সুক্ষ । 

পদার্থবিজ্ঞান শাদা আলো ও রঙিল আলোর সম্বন্ধে কি স্থির 
করিয়াছে, দেখা যাউক। সুর্যের আলো! শাদা দেখায় ; উহা আকাশে 
নানাবিধ ঢেউয়ের খেলা । নানাবিধ কি অর্থে ?_ না, কোন ঢেউ একটু 
বড়, কোনটা বা একটু ছোট। একই জলাশয়ের পৃষ্ঠে লম্ব! লম্বা বড় বড় 
তরঙ্গ উঠিতে পারে, অবার খাট খাট ছোট ছোট উর্দ্িও উঠিয়া থাকে ; 
কতকটা সেইরূপ। এই ছোট বড় নানাবিধ ঢেউ আসিয়া চক্ষুর 
ভিতরের একথানা হ্গায়বীয় পরদায় ধাক্কা দেয় ও সেই ধার! ক্রমে শেষ 
প্যযস্ত মস্তিফের মধ্যে পৌছিয়া নানাবিধ__কেমন তাহা ঠিক বলা 
যায় না__নানাবিধ_-আশবিক গতির উৎপাদন করে । এই এক এক 
রকম আণবিক গতির সঙ্গে সঙ্গে এক এক রকম বর্ণের অনুভূতি জন্মে । 
রঙউটা হইল মানসিক ব্যাপার ; ঘাস হইতে রঙ আসে না, ঘাস হইতে 
আসে ধাক্কা__বর্ণহীন প্রাণহীন নীরব ধাক্কা_পিঠে কিল দিলে যেমন 


১৮৮ জিজ্ঞাস 


বর্ণহীন ভ্রাণহীন ধার! হয়, ঠিক তেমনই ধাক্কা । এই ধাক্কা শেষ পর্য্য্ত 
মন্তিষ্কে যায়, সেখানেও সেই ধাক্কাই থাকে ; কিন্তু ধাক্কার সঙ্গে সঙ্গে মনের 
মধ্যে সেই বিকার-_সেই অনুভূতি_-রঙের অন্ুভূতি__আসিয়া উপস্থিত 
হয়। আমার হস্ত প্রযুক্ত কিলরূপী ধাক্কা! তোমার পৃষ্ঠ হইতে মস্তিফে 
সঞ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তোমার বেদনারূপী মনোবিকার বা অনুভূতির 
উৎপত্তি "হয়, ঠিক তেমনি । ফলে রঙটা আছে মনে; উহা! ঘাসে 
নাই, ঘাস হইতে যে ধাক্কা আসে তাঙাতেও নাই অর্থাৎ ঢেউগুলিতেও 
নাই । কোনটা বড় ঢেউ, কোনট! ছোট ঢেউ?) কোনটায় পর পর ধাক্কা 
অপেক্ষাকৃত দ্রুত পড়িতেছে, কোনটায় পর পর ধাক্কা অপেক্ষাকৃত ধীরে 
পড়িতেছে " এই সকল ছাট বড় নানা আকারের ঢেউয়ের মধ্যে 
কোনটার” সঙ্গে রক্তান্ভৃতির, কোনটার সঙ্গে পীতান্ভূতির, কোনটার 
সঙ্গে নীলান্ুভূতির সম্পর্ক রহিয়াছে। কোন ঢেউ আসিয়! ধাক্কা! দিলে 
রক্তবর্ণের জ্ঞান জন্মায়; আর কোন ঢেউ আসিয়! ধাক্কা দিলে নীলের 
জ্ঞান জন্মায়; ইত্যাদি । 

স্যর আলে! আসিতেছে বলিলে বুবিবে আকাশ বাহিয় নানাবিধ 
ছোট বড় ঢেউ আসিতেছে । সকল ঢেউ চলে একই বেগে) 
সেকেণ্ডে প্রায় লক্ষ ক্রোশ বেগে। কিন্তু কোনটা একটু দীর্ঘ, 
কোনটা একটু খাট। তাহীদের দৈর্ঘ্য মাপিবার সময় গজ ফুট 
ইঞ্চির মাপকাঠির ব্যবহার চলে না; ঢেউ গুলি এত ক্ষুদ্র, যে ইঞ্চিকে 
দশ লক্ষ ভাগ করিয়া তাঁহারই মাপকাঠি তৈয়ার করিতে হয়। এরই 
মধ্যে আবার যে একটু দীর্ঘ, সে রক্ত জ্ঞান জন্মায় ; যে আরও ছোট, 
সে পীতজ্ঞান জন্মায়; আরও ছোটতে হরিৎ) আরও ছোটতে নীল। 
আবার কতকগুলি ঢেউ এত বড় বা এত ছোট,যে চস্কুযন্ত্রের দোষে 
মস্তিষ্ক পর্যাস্ত পৌঁছিতেই পারে না) অথবা পৌছিলেও কোনরূপ 
বর্ণজ্ঞান জন্মায় না। 
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আর একবার ভাবিয়া দেখা যাউক। অসংখ্য বর্ণের মধ্যে 
কতকঞ্লাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছি,_-এই গুলি হুর্য্যের আলোকে নিউটনের 
উদ্ভাবিত প্রক্রিয়! দ্বারা বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়। আর 
কতকগুলাকে অবিগুদ্ধ বা মিশ্র বলিয়াছি,- ইহার! সুর্যের আলোকে 
বিদ্যমান থাকে না, তবে বিবিধ রঙিল দ্রব্যের পিঠ হইতে যে আলে। 
আসে, তাহাতে থাকে । বিশুদ্ধ বর্ণ-গুলির এক একটির সহিত এক্ল একটি 
নির্দিষ্টদৈর্ঘ্যযুক্ত আকাশের ঢেউয়ের সম্বন্ধ রহিরাছে )--যখন সেই সেই 
ঢেউ একা আসিয়৷ ধাক্কা দেয়, তখন সেই সেই বিশুদ্ধ বর্ণ অনুভূত হ্য়। 
বখন পাচ রকমের ঢেউ একযোগে আসিয়! ধাকা দেয়, তখনই অশুদ্ধ ঝ 
মিশ্র বর্ণ অনুভূত হয়। 

আকাশের ছোট বড় ঢেউগুলি একাএক আসিয়! বিশুদ্ধ বর্ণের 
জ্ঞান জন্মায়; কোন ঢেউ লোহিত, কোনটা পীত, কোনটা নীলের 
জ্ঞান জন্মায়; আর “ছাট বড় ঢেউ মিলিয়া একত্র আমিলে অবিশুদ্ধ 
পাটল পিঙ্গলাদির জ্ঞান দেয়। এ পর্য্যন্ত ঠিক্‌। কিন্ত আর একটু সুক্ষ 
কথা আছে । পীত বর্ণ স্র্যযালোকে আছে, উহা! বিশুদ্ধ বর্ণ) নির্দিষ্ট 
দৈর্ঘ্যযুক্ত ঢেউ প্র পীতবর্ণের জ্ঞান জন্মায়। কিন্তু সেই পীতবর্ণের 
জ্ঞান আবার অন্তরূপেও জন্মিতে পারে। লালের ঢেউ ও সবুজের ঢেউ 
যদি একসঙ্গে একযোগে ধাক্কা দেয়, তাহছাতেও পীত বর্ণের জ্ঞান জন্মে। 
এথানে সেই পীতকে বিশুদ্ধ বলিব, কি অবিশ্তুদ্ধ বলিব? গীতের ঢেউ একা 
আসিয়া যে জ্ঞান জন্মায়, লালের ঢেউ ও সবুজের ঢেউ যুগপৎ আসিয়াও 
ঠিক্‌ সেই পীতের জ্ঞান জন্মায় ; কাজেই কোন আলো পীত বর্ণের বলিয়া 
বোধ হইলে তাহা খাঁটি পীত না হইতেও পারে) উহা! লাল আলো ও 
সবুজ আলো মিশিষ়া৷ উৎপন্ন হইতে পারে । কাচের কলম দিয়া বিশ্লেষণ 
না করিলে ঠিকৃ বল যাইবে না, উহা খাঁটি পীত কি ঝুটা পীত। 

এক রকমেরই জ্ঞান, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন হেতু । এক রকমের ঢেউ 
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ধাক্ক। দিয়া যে জ্ঞান জন্মায়, পাঁচ রকমের ঢেউ একসঙ্গে ধাক। দিয়াও 
ঠিক্‌ সেই জ্ঞান জন্মাইতে পারে। 
ফলে বিশুদ্ধ বর্ণের সংখ্যা অগণ্, কিন্ত বিশুদ্ধ মুল বর্ণজ্ঞানের সংখা! 
তিনটি মাত্র। মৌলিক বর্ণজ্ঞান কেবল তিনটি _রক্ হরিৎ ও নীল ১ 
বিশিষ্ট রক্ত, বিশিষ্ট হরিৎ, বিশিষ্ট নীল। মৌলিক জ্ঞান তিনরকম ; 
এই তিন! জ্ঞান বিবিধ ভাগে মিশিয়া বিবিধ যৌগিক জ্ঞানের উৎপাদন 
করে। যেমন, রক্ত জ্ঞানে ও হরিতের জ্ঞানে মিলিয়! পীতের জ্ঞান হয়। 
এই তিন মূল বর্ণ দেওয়া থাকিলে তাহাদিগকে নানা রকম ভাগে 
মিশাইয়া আর সমুদয় বর্ণ তৈয়ার করা চলে। ছুই ভাগ রক্তের সহিত 
পাঁচ ভাগ হরিৎ মিশাইলে কোন একট! যৌগিক বর্ণ হয়, সাত ভাগ নীল 
মিশাইলে আর একটা যৌগিক বর্ণ হয়। আবার রক্ত হরিৎ ও নীল যথা- 
গে মিশাইলে শাদা হয়। মৌলিক বর্ণ অসংখ্য নহে, তিনটা মাত্র । 
তিনটা মাত্র মৌলিক বর্ণের বিবিধ ভাগে মিশ্রণে সুর্যের আলোতে বর্তমান 
সমুদয় বিশুদ্ধ বর্ণ তৈয়ার করিতে পারা যায়; এবং এই সকল বিশুদ্ধ বর্ণ 
বিবিধ 'ভাগে মিশাইয়া বাবতীয় পাটল কপিশাদি বর্ণের উৎপাদন চলে। 
এখানে বর্ণ ন! বলিয়া বর্ণজ্ঞান বল! ভাল। ত্রিবিধ মৌলিক বর্ণের মিশ্রণে 
মানাবিধ বর্ণ জন্মে, না বলিয়া, ত্রিবিধ মৌলিক বর্ণজ্ঞান মিশিয়া নানাবিধ 
বর্ণের জ্ঞান জন্মায়, বল। ভাল। . 
একটা বিশিষ্ট ঢেউ অর্থাৎ যে ঢেউ আসিয়া চোখে ধাক্কা দিলে একটা 
বিশিষ্ট বর্ণ হয়, সে ঢেউ দ্বারা অন্য বর্ণের অনুভূতি হইবে না, ইহা ঠিক 
কথা। কিন্তু সেই বর্ণের অনুভূতি জন্মিলেই যেন মনে রিও না যে সেই 
ঢেউ আসিরাই ধাক্কা! দিতেছে । অন্য পাচ রকমের ঢেউ আসিয়া ধাকা 
দিয়াও সেই একই অনুভূতি জন্মাইতে পারে। 
চোখের গঠনে এমন কি আছে, যাহাতে এই অপরূপ ব্যাপার ঘটে? 
নানাবিধ ঢেউ আসিয়া! ধাক্কা দেয়, অথচ তিনরকম মাত্র মৌলিক বর্ণের 
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বোধ জন্মে) ও সেই তিন বর্ণবুদ্ধি নানাভাগে মিলিয়! সংখ্যাতীত বর্ণবুদ্ধির 
উৎপাদন করে? ইহা শারীর-বিগ্ভার বিষন্ন । এম্লে এই প্রশ্নের 
অবতারণ নিশ্রয়োজন । 

স্য্যের আলো! শাদা । ইহাতে নানাবিধ ঢেউ আছে; কোন ঢেউ মূল 
লোঠিতের, কেহ মূল হরিতের, কেহ মুল নীলের বোধ জন্মায়। কেহব৷ 
লোহিত ও হরিৎ উভয় উৎপাদন করিয়! উভয় মিশহিয়! পীতবুদ্ধি্জন্মায় ; 
ইত্যাদি । এবং সকলে আসিয়া! একত্রে চোখে ধাক্ক। দিয়া লোহিত হরিৎ 
ও নীল তিন মিশাইয়া শুত্র বর্ণের বুদ্ধি জন্মায় । এই তিন মূল বর্ণ যথাভাগে 
একত্র করিলে শাদ! হয়। একটার ভাগ কিছু কম হইলেই আলো! রিল 
হইয়। যায়। কাজেই শাদা আলোতে যে সকল ঢেউ বর্তমান, সেই 
ঢেউগুলার মধ্যে কোন কোনটাকে বাছিয়া লইলেই রডিল আলো হয়) 
বা কোন কোনটা কোনরূপে সরাইয়া ফেলিলেও রডিল আলো পাওয়া 
যায়। রডিল আলো তৈয়ার করিতে চাও ত, স্র্যালোকের অন্তর্গত বিবিধ 
ঢেউয়ের মধ্যে কঙকগুলিকে বাছিয়া লও); অথবা কতকগুলিকে 
কোনরূপে সরাইয়া ফেল। আলোর শুত্রত্ব বজায় রাখিবার জন্য তিনটা 
মূল বর্ণের যে ষে ভাগ প্রয়োজন, তাহার একটা ভাগ কম পড়িয়া যাইবে, 
আলোক ও রঙিল হইয়৷ পড়িবে। 

এই বাছিয়া লওয়া ব৷ নির্বাচন ও সরাইয়া ফেলা বা অপসারণ 
কয়েকটি উপায়ে সম্পার্দিত হয়। নিম্নে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে। 

প্রথম উপায়। সুর্যের আলো বায়ুর মধ্য হইতে জলবা তেল ব৷ 
কাচের মত কোন ন্বচ্ছ পদার্থের ভিতর গেলে .তাহার পথ ঘুরিয়া 
যায়। কেন যায়, সে স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু সকল ঢেউ সমান ঘুরিয়! যায় 
না। লোহিতজনক ঢেউ বত ঘুরে, পীতজনক তার চেরে বেশী ঘুরে, 
হরিংজনক তার চেয়ে বেশী, নীলজনক আরও বেশী ; এইরূপ। 

কাজেই শাদা আলোর অন্তর্গত ঢেউওুলি এইরূপ সংহত স্বচ্ছ পদার্থে 
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প্রবেশ করিয়াই পরস্পর ছাড়াছাড়ি হুইক্া ভিন্ন ভিন্ন পথে চলিতে 
আরম্ভ করে, এবং আবার যখন সেই স্বচ্ছ পদার্থ হইতে বাহির হইয়া 
বাযুমধ্যে আসে, তখন আর মিশিবার অবকাশ ন! পাইলে ভিন্ন 
পথে চলিতে থাকে । এক এক রকমের ঢেউ এক এক পথে চলিতে 
থাকে; পরম্পর ছাড়াছাড়ি হইয়া যায়। তখন তাহাদের মধ্যে 
কোন একটিকে বা কতকগুলাফে বাছিয়! লওয়ার সুবিধা হয়। কতক. 
গুলি চোখে প্রবেশ করিয়া ধাক্কা দিলেই রঙিল আলো! পাওয়। যায়। 
এইরূপে ঢেউগুলিকে পরম্পর ছাড়াছাড়ি করিয়া তাহাদিগকে বাছিয়া 
ফেলাকে আলোক-বিশ্লেষণ বলা যাইতে পারে। বর্ণউৎপাদনের এই 
একটা উপায়। নিউটন এই উপায়েই হৃর্য্যালোকের বিশ্লেষণ 
করিয়াছিলেন । | 

দ্বিতীয় উপায়। ঢেউগুলা যতক্ষণ আকাশ পথে চলে, ততক্ষণ কেহ 
তাহাদের গতিরোধ করে না। কিন্তু চলিতে চলিতে কোন জড় 
পদার্থের বাধা পাইলেই তাহাদের গতিবিধির ব্যতিক্রম ঘটে । সেই জড় 
পদার্থের পিঠে প্রতিহত হইয়া কতকগুলা ঢেউ ফিরিয়া আসে, কতক- 
গুলা হয়ত ভিতরে প্রবেশ করিয়৷ শেষ পর্যান্ত তাহাকে ভেদ করিয়া 
চলিয়া যায়। এইরূপে ভেদ করিয়া যাইবার সময় তাহার পথ বাঁকিয়া 
যাইতে পারে, তাহা উপরে বলিয়াছি। আবার কতকগুলা ঢেউ হয়ত 
প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া! আসে না, পথ কাটিয়া এুচলিয়। যাইতেও পারে 
না; তাহারা সেই জড় দ্রব্যের ক্ষুদ্র ক্ষদ্র অণুগুলির মধ্যে আটকা! পড়িয়া 
পথিমধোই নষ্ট ভয়। যেসকল ঢেউ ফিরিয়া আসে বা প্রবেশ করিয়া 
নির্বিঘ্নে চলিয়া যায়, তাহাদের সহিত জড় পদার্থের অণুগুলির বড় গোল- 
যোগ ঘটে না। অণুরাও তাহাদের বাধা দেয় না, তাহারাঁও অণুগুলিকে 
কোনরূপ বিচলিত করে না। কিস্তু কতকগুলি ঢেউ অণুগুলি- 
রই গায়ে ধারা দিয়া অণুগুলিকে চঞ্চল করিয়া দোলাইয় দিয়া যায়। 
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অণুগুলি ধাক্কার পর ধাকা খাইয়া চঞ্চল হয় ও কাপিতে থাকে; কিন্ত 
আকাশের ঢেউ সেই চাঞ্চল্য উৎপাদনে থামিয়! যায় ও নষ্ট হয়। অণুগুলি 
প্ররূপ কীপিতে থাকিলে আমর! বলি তাপের উৎপত্তি হইল, ড্রবাট! তপ্ত 
হইল, আলোক নষ্ট হইয়া তাপের উৎপাদন করিল। এই 
ঢেউগুলার অনৃষ্ট খারাপ; ইহারা অধুর সহিত লড়াই কাঁরতে [গা 
নিঙ্গেরাই নষ্ট হয় ও বস্ততই পথে মারা যায়। ও 

জড় দ্রব্যের অনুগ্ডলি এইরূপে আকাশের ঢেউগুলিকে নষ্ট করিয়া 
নিজে কাপিতে লাগে ; ঢেউগুলিকে আহার করে ও নিজে পুষ্ট হয়; এই 
ব্যাপারকে আমরা আলোকের শোষণ বলিব। আর ঢেউগুলির জড় 
পদার্থের গায়ে প্রতিহত হইয়া প্রত্যাবর্তন ব্যাপারকে পরাবর্তন ধলিব। 
এই খানে একটু রহস্য আছে। কোন কোন দ্রব্য হুর্যযালোক্র 
অন্তর্গত সকল ঢেউকেই ফিরাইয়! দেয় বা পরাবর্তিত করে; যেমন 
পালিশ-করা রূপা, অথবা পারা-মাখান আরশি । শাদা কাগজ, শাদ। 
কাপড়, শাদ' খড়ি, শাদা হুধ প্রভৃতি সমস্ত শাদা! জিনিষই বাছ-বিচার 
না করিয়। সকল ঢটেউকেই ফিরাইয়! দেয়; এবং সকলকেই এইকবূপে 
ফিরায় বলিয়াই তাহার! শাদা । আবার কাল কালী,*কাল কাপড়, কাল 
কাগজ, কাল কয়লা! প্রভৃতি দ্রব্য প্রায় সকল ঢেউকেই বাছাই না! করিয়া 
অপক্ষপাতে শোষণ করিয়া লয়; এবং এইরূপে শুষিয়া লয় বলিয়াই 
তাহারা কাল। আবার্ঠর্দল বাঘু কাচের মত স্বচ্ছ পদার্থ কোন ঢেউকেই 
প্রায় ফিরায় না; শোষণেও কোন পক্ষপাত দেখায় না) প্রায় সকলকেই 
পথ ছাড়ি! দেয় ; তাহারা এই জন্যই স্বচ্ছ ও বর্ণহীন। এতত্যতীত 
রঙিল কাচ, রঙিল কাগজ, রঙিল কাপড়, ইহাদের বর্ণ রঙিল 
এই জন্য, যে ইহারা! পক্ষপাতপরায়ণ ; সকল ঢেউয়ের উপর ইহাদের 
সমান বিচার নাই; ফিরাইবার সময় কোন কোন ঢেউকে বাছাই করিয়া 
ফিরাইয়৷ দেয়; শোষণের সময় কোন কোন ঢেউকে বাছিয়া শুষিয়া লয় ; 
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সকলের প্রতি সমান বিচার করে না। ফলে কোন কোন ঢেউ আটক 
পড়িয়! শোষিত হয়) আবার কেহ বা ফিরিয়া আসে) কেহ ৰা পথ 
ভেদ করিয়! নির্ব্বি্বে চলিয়া যায়। এই 'নির্বাচনের ফলে শুভ্র আলো! 
আমরা ফেরত পাই না। যে আলো! ফিরিয়া! আসে বা পথ ভেদ করিয়া 
চলিতে পায়, সে আলো! রঙিল দেখায় । এই নির্বাচন ক্রিয়া প্রাকৃতিক 
বর্ণ বৈচ্টিত্র্যের একটা প্রধান হেতু । 


তৃতীয় উপায়। এই তৃতীয় উপায় বুঝিবার পুর্বে ঢেউ-তত্বের আর 
একটু আলোচনা অবশ্যক | ঢেউ, উন্মি, তরঙ্গ, হিল্লোল, যাহাই বল, 
এই সকলের একটু বিশিষ্টত্ব রাছে। জলের ঢেউ মনে কর। জলা 
শয়ের পিঠে তরঙ্গের পর তরঙ্গ চলে, দেখা যায়: কোন দ্রবা যদি 
সে সময়ে জলে ভাসে, সেদ্রব্য সেই তরঙ্গের ভঙ্গীতে একবার উঠে, 
একবার নামে । এই উঠা-নামা তরঙ্গমাত্রেরই একটা বিশেষ ধর্ধ। 
তরঙ্গের পর তরস্ক যখন চলিয়৷ যায়, তখন দেখা যাইবে, জল একবার 
উঠিতেছে, একবার নামিতেছে। তরঙ্ষের পর তরঙ্গের সার চলিয়। ছে) 
তাহার উপর দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে, উচু নীচু উচু নীচু 
উচু নীচু, এইপ ক্রধান্বয়ে পর পর উত্মিগুলি চলিয়াছে। একটা গোটা 
উর্মির অদ্ধেক ভাগ উচু, সেই ভাগকে আমরা উর্মির মাথা বলিব; আর 
অদ্দধেক ভাগ নীচু, সেই ভাগকে পেট বলিব। মাথা আর পেট, এই শব্দ 
দুইটা সভ্যসমাজের অনুমোদিত হইবে না; কিস্তু এক্ষণে পরিভাষা- 
সঙ্কলনশ্রমের অবসর নাই। প্রত্যেক তরঙ্গের এক ভাগ মাথা, এক ভাগ 
পেট। এন মনে কর, ছুইটা স্থান হইতে তরঙ্গশ্রেণি জন্মিয়! চলি- 
তেছে। পুকুরের জলে একটি টিল ছুড়িলে সেখান হইতে এক সারি 
তরঙ্গ জন্মিয়া চারি দিকে ছড়াইয়া পড়ে; আবার আর এক জায়গায় 
টিল ফেলিলে সেখান হইতেও আর এক সারি তরঙ্গ উৎপন্ন হইয়া 
চারিদিকে বিস্তৃত হয়। এইকপ হুইটা স্থান হইতে সারি সারি ঢেউ আসিতে 
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থাকিলে এমন হয়, এ সারির ঢেউয়ের উপর ও সারি আসিয়া! পড়ে। ইহার 
মাথার উপর উহার মাথ! পড়ে, ইহার পেটের উপর উহার পেট পড়ে; 
আবার কোথাও বা এক সারির মাথার উপর আর এক সারির পেট 
পড়ে। এরূপ ঘটন! জলাশয়ের পৃষ্ঠে সর্বদাই প্রত্যক্ষ দেখ৷ যায়। এখন 
একটার মাথার উপর আর একটার পেট পড়িলে উভয়ে কাটাকাটি হইয়! 
এখানে মাথাও থাকে না, পেটও থাকে না। সেখানে জল উচুওঞ্হয় না, 
নীচুও হয় না, ঠিক্‌ সমতল থাকিয়া যায়; ঢেউএর উপর ঢেউ 
পড়িয়া পরম্পরকে নষ্ট করিয়া ফেলে। জলের চেউএর মধো যেমন 
কাটাকাটি হয়, তেমনি আকাশের ঢেউএর মধ্যেও কাটাকাটি হয়। 
পেটের উপর মাথা ও মাথার উপর পেট কোন ক্রমে পড়িলেই 
কাটাকাটি হইয়া ঢেউ নষ্ট হইবে। ফলে আমরা যাহাকে ছায়। বলি ও 
অন্ধকার বলি, তাহা! এইরূপ কাটাকাটিরই ফল। আঁধারের মধ্যে 
আকাশের ঢেউ একবারে নাই, এরূপ মনে করিও না) সেখানে এত 
অসংখ্য ঢেউ এ দিকে ওদিকে ছুটাছুটি করিতেছে, ষে পরস্পর কাটা- 
কাটিতে সকলেই লুপ্ত হইয়া গরিয়াছে। আলোতে আলোতে মিলিয়া 
একেবারে আধার হইয়! গিয়াছে । এইরূপে আলোর উপর আলো চড়িয়া 
আশাধার হইয়া যায়। কিন্তু কথনও বা সম্পূর্ণ আধার না হইয়া আলোটা 
রডিল হইয়া যায়। নুর্যের আলোকের মধ্যে লাল আলো! লাল 
আলোর সঙ্গে মিলিয়। লালকেই বিলুপ্ত করে; নীল নীলের সঙ্গে মিলিলে 
নীলই বিলুণ্ড হয়। যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা রঙিল দেখায়। শাদ! 
হইতে তাহার একটা রঙিল অংশ নষ্ট হইলে বা অপসারিত হইলে যাহা 
অবশিষ্ট থাকে, তাহা পঙিল দেখায়। 

এইরূপে বর্ণোৎপত্তির দৃষ্টান্ত বিস্তর পাওয়। যায়। জলে এক ফেটা 
তেল ফেলিলে সেই তেপের ফোঁটা! অনেকটা বিস্তীর্ণ জায়গায় 
তখনই ছড়াইয়। পড়ে । তখন তাহাতে বিচিত্র বর্ণের বিকাশ দেখা যায়। 
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জলের উপর তেলের একখানি হুল্ম পরদ! বা আস্তরণ পড়িয়! 
যায়। তাহার স্থুলতা মাপিতে হইলে আর ইঞ্চির মাপকাঠিতে চলে 
না; ইঞ্চিকে লক্ষ ভাগ কি দশলক্ষ ভাগ করিতে হয়। আকাশবাহী 
আলোকাৎপাদক ঢেউগুলি যে কাঠিতে মাপা যায়, এই পরদার স্থূল- 
তাও সেই মাপকাঠিতে মাপিতে হইবে। এখন মনে কর, তেলের এ ৬ 
পরদার, পিঠে লাল আলোর ঢেউ পড়িল। কতকগুলা ঢেউ সেই পিঠে 
লাগিয়াই প্রতিহত ও প্রতিফলিত হইয়৷ ফিরিয়া আসিবে। কতকগুল' 
তেলের ভিতর পর্যন্ত গিয়া নিয়স্থ জলের পিঠে ঠেকিয়া পরাবর্িত 
হইবে ও ফিরিয়! চলিয়া! আসিবে । তেলের পিঠ হইতে যাহারা ফিরে, 
তাহারা একটু আগিয়া থাকে » যাহার! জলের পিঠ হইতে ফিরে, তাহারা 
একটু পিছাইয়া পড়ে । একটু পিছাইয়া পড়ায় এমন ঘটে, যে ইহাদের 
মাথার উপর উহাদের পেট আসিয়া পড়ে; ফলে উভয়েরই লোপাপত্তি 
ঘটে, কেহই আর ঘরে কিরিয়া আসিতে পারে না; পথমধ্যেই তাহাদের 
ঢেউ-লীলার সমাপ্তি হয় । এইরূপে লাল আলোর লোপ হয়। নীল আলো 
পড়িলে তাহার ভাগ্য ততটা মন্দ হয় না। কেননা, লাল আলোর 
ঢেউগুল! একটু লম্বা, লম্বা) নীল আলোর ঢেউ তাহায় চেয়ে একটু থাট 
খাট; নীলের যে সকল ঢেউ তেলের পরদায় প্রবেশ করিয়। ফিরিয়া 
আসে, তাহারা পিছু পড়ে, এমন কি তাহারা থাট বলিয়া একটু 
অধিকই পিছাইয়া পড়ে। কিন্তু তাহাতেই তাহার! আবার বাঁচিয়া যায়। 
পিছাইয়া! পড়ে বলিয়৷ তাহাদের পক্ষে মাথায় পেটে ঠোঁকাঠুকি ঘটে ন 
ও ফলে তাহারা বাচিয়া বায়। লাল রডের লোপ হইলে নীল 
রঙ নিষ্কতি পায়। শাদা আলো পড়িলে তাহার মধ্যে লাল রঙ 
মাত্র লোপ পার; বাকি রঙগুল! তেলের পিঠ হইতে রঙদার 
হইয়া ফিরিয়া আসে | দল বাঁধিয়া সকলেই যায়-_তখন আলো! থাকে 
শাদা ; যখন সঙ্গী-হারা হইয়া ফিরিয়া আসে-__-তথন আলো হয় রডিল। 
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অর এক রকমে বর্ণবিশেষের লোপ ঘটে। আলোকের অনেক- 
গুলা সর সরু পথ বা উৎপতিস্থান সারি সারি কাছাকাছি 
থাকিলে সকল স্থান হইতেই ঢেউ আসে। কিন্তু একট! নির্দিষ্ট স্থানে 
সকলে একসঙ্গে পৌছিতে পারে না) কেহ বা একটু আগে পৌছে, 
কেহ একটু পরে পৌছে; কাজেই, ইহার পেট উহার মাথায় ও 
ইহার মাথা উহার পেটে লাগিয়া আলোর লোপ ঘটিয়া আধার 
ঘটে, অথবা বর্ণবিশেষের লোপ ঘটিয়া শাদা আলো রঙিল আলোতে 
পরিণত হয়। হাতের ছুই আঙুল সংলগ্ন করিলে তাহার মধ্যে যে 
সঙ্কীর্ণ দীর্ঘাকার ফীক থাকে, অথবা কাগজে ছুঁচ দিয়া ফুটা! 
করিলে আলোর যে ছোট পথ হয়, সেই সঙ্কীর্ণ ক্ষুদ্র ফাকে বা পথে চোখ 
বাখিলে দেখা যায়, পথ দিয়া আলে! আসিতেছে বটে, কিন্তু স্থানে 
স্থানে কাল কাল রেখা পড়িয়া গিয়াছে । একখানা পালিশ করা 
পাতুফলকের গায়ে বা একখানা কাঁচের গায়ে খুব কাছাকাছি করিয়া, 
এক ইঞ্চি স্থানের ভিতর ছুদশ হাজার করিয়া, সমান্তরাল রেখা 
টানিলে, ছুই ছুই রেখার মধ্যগত স্থান হইতে আলো আসে, এবং 
সেই বিভিন্ন স্থান হইতে সমাগত আলো পরম্পর কাটাকাটি করিয়া 
রডিল আলোর উৎপাদন করিয়৷ থাকে । মশা মাছি ফড়িও প্রভৃতি যখন 
সর্যযালোকে উড়িয়। বেড়ায়, তখন তাহাদের পাখায় নানাবিধ রঙের 
আবির্ভাব দেখা যায়। সেই সকল রঙ এই কারণেই উৎপন্ন হয়। তাহাদের 
পাখার গায়ে লম্বা লম্বা সরু সরু অনেক রেখা আছে। সেই সকল 
রেখার মধ্যস্থিত নানাস্থান হইতে প্রতিফলিত ঢেউ পরস্পর কাটাকাটি 
করিয়া রঙিল আলো স্ষ্টি করে। 

প্রাকৃতিক দ্রব্যে বিবিধ বর্ণের বিকাশের এই কয়েকটি প্রধান কার- 
ণের উল্লেখ করিলাম । এখন গোটাকতক উদাহরণ দিলেই পাঠক 
পরিত্রাণ পান। 
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শাদা আলো ভাঙিয়! বিশ্লিষ্ট হইয়া রঙ জন্মে। শ্বচ্ছ পদার্থের ভিতর 
আলে। ঢুকিয়া ঢেউগুলির পথ ছাড়াছাড়ি,হইয়! যায়। রামধন্ুর বিচিত্র বর্ণ 
এই কারণে জন্মে। সুর্য্যমগ্ডল ও চন্দ্রমগ্ডল ঘেরিয়! সময়ে সময়ে যে মণ্ডল 
বা পরিবেশ দেখা যায়, সেও এইরূপে রপ্রিত দেখায়। মেঘের অন্তর্গত 
জলকণ! বা তুষারকণা শুভ্র আলোককে ভাড়িম্বা! বিশ্লিষ্ট ও বিক্ষিপ্ত 
করিয়া ছড়াইয়া দেয়। ঝাড়ের কলমের রঙ, ছুর্ববাদলে শিশিরবিন্দুর 
রঙ, হীরকথণ্ডে রঙ, এ সকলের একই হেতু । একই হেতু__আলোকের 
বিশ্লেষণ। 

রঙিল কাচের রঙ, রঙিল জলের রঙ, অন্ত কারণে উৎপন্ন । শাদ' 
আলো ভিতরে প্রবেশ করিল; কোন কোন রঙ আটকাইয়া৷ শোষিত 
হইয়া গেল; বাঁকিগুলা ফিরিয়া আমিল। কোন কোন বায়বীয় পদার্থ 
রঙিল দেখা যায়, তাহাদের মধ্যে কোন একটা রঙ আটকান বায়; 
বাকিগুল! চলিয়া আসে। রিল কাগজে ও রঙিল কাপড়ে যে সকল 
রঙ মাধান হয়; কাঠের গায়ে দেওয়ালের গায়ে যে সব রঙ মাথান 
দেখা যায়; ছবি আকিতে চিত্রকর যে সমুদয় রঙ ব্যবহার করে 
সোণা তাম। পিতলঃপ্রভৃতি ধাতু দ্রব্যে যে যে রঙ দেখা যায় ; -এ সমস্তই 
এইরূপে উৎপন্ন । শাদা আলো গিয়া পিঠে পড়িল। তাহার মধ্যে কোন 
কোন রঙের আলো একটু ভিতরে প্রবেশ করিয়া আটক পড়িল। 
কোন কোন রঙের আলো ফিরিয়া! আসিল। 

সাগরের জলের বর্ণ গাঢ় নীল ; শুত্র সুর্যযালোকের সহশ্রবিধ ঢেউ সমুদ্র- 
বক্ষে পড়ে; সকলে ফিরিয়া আসে না? সমুদ্রের জলরাশি বাছিয়া বাছিয়' 
কাহাকে টানিয়া লয় ও শোষণ করে; কাহাকেও বা ফিরাইয়া দেয় । 

আকাশের বর্ণ নীল কেন? বাযুমধ্যে অতি সুক্ষ ধূলিকণ! সর্ব! 
ভাসিতেছে। কণা এত হুক যে চোখে দেখিতে পাওয়া যায় না। 
আজকাল তাহাদের সংখ্যা! গণিবার উপায় স্থির হইয়াছে। একটা 
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কুঠরির মধ্যে বাযুতে কত কোটি ধূলিকণা৷ আছে, তাহা গণিতে আজি 
কালি আঁ্ধিক আয়াস পাইতে হয়,না। এই ধুলিকণা আকাশের নীল বর্ণের 
হেতু । আকাশ বাহিয়৷ ছোট বড় নানাবিধ ঢেউ চলে। ধুলিকণাগুলি এত 
ছোট, যে লাল আলোর ঢেউ বা পীত আলোর ঢেউ তাহাদের পক্ষে বৃহৎ 
ঢেউ $ উহার! ধূলিকণা অতিক্রম করিয়া চলিয়া যায়। নীল আলোর ঢেউ 
ছোট ; তাই তাহারা ধূলিকণাতে প্রতিহত হইয়া! ফিরিয়া আসে 1 যেমন 
ক্ষত্র উপলখণ্ড জলের বড় বড় তরঙ্গকে প্রতিহত করে না, কিন্ত 
ছোট ছোট মৃদু হিল্লোলকে ফিরাইয়! দেয়; কতকটা সেইরূপ। স্ৃর্য্যের 
শুভ্র আলোক বাধুরাঁশিতে প্রবেশ করে। রক্ত পীত অবাধে চলিয়া 
যায়। নীল ফিরিয়া আসিয়া! চোখে লাগে। 

সূর্য্য অস্তগমনের সময় ও উদয়ের সময় দিগ্বলয় অরুণ রাগে রঞ্জিত 
হয়। সুর্যের আলো তখন গভীর বাযুস্তর ভেদ করিয়া! আসে । ধূলিকণায় 
ঠেকিয়! নীল আলোর ভাগ প্রতিহত হয় ও সুর্যের অভিমুখেই ফিরিয়া 
ষায়। রক্তের ভাগ ও অরুণের ভাগ বাধু ভেদ করিয়া চলিয়া আসে। সেই 
অরুণরাগরঞ্জিত আলে! আবার মেঘের গায়ে পড়িয়া প্রতিফলিত হইয়া 
বিচিত্র অরুণ বর্ণের বিকাশ করে। 

শোণিতের বর্ণ লোহিত। তরল শোণিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা ভাসে; 
তাহারা নীলের ভাগ হরণ করিয়া ও শোষণ করিয়া লয়। বৃক্ষ লতা তৃণ 
প্রভৃতি উদ্ভিদের সাধারণ বর্ণ হরিৎ) তাহাদের পাতার গায়ে এক প্রকার 
প্রলেপ থাকে, উহা লোহিতের ভাগ হরণ করে ও শোষণ করে। যে 
সকল ঢেউ প্রতিফলিত করে, তাহারা একত্র মিশিয়! হরিতের আবিফার 
করে। 

হরিতালের পীত, সিন্দুরের লোহিত, তু'তের নীল, হীরাকষের সবুজ, 
একই কারণে উৎপন্ন । শাদা! আলোর মধ্যে কেহ কোন রঙের ঢেউ 
বাছিয়! গ্রহণ করে, কেহবা আর কোন রঙের ঢেউ বাছিদ্া গ্রহণ করে ; 
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যে সকল ঢেউ ফিরিয়া আসে, তাহার! একত্র মিশিয়। পাত বা লোহিত 
নীল বা সবুজের অনুভূতি জন্মায় ।  ' | 

অমুক দ্রব্যের রঙ পীত দেখিয়া যেন মনে করিও না, যে উহা! বিশুদ্ধ 
পীত। হয় ত, পীতজনক ঢেউ একবারেই বিদ্যমান নাই ;-_অন্ত 
পাঁচ রডের ঢেউ একত্র মিলিয়া পীতের অনুভূতি জন্মাইতেছে মান্র। 

পদার্থমাত্রই পরমাণুর বিবিধবিধানে সন্গিবেশে গঠিত। পর- 
মাণুর গঠনের সহিত ও তাহাদের সম্নিবেশের সহিত বর্ণোৎপাদনের কি 
সম্পর্ক আছে, তাহ! এখনও ঠিক করিয়া বলিতে পারা যায় না। তবে 
কিছু সম্পর্ক আছে সন্দেহ নাই। কতকগুলি ধাতুপদার্থ আছে,__ 
তামা, লোহ।, ক্রোম, মঙ্গন, নিকেল, কোবাণ্ট,_এই সকল ধাতব পদার্থ 
যে সকল দ্রব্যে বর্তমান, তাহার প্রায়ই নান! বর্ণের বিকাশ করে। 
রঙিল কাচের রঙ ও বিবিধ মণিরত্বাদির রঙ এই কয়েকটি ধাতু দ্রব্যের 
আস্তত্বস্থত্রে জন্মে। আবার আলকাতর! হইতে ম্যাজেণ্ট' প্রভৃতি এক 
শ্রেণির পদার্থের উৎপাদন হইতেছে, বিভিন্ন পরমাণুর সন্নিবেশ হেতু 
তাহারাও বিচিত্র বর্ণের উৎপাদনের জন্য প্রসিদ্ধ। 

জলে তেলের ফোটা ফেলিলে তাহ! বিস্তার লাভ করিয়! সক্ষম আন্ত- 
বরণের মত হইয়। যায় 'ও বর্ণের বিকাশ করে। কিরূপে করে, পূর্ব্বে বলি- 
য়াছি। ঢেউগুলির মধ্যে কাটাকাটি হইয়া যায়। এইরূপে বর্ণবিকাশের 
বিস্তর উদাহরণ আছে। সাবানের ফেনার গায়ে রঙ, জলবুদধদের পিঠে 
রোদ পড়িলে তাহার রঙ, মন্যণ ধাতু পৃষ্ঠে ময়ল! জমিলে বা মরিচা জমিলে 
তাহার রঙ, বিন্থুকের পিঠের রঙ, শঙ্খশধ্ধুকের রঙ এই কারণে উৎপন্ন হয়। 
মাছির পাখায়, ফড়িঙের পথায়, পাখীর পালকে, প্রজাপতির গায়ে রঙও 
অনেক সময় এই কারণেই উৎপন্ন হয়। 

উত্তিদের একটা সাধারণ বর্ণ আছে, হরিৎ; কিন্তু ফুলের কোন 
.বাধাবাধি রঙ নাই। আবার জীবশরীরের কোন সাধারণ বর্ণ নির্দিষ্ট 
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নাই। এক এক জীবের দেহে এক এক রূুঙ ও এক এক ফুলের এক 
এক রউ। এই বিচিত্র বর্থের বিকাশ নান! কারণে ঘটে। কখনও 
ৰা গায়ের উপর এমন কোন প্রলেপ থাকে, যাহাতে কোন কোন 
ঢেউ বাছিয়! শুষিয়! লষ; অন্ত অন্ত ঢেউ ফিরাইয়! দেয়। কোথাও 
বা গায়ের উপর সরু পরদা থাকায় কোন একটা ঢেউ কাটাকাটি হইয়া 
নষ্ট হইয়া যায়। আবার কখনও বা গায়ের উপর সরু সরু ঘন- 
সন্নিবিষ্ট রেখা থাকে ; তজ্ন্ত এক ঢেউ অন্য ঢেউকে কাটে । জীবশরীরে 
ও পুম্পশরীরে বর্ণ বিকাশের উদ্দেশ্ত জানিতে হইলে ডারুইনের নিকট 
যাইতে হুইবে। জীবনযাত্রার লাভ লক্ষ্য করিয়া জীবের দেহে বর্ণ 
বিকাঁশ ঘটে । এ স্থলে আমরা সেই ইতিহাসের অবতারণা করিব ন1। 

উপসংহারে একট তত্বকথা আসিয়া পড়ে। জগতে এই বিচিত্র 
বর্ণ বিকাশে কাহারও কোন ক্ষতি বুদ্ধি আছে কি না? ইহার সহিত 
কোনরূপ শুভানুভের সম্পর্ক রহিয়াছে কি না? যাহারা প্রত্যেক 
জাগতিক ব্যাপারে বিধাতার একট! নিগুঢ় শুভ উদ্দেস্ত আবিষ্কার না 
করিলে তৃপ্তিলাভ কবেন না, তাহাদিগকে ঠাণ্ডা করিবার জন্ত এই 
তত্বকথাটার কিঞ্চিৎ আলোচন। আবশ্তক । 

প্রথম কথা, বিবিধ বর্ণবিকাশে আমাদের একট! মোটা লাত 
চোখের উপরেই দেখা যাইতেছে । নানাবিধ দ্রব্য নানাব্ণে রঞ্জিত দেখাতে 
বাহ্য জগতের সঙ্গে আমাদের কারবারের যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছে। 
বর্ণের ভেদ দেখিয়া আমর! বিবিধ দ্রব্যের সহিত সহজে পরিচিত্ত 
হইতে পারি ১ তাহাদিগকে চিহ্নিত করিয়৷ চিনিয়া লইবার সুবিধা হয়। 
স্থুতরাং বিবিধ বর্ণের বিকাশ আমাদের জীবনযাত্রার অনুকূল । আবার 
বর্ণবৈচিত্র্যে জীবনযাত্রায় যেমন এইরূপ সুবিধা হইয়াছে, তেমনই কতকটা 
আনন্দ পাইবারও বেশ বাবস্থা হইয়াছে । সকল দ্রব্য এক রঙের হুইলে 
বাহ্য জগৎ নিতান্ত একঘেয়ে হইয়া! পড়িত। বর্তমান বিচিত্র বর্ণবহৃল 
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নানারাগরঞ্জিত জগতে যিনি কিছুদিন বাস করিয়াছেন, কোন একরউ। 
জগতে বাঁস করিতে তিনি কখনই আনন্দ পাইবেন না। ৪ 

বর্ণ বৈচিত্র্য জীবনযাত্রার ও জীবনরক্ষার সুবিধা হয় ;) আর তাছাড়া 
কতকটা আনন্দ লাভ করা যায় । কিন্তু এই পর্যাস্ত বলিলে তৃপ্তি হইবে 
না। আরও হুস্ষ্স হিসাবে আসিতে হইবে । 

আকাশের নীলবর্ণের উপযোগিতা কিঃ আকাশ নীল হওয়াতে কিছু 
লাভ হইয়াছে কিঃ নীলাকাশ দেখিয়া চিত্ত প্রফুল্ল হয় জানি) কিন্ত 
নীল ন! হইয়া আকাশ যদি লোহিত হইত, তবে তেমন প্রফুল্লতা জন্মিত 
কিনা, সহজে বলিতে পারি না। সিন্দুরের রক্ত রাগে, হরিতালের 
পীত রাগে, এমন শুভ উদ্দেশ্য কিছু আছে কি ? সুন্দরীর সীমস্তরঞ্জনের 
জন্য সিন্দুর স্থষ্ট হইয়! শ্রষ্টার মঙ্গলোদোশ্য পূর্ণ করিতেছে বলিতে পারি ) 
কিন্তু যখন স্বন্দরীর ক্রোড়স্থিত শিশু সিন্দুরের উজ্জ্বল বর্ণে আকৃষ্ট হইয়া 
উহা! গলাধঃকরণ করে, তখন সেই মঙ্গলোদেশ্য কোথায় থাকে 2 
নীলাম্বধির নীলিমা নয়নের তৃপ্তিসাধন করে সত্য) কিন্তু প্রাকৃতিক 
নীলামুধি পৌরাণিক ক্ষীরাম্ুধিতে পরিণত হইলে কি আরও উপাদেয় 
হইত না ১ তমালতালীবনরাজিনীলা সাঁগরবেলা নয়নরঞ্জিনী সন্দেহ নাই 3 
কিন্তু নীলার বদলে পীতা বিশেষণে বিশিষ্ট হইলে নয়ন কি একেবারেই 
ঝলসিয়! যাইত 2 ট 


(এই সকল প্রশ্নের উত্তর দিবার অবসর আমার এখন নাই। 
তত্বান্বেষীদের উপর এই সকল তত্বের মীমাংসার ভার দিয়া আমর! 
জগতের বর্তমান বর্ণ-বৈচিত্র্যে যে আনন্দটুকু পাইয়া থাকি, তাহাই 
উপভোগ করিয়া তৃপ্ত হইব) আকাশ নীল ন! হইয়া পীত হইলে কি 
ক্ষতি হইত, তত্বান্বেষীর। স্থির করিয়া! বলিয়া! দিবেন। আমর! উত্তরের 
অপেক্ষা না করিয়া! সেই নীল ব্ূপে বিশ্বসৌন্দ্যের রূপ নিরীক্ষণ করিয়া 
আনন্দস্থধা পান করিতে থাকিব। এই আমাদিগের পরম লাঁভ। 
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ছুখব্যাধি-নিপীড়িত চিরাতুর জীবলোকের ব্যাধি-প্রমোচনের অন্য 
ভগবান্‌ শাকাাকুমার সিদ্ধার্থ বৈগ্যরাজের স্বরূপে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, 
মানবজাতির তৃতীয়াংশের অদ্যাপি এইরূপ বিশ্বান। চিকিৎসকেরা 
নিদানশান্ত্রে রোগোৎপত্তির হেতু নির্ণয় করেন। ভবব্যাধি-প্রমোচক 
জ্ঞানদয়াসিন্ধু বৈদ্যরাজ বোধিন্রমমূলে সম্বোধিলাভের সময় জীবব্যাধির হেতু 
স্বরূপ দ্বাদশটি নিদানের আবিষ্কার টিন! সেই নিদানতত্বের নাম 
প্রতীত্যসমুৎপাদ। 

স্বাদশটি নিদানের নাম যথাক্রমে এই )__অবিদ্যা, সংস্কার, বি 
নাম-রূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, তৃষ্কা, উপাদান, ভব, জাতি ও জরামরণ। 

এই নিদানতত্বের বা প্রতীত্যসমুৎপার্দের তাৎপধ্য লয়! নানা মততেদ 
আছে। বৌদ্ধ আচার্যেরা সকলে একমতে ইহার ব্যাখ্য! করেন না। 
হীনযানী আচাধ্যদের ব্যাখ্যা মহাযানীদের সহিত ঠিক মিলে না; 
মহাযানীদের মধ্যেও সর্ববাদিসম্মত ব্যাখ্যা! আছে, এরূপ বোধ হয় না। 
বৌদ্ধমতাবলম্বীদের বাহিরে অন্ান্ত দার্শনিকেরাও ইহার নানারূপ ব্যাখ্যা 
দিয়াছেন। ইউরোপের পণ্ডিতেরাও একট চরম মীমাংসায় উপস্থিত 
হইতে পারেন নাই। ইউরোপের পণ্ডিতের যে ব্যাখ্যা দিয়া থাকেন, 
আমর! তাহাই গ্রহণ করিয়া থাকি । আমাদের পক্ষে এটা প্রথা । এই 
প্রচলিত প্রথার সমালোচন৷ এস্লে অনাবশ্বক । তবে পাশ্চাত্য ব্যাখা 
সর্ধত্র শিরোধার্যয ন। করিলে বেআইনি কাজ হইবে না, এই ভরসা 
বর্তমান প্রসঙ্লের অবতারণা । ্‌ 

বৌদ্ধ নিদানতত্বের অর্থ বুঝিবার পুর্বে হ্বাদশটি নিদানের তাৎপধ্য 


ৰা] 
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বুঝিতে হইবে । বলা ঝ|হুল্য নামকয়টি পারিভাষিক অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে । 
পারিভাষিক শব্দের তাৎ্পর্ধ্য ঠিক না বুঝি€ল বিচারমোহ 'ঘটে। “এক 
একটির অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করা যাক্‌। হুর্ভাগান্রমে আমরা বাঙ্গালা শবের 
অর্থ অপেক্ষা ইংরেজি শব্দের অর্থ ভাল বুঝি। সেই জন্য বর্তমান গাসঙ্গে 
মাঝে মাঝে ইংরেজি শব্দ প্রয়োগ করিতে হইবে । পাঠকবর্গ এই রুচি- 
বিরুদ্ধ আচরণ মার্জনা! করিবেন। | 

১। অবিদ্া_এই শবটি আমাদের দার্শনিক শাস্ত্রে বিশেষরূপে 
প্রচলিত। উহা! কেবল বৌদ্ধগণের একচেটিয়া নহে। বিদ্যা অর্থে জ্ঞান; 
জ্ঞানের অভাবই অবিদ্যা অর্থাৎ অন্ঞান। আপাততঃ বেশ স্পষ্ট হইল। 
কিন্তু অজ্ঞান ও ভ্রান্ত জ্ঞানের মধ্যে কতটুকু পার্থক্য, স্থির কর! দ্ুফর | 
বৌদ্ধ পণ্ডিতেরা বোধ হয় বলিতে চাছেন, জগতের বিষয়ে আমাদের 
যে জ্ঞান আছে, তাহ! শ্বরূপ জ্ঞান নহে; তাহা একটা ভ্রম। 
উহা! প্রকৃত জ্ঞান নভে, উহা ভ্রান্ত জ্ঞান। একালের অজ্ঞে়বাদী অথবা 
আগ্রষ্টিক পণ্ডিতের! বলেন, জগতের স্বরূপ আমর! জানি না, আমাদের 
জানিবার উপায় নাই, জানিবার চেষ্টা বৃথা । কিন্তু ইহার মধ্যেও আবার 
একটু মতভেদ আছে। আগ্ষ্টিকদের মধ্যেও আবার দলভেদ আছে। 
আচার্য্য হক্সলী আগ্রষ্টিক উপাধির স্থষ্টিকর্তাী; তিনি এ নামে আপনার 
পরিচয় দিতেন। লোকে হ্বার্ট ম্পেন্সারকেও আগ্ষ্টিক বলিয়া জানে। 
কিন্তু উভয়ে ঠিক একই রকম অজ্ঞেয়বাদী নহেন। স্পেন্সার বলেন, 
জগতের মুল রতস্ত, মূল তথ্য, আমাদের চিরকালই অজ্ঞেয় থাঁকিবে। 
হক্সলী কোন জাগতিক তথ্যকে একেবারে অজ্দ্রের বলিতে চাহিতেন 
না; তবে এই তথ্যটি আমি সম্প্রতি জানি না, প্র তথ্যটি আমি সম্প্রতি 
জানি না, এই পর্য্যস্ত বলিতে প্রস্তত ছিলেন। কোনও দুর্ভাগ্য ব্যক্তি 
অক্তানবিষয়ে জ্ঞানের স্পদ্ধা করিয়া তাহার সম্মুথে অগ্রসর হইলে, তাহার 
স্পর্ধ! হুল্সলীর প্রেরিত মুদগরাধাতে পিষ্ট ও বিদীর্ণ হইয়া যাইত। 
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প্রকৃত পক্ষে স্পেন্দারকে অজ্ঞেয়বাদী আর হক্সলীকে অজ্ঞানবাদী বলা 
যাইতে পারে । ত্রান্তিবাদ্দের ও অজ্ঞানবাদের মধ্যে প্রভেদ স্থাপন কঠিন 
কার্জ। বৌদ্ধ ও বৈদাস্তিকের অবিদ্যাবাদকে ভ্রান্তিবাদ বল! যাইতে পারে। 
জগতের স্বরূপ আমি জানি না, ইহা অজ্ঞানবাদ ; জগতের সম্পর্কে 
আমার যে জ্ঞানটুকু আছে, তাহ' ভ্রান্ত জ্ঞান ব৷ মিথ্যা জ্ঞান, উহা 
্রাস্তিবাদ। এই ছুই মতের মধ্যে কতটুকু প্রভেদ রহিয়াছে, তাহার 
ৰাদান্থবাদে প্রবৃত্ত হইয়া বিসংবাদ বাধাইবার সম্প্রতি কোন প্রয়োজন 


নাই। 
ফলে উভয়ের মধ্যে কোনও রেখা! টানা কঠিন। প্রকৃত তথ্য 


জানি না_-বলিলেই বুঝায় যে, যে তথ্য জানি, তাহা মিথ্যা; কাজেই 
অবিপ্যাবাদের ও ভ্রান্তিবাদের প্রায় সমার্থকতাই আসিয়া পড়ে । সেযাই 
হউক, বোৌদ্ধদর্শনের অবিদা! অর্থে ভ্রান্তি মনে করিলে অধিক দোষ 
ঘটিবে না। 

২। সংস্কার-__এই পারিভাষিক শব্দটির অর্থগ্রহ ছুঃসাধ্য। পাশ্চাত্য 
পণ্ডিতের! নান! জনে নান! অর্থ করিয়াছেন । বৌদ্ধ দর্শনে সংস্কার শব্দের 
আর এক স্থানে প্রয়োগ আছে। বৌদ্ধ-দর্শন্!ক্ত পীচটি স্কন্ধের মধ্যে 
তৃতীয় স্কন্ধের নামও সংস্কার । এই পাঁচ স্কদন্ধের বিষয় পরে বলা! যাইবে । 
নিদান-মধ্যে গৃহীত সংস্কার ও স্কন্বমধো গৃহীত সংস্কার উভয় সংস্কারের 
তাৎপর্্যগত প্রভেদ আছে, বোধ হয়না । সেই সংস্কার শবের তাৎপর্য্য 
কি, তাহ] বুঝাইবার জন্য গোটাকতক দৃষ্টীস্ত লওয়া যাক। 

বৌদ্ধাচাধ্যগণের মতে সংস্কারসমূহের মধ্যে বায়ান্নরূপ প্রকারভেদ 
বর্তমান। বায়ান্নটা সংস্কারের উল্লেখে প্রয়োজন নাই । কতকগুলির নাম 
উল্লেখ করিলেই, সংস্কার শব্দের তাৎপর্ধ্য কি, তাহ! কতক বুঝা যাইবে । 
একট! সংস্কারের নাম স্পর্শ__বাহা বস্তর সহিত ইন্দ্রিয়ের যোগ ; আর 
একটার নাম বেদনা,স্পর্শ ফলে উৎপন্ন রূপরসারদির অনুভূতি ব 


২০৬ জিজ্ঞাস। 


910580101) ) আর একটার নাম চেতনা-__নানাবিধ রূপরসাদি 
অনুভূতির বোধ) ইংরেজিতে [6:০606017 1৯ এতঘ্যতীত অন্যান্য 
স্কার যথা,-স্থৃতি, বিতর্ক, বিচার, প্রীতি, মোহ, লজ্জা, করুণা, 
ঈর্ষা, ইত্যাদি। ফলে মানসিক ব্যাপারমাত্রই,__মন্ুষ্যের যত কিছু 
চিত্তবৃত্তি বর্তমান,_-ইংরেজিতে বললে 5০175200175, 61)01101)5 
০০%1710995, ৮9110003, এ সমস্তই সংস্কার। মনে কর, সহসা 
আমার সন্মুথে একটা সাপ উপস্থিত। এমস্থলে কি কি মানসিক ব্যাপার 
ঘটে? একটা দীর্থাকার বক্রগতি দ্রব্যের সহিত দর্শনেন্দ্রিয়ের স্পশ 
ঘটে; তৎফলে তাহার রূপের বেদনা! বা অনুভব ঘটে; সেই অনুভব 
পূর্বলন্ধ অনুভবের স্মৃতির উদ্রেক করে; পূর্বস্থৃতির উদ্বেকে চেতনা 
উহাকে সর্প বলিয়া চিনিফলা লয়,-- তার প্র উপস্থিত বিপদের মোহ 
অর্থাৎ শঙ্কা) এবং সেই সঙ্গে কর্তব্য নিরূপণে বিতর্ক ও বিচার উপস্থিত 
হয় ; তাহার ফলে পলায়নে প্রবৃত্তি জন্মে । 

এখন এই স্পর্শ হইতে আরম্ভ করিয় পলায়নে প্রবৃত্তি পর্য্যস্ত যত কিছু 
মানসিক ব্যাপার, যত কিছু চিত্ববৃত্তি, সমস্তই সংস্কারের অন্তর্গত। 
ইংরেজিতে আজ কান 25/019515 নামে একট! শব্ধের ব্যবহার হইতেছে, 
সেই 05/01)0515 মাত্রকে সংস্কারের পর্যায়ে ফেল! যাইতে পারে। রূপ 
একটা সংস্কার; রস সংস্কার; শব্দ সংস্কার; অনুভূতি, স্বৃতি প্রভৃতি 
ংস্কার; ভয়, মোহ প্রভৃতিও সংস্কার। এই সকল সংস্কার একত্র যোগে 
আমার অন্তঃ-শরীর। অন্তঃ-শরীরকে ব্যবচ্ছেদ করিয়া খণ্ড থণ্ড করিলে 
যে সকল টুকরা পাওয়া যায়, তাহার এক একটি এক এক সংস্কার। 
কেননা, রূপ রস গন্ধ, শীত গ্রীম্ম, জালা যাতনা, সুখ হুঃখ, বুদ্ধি স্ৃতি, 
ভয় হর্ষ লজ্জা, চেষ্টা প্রযত্ব প্রভৃতি সমস্তই সংস্কার | 

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, এই সমস্ত সংস্কারগুলিকে একত্র করিয়! 
সমষ্টি করিলেই আমার অস্তঃশরীর সম্পূর্ণ হয় কি? বোধ করি, হয় না। 


প্রতীত্যসমুৎপাদ ২০৭ 


পুর্ণতা সাধনের জন্য আর একটার প্রয়োজন ; সেট! সংস্কারের অতিরিক্ত 
আর একটা জিনিষ; তাহার নাম বিজ্ঞান; ইহাই পরবর্তী তৃতীয় 
নিদার্ন। | 

৩। বিজ্ঞান-_-বিজ্ঞানের ইংরেজি নাম 00115010157595 ) এই 
বিজ্ঞানের সহিত সংস্কারগুলির সম্পর্ককি ? আমার মধ্যে যে সকল 
রূপরসগন্ধ প্রতীতি বুদ্ধি স্থৃতি শোক হর্ষ লজ্জা ভয় স্থুখ ছঃথ প্রভৃতি 
বিদ্ধমান আছে, তাহারা যদি পরম্পর বিচ্ছিন্ন সম্বন্ধশূন্য স্বন্বগ্রধান হইয়া 
বর্তমান থাকিত, তাহা হইলে আমি উহাদদিগকে আমার বলিয়! জানিতে 
পারিতাম না। প্র সকল ছাড়া আর একটা চিদ্বৃত্তি বর্তমান আছে, 
যাহ! এই সকলের মধ্যে সশ্বন্ধ স্থাপনা করে, সকলকে একত্র টানিয়া 
আনে, জড়াইয়স! রাখে, সকলকে যথাস্থানে সন্নিবেশ করে, সকলকে 
সাজাইয়! গোছাইয়! পরস্পরের :মধো সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া আমার 
অন্তঃশরীর নিশ্নাণ করে । নাপিত যথন ক্ষুরপ্রয়োগে আমার কেশগুলিকে 
দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ভূতলে পাতিত করে, অস্ত্রচিকিৎসক 
যখন তীহার ছুরিকাপ্রয়োগে আমার অঙ্গুলি কয়টিকে কাটিয়া লয়েন, 
তখন সেই কেশ, সেই অঙ্গুলি, আর আমার থাকে*না। তাহাদের প্রতি 
যতই মমতার সহিত চাহিয়া দেখি না কেন, তাহার! তখন আর আমার 
নয়। এমন কি, আমি যখন পক্ষাঘাতগ্রস্ত অবয়বকে আর সঞ্চালন 
করিতে পারি না, তখন সেই অবয়ব সম্পূর্ণ ভাবে আমার থাকে না। 
সেইরূপ সংস্কারগুলি আমার অন্তঃশরীরেব অঙ্গস্বরূপ হইলেও, তাহারা 
যতক্ষণ যথাস্থানে বিশ্াস্ত ও আপন আপন কার্যে নিয়োজিত না হয়, 
ততক্ষণ তাহারা আমার হয় না| এই বিম্তাসের সন্গিবেশের ও যথাযোগ্য 
কর্মে বিনিয়োগের ভার যাহার উপর, তাহারই নাম বিজ্ঞান। সাপের উদ্ভত 
ফণা দেখিলাম ও সাপের ছে শব্ধ শুনিলাম, এই ছুই অনস্বদ্ধ প্রত্যয় মাত্রে 
আমার সর্পবুদ্ধি জন্মে না। সেই রূপের সহিত সেই শবের সন্বন্ধ স্থাপিত 


২০৮ জিজ্ঞাস। 


হওয়া আবশ্যক) পূর্বদৃষ্ট তাদৃশ রূপের ও পূর্বশ্রুত তাদৃশ শবের স্মৃতি 
তাহার সহিত যুক্ত হইলে তবে সর্পবুদ্ধির উদ্বোধন হইবে। তবে আমি 
জানিৰ যে আমি একটা সাপ দেখিত্েছি। এই সর্পবুদ্ধি উৎপাদন ব্যাপারের 
অঘটন-ঘটনা-পটু কর্তার নাম বিজ্ঞান । 

৪। নাম রপ-_এই পারিভাষিক শবটির একটু বিস্তৃত ব্যাখ্যা 
আবশ্যক! আমরা জগৎকে ছুই ভাগে বিভক্ত করিয়৷ দেখি, 
একটার নাম বাহাজগৎ, আর একটার নাম অন্তর্জগৎ। আমার জড় 
দেহটা আমার অস্তঃশবীরের বাহিরে ; প্রকৃত পক্ষে ইহা! বাহ্য জগতের 
অন্তর্গত। আর আমার বেদন! তৃষ্ণা, লঙ্জাভয়, স্থখছুঃখ আমার অস্তুঃ- 
শ্রীরের অন্তর্গত । সমস্ত জগতের এই ছুই ভাগ, __চলি ত ভাষায় একটাকে 
মনোজগৎ, একটাকে জড়জগৎ বলিলে দোষ হইবে না। এই 
দুইটা! জগৎ আমার জ্ঞানগম্য ; ইহাদ্দিগকে লইয়াই আমার কার- 
বার; এই ছুইকে ছাড়িয়া আর তৃতীয় জগৎ নাই । বৌদ্ধদর্শনের 
ভাষায় বলিতে গেলে সমস্ত জগতের দুই ভাগ; একট নাম-__ 
স্থল কথায় অন্তর্জগৎ্ বা মনোজগৎ; আর একটা রূপ- স্থল কথায় 
বাহাজগৎ বা জড় জগৎ্থ। নাম ও রূপ উভয় লইয়! সমস্ত জ্ঞানগম্য জগৎ 
__ বৌদ্ধ মতে এই উভয় ছাড়িয়া আর তৃতীয় জগতের অস্তিত্ব নাই। নাম 
এবং রূপ একত্র যোগে নাম-রূপ বা সমস্ত জগৎ। বৌদ্ধদর্শনের ভাষায় 
এই নামরূপ পাঁচটি স্বন্ধের সমষ্টি। বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও 
বিজ্ঞান, এই চারিটি স্কন্ধ একত্র যোগে নাম। আর ক্ষিতি অপ্‌ 
তেজ ও মরুৎ, এই চারিটি মহাভৃতের সমষ্টি পঞ্চম স্বন্ধ অথবা রূপ। 
বেদনা অর্থে সমুদয় ১675.) অর্থাৎ অনুভূতি বুঝিতে হইবে। 

হজ্ঞা বলিলে সমুদয় বোধ বা প্রতীতি অর্থাৎ 76:060107। বুঝিতে 
হইবে। তৃতীয় স্ন্ধ সংস্কারের তাৎপর্য্য উপরেই বলা গিয়াছে। এস্কলে 
সংস্কার অর্থে বেদনা ও সংজ্ঞা ছাড়া অপর সমস্ত চিদ্বৃত্তি অর্থাৎ 
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শোক হ্যা, লজ্জা ভয়, স্বৃতি, বিচার বিতর্ক, প্রযত্ব চেষ্টা 
ইত্যাদি সমস্ত বুঝিতে হহবে। সত্য বটে, উপরে সংস্কারশবধ 
আরও একটু বিস্তৃত অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। বেদনা ও সংজ্ঞা পর্্যস্ত 
-স্কারের অন্তর্গত বলিয়া কথিত হইয়াছে। এস্থলে সংস্কারকে বেদনা 

সংজ্ঞা হইতে পৃথক্‌ করিয়া! ধরায় একটু লজিকের দোষ ঘটে । কিন্তু 
সে রা অগ্রাহ্য করিলে, বেদনা সংজ্ঞ। ও সংস্কার এই তিনে উল্লেথে 
সমুদয় চিত্ববৃত্তির উল্লেখ হইল। ইহাদের সহিত বিজ্ঞান বা 
001150190051655 যোগ করিলে অন্তঃশরীর বা মনোজগৎ নিশ্মিত হইল। 
কিন্ত এই প্রকাণ্ড মনোজগৎ, যাহা হইয়া আমাদের এত কারবার, 
নিদ্রার সময়েও আমরা যে জগতের অধীনতা৷ এড়াইতে পারি না৷ 
স্বপ্রবূপে যাহা আমাদের স্ুখছঃখ জন্মায়, বৌদ্ধদর্শনের ভাষায় সেই 
প্রকাণ্ড মনোময় জগৎ একটা নাম-মাত্র । "কেবল একটা নাম) ইহার 
প্রকৃত স্বরূপ কেমন, তাহা জিজ্ঞাসা করিও না। 

অন্তর্জগৎ ত একটা নামমাত্রে পরিণত হইল । বাহাজগৎ ব' 
জঁড়জগত্টাই বা আবার (কি? ক্ষিত্যাদি মহাভূতের সমষ্টিবপ এই 
বিশাল ব্রহ্মাণ্ড, যাহার মধ্যে চন্দ্র কুর্যা তারকাচয় বালুকাসমান, যাহা 
মহাকাল ও মহাকাশ ব্যাপিয়া বর্তমান, যাহার অনাদিত্ব ও অনস্তত্ব 
সম্বন্ধে বক্তৃতার সময় আমাদের রসনাপ্রান্তে বাগ্দেবীর আবির্ভাব 
হয়, সেই প্রকাণ্ড জড়জগৎ বৌদ্ধদর্শনের ভাষায় একটা বূপমাত্র-_ 
একট প্রত্যয় মাত্র ইংরেজিতে বলিলে 10910 201১6181065 বা 
01061101017) মাত্র । বৌদ্ধাচার্যাকে যাহা ইচ্ছা গালি দিতে পার, 
কিন্ছ তাহাকে জড়বাদী বলিতে পারিবে না। আরও বলিয়! রাখা উচিত, 
বৌদ্ধগণ আন্মবাদীও নভেন। বেদান্তবিদা! নামরূপ হইতে স্বতন্ত্র 
নামরূপের অনধান, আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন। কিন্তু বৌদ্ধ 
সেই আম্মার অস্তিত্ব মানেন না। বৌদ্ধগণের মতে. নামরূপই সব; 

১৪ 
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নামরূপ ছাড়া আর কিছুই নাই ; জড়ও নাই, আত্মাও নাই। এ বিষয়ে 
বৌদ্ধের সঙ্গে এ কালের হিউম প্রভৃতি দার্শনিকের মিল আছে 1৭ 

৫। যড়ায়তন-_ষড়ার়তন শব্দের অর্থ ছয়টি ইন্দট্রিয়। অস্তঃকরণ 
ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়; দর্শনেন্দ্রিয়াদি পাচ ইন্দ্রিয়ের উপর এই ঝষ্ট ইন্দরিয়। চলিত 
ভাষায় ইন্জিয় অর্থে দেহগত যন্ত্র বা অবয়ববিশেষ ব্বঝায়) কিও 
দর্শনশান্ত্রে রূপরসাদির জ্ঞানসংগ্রহের শক্তির নাম ইন্দ্রিয় । 

৬। ম্পর্শ-_ অর্থাৎ ষড়ায়তন ব৷ ছয় ইন্দ্রিয়ের সহিত ভৌতিক বাহ্‌ 
জগতের স্পর্শ। 

৭ বেদনা-_-বেদনা শব্দের তাৎপর্য্য পূর্বেই কয়েকবার উল্লিখিত 
হইয়াছে; বেদন৷ অর্থে উক্ত স্পর্শজাত অন্ুভূতি_-রূপরস-গন্ধাদির 'অনু- 
ভূতি, বাহ্য জগতের অনুভূতি । ্‌ 

৮। তৃৰ্চা__তৃষ্ণ' অর্থে বাহ্য জগতের সহিত অন্তর্জগতের স্পর্শ ও 
সম্বন্ধ বজায় রাখিবার লালসা ও প্রবৃত্তি । ইংরেজিতে 05116) 9131)0116, 
প্রভৃতি তৃষ্ণার অন্তর্নত বল! যাইতে পারে। 

৯। উপাদান__উপ অর্থে সমীপে, আদান অর্থে গ্রহণ ; বহির্জগৎকে 
আপনার সমীপে টানিয়া ধরিবার ষে প্রবৃত্তি, তাহাকে উপাদান বলা 
যাইতে পারে। - 

১০। ভব-__ইংরেজিতে 02115, 19600171105, 53015057005 
বাঙ্গালায় বলিলে সত্তা, অস্তিত্ব । 

১১। জাতি-_জন্ম, উৎপত্তি। 

১২। জরামরণ--ব্যাখ্যা অনাবশ্তাক। 

নিদান কয়টির অর্থ স্পষ্ট করিবার চেষ্টা করিলাম। শান্ত্রসম্মত অর্থ 
দিবারও চেষ্টা করিয়াছি । পারিভাষিক শব্গুলির তাৎপর্য্য সম্বন্ধে তেমন 
মতভেদও বর্তমান নাই। কিস্তু এই নিদানশৃঙ্খলের প্রকৃত তাৎপর্য্য 
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লইয়া প্রচুর মতভেদ ও বিসংবাদ রহিয়াছে। এইখানেই নানামুনির 
নানা মত। এখন সেই শৃঙ্খলার গ্রন্থি মোচনে প্রবৃত্ত হওয়! যাঁক। 

একট! বিষয়ে সকলেই একমত । দ্বাদশ নিদানের শৃঙ্খল! বা সুত্র 
কোনরূপ অভিব্যক্তির প্রকারমাত্র, ইহ! প্রায় সকলেই একবাক্যে স্বীকার 
করেন। অভিব্যক্তি শব্দ ইংরেজি ০৮০1৪(101) অর্থে প্রয়োগ করিলাম । 
অভিব্যক্তি বটে, তবে কিসের অভিব্যক্তি? এই প্রশ্নের উদ্তর দিতে 
হইবে । 

অভিব্যক্তি জরামরণের । নিদান-শৃঙ্খলার চরম প্রান্তে জরামরণ ; 
উহারই অভিব্যক্তি । জরামরণ আসিল কোথ। হইতে ? এই প্রশ্নের উত্তর 
দিতে মানবজাতি চিরদিন ব্যাকুল। গ্রীষ্টানদের ধশ্মশাস্ত্রে জরামরণের 
উৎপত্তি অর্থাৎ 01181) ০ ৪৮1] একটা প্রধান সমন্তা । খীষ্টানেরা 
একট প্রাচীন উপকথার সাহায্যে এই তত্বের এক নিঃশ্বাসে মীমাংসা 
করিয়া ফেলেন। কিছ বিজ্ঞানবিদযা তত সহজে মীনাংসা করিতে পারে 
না। বোধিদ্রমমূলে ভগবান্‌ তথাগত যে মীমাংসা করিয়াছিলেন, আমার 
বোধ হয় তেমন মীমাংস! সর্বত্র ছুলভ। জরামরণের মূল অবিদ্যা। 
অবিদ্ভা হইতে সংস্কারের উৎপত্তি; সংস্কার হইতে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান 
হইতে নামরূপ, তাহা হইতে ষড়ায়তন, ইত্যাদি ক্রমে শেষ পধ্যস্ত 
জরামরণ উৎপন্ন । শিকলের একপ্রান্তে অবিদ্যা, অন্ত প্রান্তে জরামরণ ; 
মধ্যস্থলে অন্য অন্য নিদান। এখন এই স্ুত্র বা শৃঙ্খল ধরিয়]! এক প্রান্ত 
হইতে অন্ত প্রান্তে অগ্রসর হইতে হইবে। আচাধ্যেরা ও পঞ্ডিতের! 
কিরূপে অগ্রসর হয়েন, দেখা বাউক। 

কোন কোন আচাধ্যের মতে নিদদানশৃঙ্খল! মানব জীবনের ধারা- 
বাহিক ইতিহাস মাত্র । 

মাতৃগর্ভে ভরণমধ্যে মনুষ্যজীবনের আরম্ভ । তখন সে সম্পূর্ণভাবে 
“অবিদ্যা, দ্বার! আচ্ছন্ন বা অজ্ঞানারত থাকে । ক্রমশঃ তাহাতে শ্পর্শ- 
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বেদনাদি 'সংস্কার' উৎপন্ন হয়। মাতৃগর্ভে বৃদ্ধির সহিত নানাবিধ চিত্ব- 
বৃত্তি ধীরে ধীরে ক্রমশঃ ফুটিয়া উঠে। সকল চিত্তবৃত্তিই ক্রমে* ফুটিয়া' 
উঠে; কিন্তু বিজ্ঞানের অভাবে হণ তাহা জানিতে পারে না বা বুঝিতে 
পারে না। ক্রমে সংস্কারগুলি কতক পরিশ্ফুট হইয়া আদিলে “বিজ্ঞান 
উৎপন্ন হয়; অর্থাৎ পূর্বে ম্পর্শ সুখ ছুঃখ ছিল, শঙ্কা চেষ্ট৷ 
প্রবৃত্তি প্রভৃতিও হয় ত বর্তমান ছিল, কিন্তু ভ্রণ যেন বিজ্ঞানের অভাবে 
তাহা জানিতে পারিত না, এখন বিজ্ঞানের উদয়ে প্র সকল কতকটা 
স্পষ্ট অনুভব করিতে পারে। ইহার মধ্যে কোন সময়ে ভ্রণ মাতৃগর্ভ 
হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, মনে করা যাইতে পারে। তখন তাহার মধো 
'নাম-রূপ' বিকাশ লাভ করে, অর্থাৎ ভূমিষ্ঠ শিশু তাহার অন্তঃশরীরকে ও 
জড়খরীরকে ন্বতন্ত্রভাবে দেখিতে পীয়। তখন “ড়ায়তন” অর্থাৎ 
ইন্জ্রিয়াদির কার্য আরম্ভ হয়। তার পর সেই ইন্দ্রিয়গণের 
বাহ্য জগতের সহিত স্পর্শ ঘটে, বাহা জগতের সহিত তাহা- 
দের আদানপ্রদান আরম্ভ হয়। জ্ঞানেত্্িয়ণ বাহ্য জগতের 
সংবাদ সংগ্রহ করিয়া আনিয়া কর্মেন্িয গুলিকে যথোচিত করে 
প্রবৃত্ত করায় ; সেই বাহ্য জগতের সহিত তাহার স্পর্শে তাহার “বেদনা” 
বা নব নব রূপরসগন্ধের অনুভব ফুটিয়া উঠে। বেদন। হইতে 
তৃষ্জা অর্থাৎ সুখ উপভেগের ও ছুঃখ পরিহারের আকাজ্ষা ) 
তাহা! হইতে “উপাদান” অর্থাৎ জগতের প্রতি আসক্তি এবং স্ুুখ- 
লাভের ও ছুঃখ পরিহারের জনা প্রযত্ব চেষ্টা ও প্রয়াস। এই অবস্থায় 
উপনীত হইলে ভব; এতক্ষণে লরণের মনুষ্যত্ব অস্তিত্ব লাভ করিয়াছে। 
এই সময়েই সে 'জাতি” লাভ করে অর্থাৎ লৌকিক হিসাবে তাহার 
মনুষাজন্ম পূর্ণতা লাভ করে। তাহার এই জাতিলাভের অর্থাৎ পুর্ণ- 
মনুয্ত্বপ্রাপ্তির পরবন্তী ও অবণ্য্তাবী ফল 'জরামরণ”। 

এই ব্যাখ্যাট। নিতান্ত মন্দ শুনায় ন1। বুদ্ধদেব যেন একটা ফিজিয়লজির 
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বা জীবনবিস্তার তত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন। আধুনিক এম্বয়োলজি 
বা ভ্রণ$বদ্যা বুদ্ধদেবের উদ্ভাবিত জীবনতত্ব স্বীকার করিবে কি না, 
জানি না; কিন্তু এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, এইরূপ শারীর তত্বের 
আবিষ্কারে মার মহাশয়ের ততদুর ভয় পাইবার দরকার ছিল না । 
এই ব্যাখ্যা বৌদ্ধাচার্যেরা সকলে স্বীকার করেন না। মহাযানী 
সম্প্রদায় মধ্যে অন্যরূপ ব্যাথ্যা প্রচলিত আছে। ইউরোপের ওকীডেন বর্ণ, 
রিস্‌ ডোবডম্‌, চাইলডার্স প্রভৃতি পণ্ডিতেরাও সেই সকল মত 
অলবন্ধনে নানারূপ ব্যাখ্যা দিয়াছেন। কয়েক বৎসর হইল 
কলিকাতার ডাক্তার ওয়াডেল অজণ্ট গ্রামের গুল্ফামধ্যে বৌদ্ধগণের 
অস্কিত ভবচক্রের এক চিত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। সেই ছবিতে বারটি 
নিদানের পরস্পর সম্বন্ধ দেখান হইয়াছে । ওয়াডেল সাহেব তিব্বত 
হতেও ভবচক্রের ছবি আনিয়াছেন। ওয়াডেলের মতে এই ভবচক্রের 
চিন্তে প্রতীত্যসমুৎপাদের খাঁটি ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। সেই ছবির একটু 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া যাইতেছে । 

ভবচক্র বা সংসারচক্রের প্রতিকৃতি একথানি চাকা; চাকার 
কেন্্রস্থলে অর্থাৎ নাভিদেশে কপোত সর্প ও শৃকরের মৃত্ি রাগ দ্বেষ 
ও মোহের প্রতিকৃতি স্বরূপ অঙ্কিত আছে । এই তিনকে কেন্দ্রে রাখিয়। 
ংসারচক্র ঘুরিতেছে । চক্রের নেমির ব৷ পরিধির গায়ে বারটি ঘরে দ্বাদশ 
নিদানের ছাদশটি মুভ মন্তুযাজীবনের ইতিহাস দেখাইতেছে। প্রথম ঘরে 
এক ব্যক্তি অন্ধ উষ্কে চালিত করিতেছে। অন্ধ উষ্্রী অবিদ্যান্ধ 
মানবের প্রতিকৃতি ; চালক স্বয়ং কম্ম। হহ জন্মের আরস্তে মনুষা পূর্বব 
জন্মের কম্ম কর্তৃক চালিত হইয়৷ অন্ধ উষ্ট্রের-মত অবিদ্যার ঘোরে ঘুরিয়। 
বেড়ায় ও নৃতন জন্মের প্রতি ধাবত হয়। দ্বিতীয় ঘরে কুস্তকাররূপী 
কম্ম সংস্কাররূপ মশলাপ্ন বা কণ্দমে মন্ুষোর অস্তঃশরীররূপ ঘটের নির্মাণ 
করিতেছে । তৃতীয় ঘরে বানর-মুস্তি মানুষের বিজ্ঞানের অপুণতার ও 
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জপকর্ষের পরিচয় দিতেছে । চতুর্থ ঘরে বৈদ্য রোগীর নাড়ী টিপিতেছে, 
অর্থাৎ স্পন্দনশীল মনুষ্যত্ব নামরূপ ঝা জগতের সহিত স্পর্শ লাভের জন্য 
যেন ব্যাকুল হইয়াছে । পঞ্চম ঘরে মুখোসের ভিতর হইতে ছুইটা চোখ 
উকি মারিতেছে, অর্থাৎ ষড়ায়তন রূপ ইন্দ্রিয়সমষ্টির গ্বার দিয়া মনুষ্যত্ব 
বাহ্য-জগতের প্রতি চাহিতেছে। 

এই অবস্থায় মানব শিশুর সহিত বাহ্ায জগতের কারবার রীতিমত 
আরম্ভ হইল। ছয়ের ঘরে আলিঙ্গনবদ্ধ দম্পতি মন্তষোর সহিত জগতের, 
অথবা অন্তর্জগতের সহিত বহির্জগতের, সংযোগ বা স্পর্শ সচন৷ করিতেছে । 
এই স্পর্শের ফলে বেদনা! ব! ছুঃখাদির অনুভূতির আরম্ভ ; সাতের চিত্রে 
বাহির হইতে নিক্ষিপ্ত বাণ চক্ষুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া এই ছুঃখান্থভবের 
পরিচয় দিতেছে । আটের ঘরে সুরাপানরত মনুযাসূত্তি তৃষ্ণা বা বাসনার 
প্রতিকৃতি । মনুষ্য এখন সংসারে মজিয়াছে, সংসারের বৃক্ষ হইতে 
আগ্রহের সহিত ফল সংগ্রহ করিতে গ্রবুত্ত হইয়াছে ; সেইজন্য নয় ঘরে 
বৃক্ষের ফলাকর্ষী মনুষ্য উপাদানের বা! বিষয়াসক্তির প্রতিকৃতি স্বরূপ ৷ 
দশম ঘরে নবোঢ়া বধূর মৃ্ডি "ভব" অর্থাৎ সংসারী মনুষ্যের গৃহস্থরূপের 
পরিচায়ক ; মানুষ এখন ঘরকন্না! পাতিয়া গোটা! মান্থুষ হইয়াছে । তাঁর পর 
একাদশ চিত্রে নব প্রস্থত শিশুসহ জননীর মুক্ত । সন্তানের জন্ম 'জাতির' 
তাৎপর্য বুঝাইতেছে । পুত্রোৎপত্তির পর মন্ুষ্ের জীবনে আর কোন কাজ 
থাকে না; তখন কেবল উপসংহারের অপেক্ষা । উপসংহার জরামরণ ; 
কাজেই দ্বাদশ ঘরে বাঁশের দোলার উপরে শয়ান শবমুত্ি। মানুষের 
দশ দশার কথা গুন! যায়। এই ভবচক্র মানুষের মাতৃগর্ভে আবিভর্গব 
হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত হ্বাদশ দশা দেখাইয়া নিরস্ত হইয়াছে। 

প্রতীতাযসমুতৎপাদের এই ব্যাখ্যা অতি প্রাচীন। অজণ্ট গুহাস্থিত ভাস্কর 
শিল্প বার তের শত বৎসরের বা তদপেক্ষ! প্রাচীন বলিয়া! অনেকে অনুমান 
করেন। তিব্বতে প্রসিদ্ধ আছে যে, মহাযানী সম্প্রদায়ের অন্ততর স্থাপয়িতা 
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নাগাজ্জুন এই চিত্রের উদ্ভীবন করিয়াছিলেন। তাহা হইলে এই ব্যাখ্যার 
বয়স প্রায় ছই হাজার বৎসর দাঁড়ায় । একে প্রাচীন, তাহাতে সে কালের 
ও একালের অনেক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অনুমোদিত ; কাজেই এই ব্যাখ্যার 
বিরুদ্ধে অধিক কথ! বলিতে শঙ্কা হয়। ব্যাখ্যাটা মোটের উপর দাড়ায় 
এই । আমর! কথায় কথায় মানুষের দশ দশার উল্লেখ করিয়া থাকি। 
বৌদ্ধেরা দশের উপর ছুই বাড়াইয়া বলিয়া থাকেন, মানুষের দ্বাদশ 
দশ! ১ প্রতীত্য সমুৎপাদ মান্তষের সেই দ্বাদশ দশার ধারাবাহিক বিবরণ। 
সেক্সপীয়ার মনুষ্য জীবনকে রঙ্গমঞ্জে অভিনয়ের সহিত উপমিত করিয়া- 
ছেন। মানবশিশুর ৮702,/1175 2100 [00010100117 009 110159%5 21075% 
_ ধাইমার কোলে কেঁউ মেউ করে-_এই অবস্থায় অভিনয়ের আরম্ভ এবং 
বার্ধক্যে “5875 ৪5, 52175 16০017”- কাণা-চোথ পড়া-দদীত-_-অবস্থায় 
অভিনয়ের যবনিকাপাত; সেই বৃত্তান্ত ধাহার! পড়িয়াছেন, তাহারা 
অন্ততঃ কবিত্বের জনা সেক্সপীয়ারকে বুদ্ধদেবের অনেক উচ্চে বসাইবেন। 
আমার বিবেচনায় প্রতীত্যসমুৎপাদ ব্যাপারট! অভিব্যক্তি বুঝাইতেছে 
বটে, কিন্তু সেই অভিব্যক্তি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের 
উহা মানবের শারীরিক ব! মানসিক পরিণামের বিবরণ নহে বা 
ংসারী মানুষের দশ দশার বিবরণও নহে। মনুষ্যদেহ বা মনুষ্যের 
অন্তঃশরীর কিরূপে গঠিত, বদ্ধিত ও পরিণত হয় বাঁ মনুষ্য পৃথিবীতে 
আসিয়া কিরূপ ধারাবাহিক দশাবিপর্য্য় লাভ করে, তাহা বুঝান 
প্রতীত্যসমুৎপাদ্দের উদ্দেস্ত নহে। কেবল বৌদ্ধদর্শন কেন, আমাদের 
ংখ্যদর্শনের ও বেদাস্তদর্শনের স্থষ্টিব্যাখ্যার সহিত পাশ্চাত্য বিজ্ঞান- 
বিদ্তার সৃষ্টিব্যাখ্যা মিলাইতে যাঁওয়াই ভ্রম। অনেক পণ্ডিতে সাংথা 
দর্শনের অভিব্যক্তিবাদকে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের এবোলুশন থিওরির সহিত 
মিলাইবার চেষ্টা করেন। জাগতিক ব্যাপারমাত্রেই অভিব্যক্তির 
নিরূপণ আজকাল বিজ্ঞানবিদ্ভার প্রধান কাধ্য হুইয়। দীড়াইয়াছে। 
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সৌর জগতের অভিব্যক্তি বুঝান আধুনিক জ্যোতির্কিদের প্রধান 
কার্ধ্য হইয়াছে । পৃথিবীর গঠনে অভিব্যক্তি বুঝাইতে ভুবিদ্যা ব্যস্ত । 
জীবকুলে অভিবাক্তির ধারার আবিষ্কার করিয়া ডারুইন কীত্তি উপার্জন 
করিয়াছেন। চিত্তের অভিব্যক্তি বুঝাইবার জন্য মনোবিজ্ঞান ব্যাকুল। 
মানবসমাজের অভিব্যক্তি বুঝাইতে বড় বড় এ্রতিহাঁসক ও সমাজ- 
তাত্বিক পণ্ডিত নিযুক্ত । এই সকল অভিব্যক্তি বৈজ্ঞানিক অভিব্যক্তি 
বা ব্যাবহারিক অভিব্যক্তি বলিতে পারা যাঁয়। কিন্তু এতদ্তীত 
আর এক রকমের অভিব্যক্তি আছে, তাহাকে দার্শনিক বা পারমার্থক 
অভিব্যক্তি বল! যাইতে পারে। সাখখ্য দর্শনে ও বেদান্ত দর্শনে যে অভি- 
ব্যক্তির বিবরণ আছে, তাহ! এই দাশনিক আভব্যক্তি। আমার বোধ হয় 
বৌদ্ধ দর্শনের প্রতীত্যসমুৎপাদ সেই: দার্শনিক অভিব্যক্তি মাত্র। 

খ্য বেদান্ত ও বৌদ্ধ দর্শনে বিবিধ মতভেদ বর্তমান থাকিলেও একটা 
বিষয়ে মিল আছে। তাহা এই অভিব্যক্তি ব্যাপার লইয়া । তাহার! 
জগতের স্থষ্টি যে প্রণালীতে বুঝাইতে চাহেন, তাহা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের 
প্রণালী হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র উভয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নাই; 
কেনন৷ উভয়ত্র বিচাষ্য বিষয় স্বতন্থ ; উভয়ত্র বিচারের প্রণালী স্বতন্ত্র । 
কিন্তু প্রাচ্য দর্শনের প্রণালীর সহিত প্রতীচ্য বিজ্ঞানবিগ্তার প্রণালীকে 
মিলাইতে গেলে বিচার বিভ্রাটেরই সম্ভাবনা । এই দাশনিক আভবাক্তি 
ব্যাপারট! কি, বুঝিলেই প্রতীতাসমুৎপাদের অর্থ বুঝিবার স্ুবিধ! হইবে । 

আমরা লৌকিক বা ব্যাবহারিক হিসাবে সমগ্র জগৎকে অস্তর্জগৎ 
বা 10170 ও বাহ্যজগৎ বা 1775157, এই ছুই ভাগে বিভক্ত করিয়া 
থাকি। জড়জগৎ দেশ ব্যাপিয়া ও কাল ব্যাপিয়া আমাদের পুরো- 
ভাগে বিস্তৃত ও বর্তমান রহিয়াছে । অস্তর্জগৎ তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ 
থাকিয়া তাহার সহিত কারবার ও দেনা-লেন! করিতেছে । আমাদের 
লীবনকাল ব্যাপিয়া এই অন্তর্জগতের সহিত বাহ্য জগতের কারবার ও 
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আদানপ্রদান চলে। বাহাজগৎ একট! প্রতীয়মান রূপ লইয়া আমার 
সম্মুণ্থে উপস্থিত হয়। জড়পদার্থের যে রূপ আমি দেখিতে পাই, 
সেই রূপেই জড় আমার নিকট পরিচিত। এ্রদ্যতীত অস্তর্জগংও 
তাহার স্থখছুঃখ হর্শোক প্রভৃতি হইয়া আমার নিকট পরিচিত। এই 
উভয় জগতের স্বরূপ কি ও উহাদের সম্বন্ধ কি, কেন উহার। ওরূপ 
দেখায়, কেন উহাদের ওরূপ সম্বন্ধ হয়, বিজ্ঞানবিদ্যা ও প্বশনবিদ্যা 
উভয়েরই ইহাই বিচাধ্য। তবে বিজ্ঞানবিদ্যা যে চোখে দেখেন, 
দ্শনবিদ্যা ঠিক্‌ সে চোখে দেখেন না। 

জগৎকে ইট! ভাগ করা যায় এবং (সেই ছুয়ের মধ্যে কারবার 
দেখা যায়। জড় জগৎ যে রূপ লইরা আমাদের জ্ঞানগোচর ভয়, তাহা 
বিবিধ শব্দগন্ধম্পশরসাদির সমষ্টিমাত্র। বাহ্যজগতের এই গদ্ধম্পর্শরসাদির 
সহিত আবার অন্তজগতের সুখছুঃখ ভয়ক্রোধাদির কতকগুলি 
বিশিষ্ট সম্বন্ধ স্থাপিত দেখা যায়। আগুনের স্পশে আমাদের জালা 
বোধ হয় ১ সুর্যালোকে আমাদের তি হয় $ বাঘ দেখিলে আমাদের 
আতঙ্ক ঘটে ; সঙ্গীত শ্রবণে আমাদের আনন্দ হয়। রূপ-শব্দ-ম্পশশাদির 
সহিত এই স্থলে জালা ক আতঙ্ক আনন্দ প্রভৃতির বাধাবীধি সন্বন্থ 
আছে। অস্তর্গতের সহিত বাহ্যক্গতের এই সম্বন্ধ না থাকিলে, 
আমাদের জীবনযাত্রা চলিত না। আবার সেই বাহা জগতের 
রূপরসগন্ধাদির মধ্যেও নানাবিধ সম্বন্ধ রহিয়াছে । কুর্যের সহিত 
পৃথিবীর সম্বন্ধ আছে ) তদ্রভয়ের সহিত আবার চন্দ্রের সম্বন্ধ আছে; 
সুর্যযচন্দ্রাদির সহিত, জলবাঘু আগুনের সহিত, জীবজন্তর সম্বন্ধ 
আছে। জীবজন্তর আবার পরম্পর সপ্বন্ধ রহিয়াছে । যাহাকে 
প্রাকৃতিক নিয়ম বল! যায়, যে সকল নিয়মের অনুসারে জড়জগতের 
ক্রিয়াপরম্পরা চলিতেছে, সেই সকল নিয়ম এই সকল সম্বন্ধেরই নামাস্তর 1 

কিন্তু প্রশ্ন, এই সম্বন্ধ স্থাপন করে কে? এই সম্বন্ধ স্থাপিত দেখা 
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যায় কেন? এই সম্বন্ধ না থাকিলে মনুষ্যের অস্তিত্ব অসম্ভব হইত, 
তাহা বুঝিতে পারি'। কিন্ত মানুষের অস্তিত্বই বা কিসের জনা ১ রিজ্ঞান 
বিদ্যা ও দর্শনবিদ্যা এই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করে, কিন্তু 
উভয়ে ঠিক্‌ এক পথে চলে না! । - 

বিজ্ঞান ও দর্শন উভয়েই জাগতিক রহস্তঘটিত এই সকল 
প্রশ্নের মীাংসায় প্রবৃত্ত হয়; কিস্তু উভয়ে ঠিক এক পথে চলে না। 
কাজেই বৈজ্ঞানিক অভিবাক্তি হইতে দার্শনিক অভিব্যক্তি স্বতন্্। 
দার্শনিক স্যষ্টিকে বৈজ্ঞানিক স্থস্টির স্ঠিত মিলাইতে গেলে চলিবে না। 

বিজ্ঞানবিদ্যা বাহাজগতের ব্যাবহারিক অস্তিত্ব গোৌঁড়াতেই মানিয়া 
লয় । বাহ্যজগতের পারমার্থিক স্বব্প যেমনই হউক, আমাদের বাহিরে 
আমাদের স্বতন্ত্র আমাদের নিরপেক্ষ একটা জগৎ বহুকাল হইতে 
বিদামান আছে, ইহা আমাদিগকে মানিতেহ হয় । আমরা, অর্থাৎ জ্ঞানবান্‌ 
' জীবেরা, ষখন ছিলাম না, তখন হইতে এই বাহ্যজগৎ বিদ্যমান আছে ও 
আমর! যখন থাকিব না, তখনও উহ] বিদ্যমান থাকিবে, ইহা! মানিয়া লইতে 
হয় । ন' মানিলে জীবনের পথে একপদ অগ্রসর হওয়া যায় না। থে 
মানেনা, তাহার মৃতু অনিবার্ধ্য । কেননা, আমাদের জীবন এই বাহ্য- 
জগতের সর্ধতোভাবে অধীন। বাহাজগৎ আমাদের অধীন নহে; উহা 
আপন নির্দিষ্ট বিধান ক্রমে চলে+ আমরা চেষ্টা ঘ্বার৷ সেই বিধান গুলির 
সহিত পরিচয় স্থাপন করিয়া আমাদের জীবন প্রণালীকে জগৎপ্রণালীর 
সহিত সমপ্স করিয়! লই মাত্র। জগত্প্রণালীকে আমাদের জীবন- 
যাত্রার অনুকূল করিয়া লই মাত্র। আত্মরক্ষার জন্য আমরা মানিয়া 
লই, বাহাজগৎ আমার পূর্বেও ছিল ও পরেও থাকিবে, তবে যেমন 
ছিল, তেমনই থাকিবে না। বাহাজগৎ কেবল পরিবর্তনপরম্পর! মাত্র) 
সেই পরিবর্তনপরম্পরায় যাহ! অবাক্ত ছিল. অব্যাকৃত ছিল, অস্পষ্ট ছিল, 
নিরবয়ব ছিল, তাহা ব্যক্ত ব্যারত স্পষ্ট সাবয়ব হয়। ইহার নাম 
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জগতের বৈজ্ঞানিক অভিব্যক্তি ; ইহ! সমস্ত জগতে ও জগতের প্রত্যেক 

ংশে,চিরকাল ধরিয়া চলিতেছে । বিজ্ঞানবিদ্যা এই অবিচ্ছিন্ন অভিবাক্তির 
শিকলের গ্রন্থিগুলি পর পর আবিষ্কারের চেষ্টা করে। কিন্ত 
দার্শনিক অভিব্যক্তি অন্যরূপ । দর্শনবিদ্যা জগতের ব্যাবহারিক অস্তিত্ 
স্বীকার করিয়াও উহ্বার পারমার্থিক অস্তিত্ব সম্বন্ধে নানা বিতও্ডা উপ- 
স্থিত করে। কেহ বলেন, বাহাজগতে যখন রূপর্সগন্ধম্পর্শশব ভিন্ন 
আর কিছুই আমাদের উপলব্ধির বা জ্ঞানের বিষয় হয় "না, তখন এ 
রূপরসাদি ছাড়িয়া বাহাজগতে আর কিছুই নাই ; এবং রূপরসাদি যখন 
জ্ঞানেরই নানাবিধ আকার মাত্র, এবং জ্ঞাতার অভাবে যখন জ্ঞানের 
অস্তিত্ব থাকিতে পারে না, তখন জ্ঞাতার অভাবে বাহৃজগতের স্বতন্ত্র 
অস্তিত্ব অস্বীকার্যা। যাহা জ্ঞানের অগোচর, তাহা অস্তিত্বহীন । 
আমি যখন ছিলাম না, তখন জগৎ ছিল না; 'মামি না থাকিলে জগৎও 
থাকিবে না। সকলে কিন্তু একথ! বলেন না। কেহ কেহ বলেন, একটা 
কিছু বাহিরে আছে, তাহ৷ রূপরসগন্ধ নহে, তবে তাহা জ্ঞাতার সম্মুখে 
রূপরসাদি স্বরূপে প্রকাশ পায় মাত্র। সেই অনির্বাচ্য কোন কিছুকে 
ভাষায় বুঝাইবার উপায় নাই ; কেননা বুঝাইতে গেলেই উহাতে- 
জ্ঞানগম্য ধর্থ অর্পণ করিতে হইবে । সাংখোরা এ অনির্বাচা 
একটা কিছুর প্ররুতি নাম দেন) স্পেম্সারের ভাষায় উহা অজ্ঞেয 
তত্বা। বৌদ্ধ এই অনির্বাচ্য কোন একটা-কিছুর অস্তিত্ব আদৌ 
মানেন না এবং বল বাহুলা এবিষয়ে তিনি একাকী নহেন। বৌদ্ধ 
বলেন, প্রতীয়মান রূপরসার্দির অন্তরালে কিছুই নাই। প্র বূপরসাদির 
সমষ্টিকেই আমরা বাহাজগৎ বলিয়া মনে করি। এই মনে করাকে 
বিদা না বলিয়া অবিদ্যা বলাই সঙ্গত। কেননা, কেন ত্ররূপ মনে করি, 
তাহার কোন সঙ্গত হেতু দেখাইতে পারি না। এরূপ মনে না করিয়া 
অন্যরূপ মনে করিলেও বখন সেই প্রশ্নই আবার উপস্থিত হইত, তখন 
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ও কথাটা অবিদ্যা ব! ভ্রান্তি বা জ্ঞানাভাব বলিয়া চাপা দেওয়াই 
ভাল। $ 

বাহযজগতের শ্বরূপ সম্বন্ধে বৌদ্ধের এই কথা। তার পর অন্ত- 
জগতের ন্বরূপ। অন্তর্জগতে যে স্মাত-উপলব্ধি, বিচার-বিতর্ক, শোঁক- 
হর্ষ, সংকল্প-চেষ্টা, নুখ-ছুঃখ, এ সকলও আমাদের জ্ঞানের বিষয়। 
উহাদের জ্জানগম্য আকার ভিন্ত অন্ত আকার আমরা অবগত নহি, 
কল্পনাতেও আনিতে পাবি নাঃ কল্পনা করিতে গেলে তাহাও জ্ঞানগম্যই 
হইবে। উহাদের অন্তরালে অজ্ঞেয কোন একটা কিছু নাই। একটা 
আনির্বাচ্য অজ্ঞেয় কিছু আছে ধাহারা বলেন, তাহারা ভ্রান্ত । 

বৌদ্ধমতে বাহাজগৎ ও অন্তর্গত উভয়েরই ব্যাবহারিক অস্তিত্ব ভিন্ন 
পারমার্থিক অস্তিত্ব কিছুই নাই। যাহা দেখি তাহাই আছে-_তাহা 
কতিপয় ভিত্তিহীন ক্ষণিক জ্ঞানের সমষ্টি। মরীচিকা বা অন্তরিক্ষস্থিত 
গন্ধবর্বনগর যেমন অমুলক জ্ঞানের সমষ্টি মাত্র, বাঠাজগতৎ ও অস্তজগৎও 
ঠিক দেইরপ। উভয়ই ক্ষণিক জ্ঞানের পরম্পরামাত্র। আরসেই 
পরম্পরামধ্যে একটি জ্ঞানের সহিত তৎপরবর্তী জ্ঞানের কোন 
সম্পকই নাই । বৌদ্ধ আচার্য্য অনির্বাচ্য কি-একটা-কিছু স্বীকার করিতে 
একবারে নারাজ । একালের যে সকল দাশনিক 5৩1157110109119 বা 
প্রত্যয়বাদী ও 1)11৩51)0)1761751150 বা প্রপঞ্চবাদী বলিয়া অভিহিত হন, 
বৌদ্ধ তাহাদের অগ্রগামী । 

বাচ্য ও আসন্তর উভয় জগৎ যদ্দি কেবল ক্ষণিক জ্ঞানের পরম্পরামান্র 
বা সমষ্টিমাত্র হয়, যদি সেই সকল ক্ষণস্থায়ী জ্ঞানের মধো পরস্পর কোন 
সম্পর্কই না থাকে, তবে সেই সকল ক্ষণিক জ্ঞানের মধ্যে পরস্পর 
সম্বন্ধ দেখি কেন? জ্ঞানগুলা যে অন্টোন্ত দশ্বন্ধে বিজড়িত, তাহা 
অন্বীকারের উপায় নাই; কেন না প্রাকৃতিক নিয়ম না মানিলে জীবন 
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ধর সম্বন্ধ কোথা হইতে আসে? আর আমি এ সকল জ্ঞান উপলব্ধি 
করিতেছি, এ সকল জ্ঞান আমার জ্ঞান,_আমিই ভ্রষ্টাঠ আমিই শ্রোতা, 
আমিই কর্তা, এই ধারণাটাই বা আসে কেন? 

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া বেদান্ত একটা অনির্বাচ্য কোন- 
কিছুর অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন । উহ! অনির্ব্বাচা বটে, কিন্তু উপলব্ধির 
অগম্য নহে। বেদাস্তের নিকট উহার মত স্বতঃসিদ্ধ পদার্থ আঁর কিছুই 
নাই-_-উহার নাম আত্মা বা আমি। এই আমিই একমাত্র চেতন 
পদার্থ; আর অন্তর্জগতে বা বহির্জগতে যাহা কিছু আছে, যাহ কিছু 
আমার সমীপে জ্ঞানগম্য বলিয়া প্রকাশ পায়, যাহা কিছু জ্ঞানের বিষয় 
হয়, তাহা অচেতন জড়। জ্ঞানগুলির মধ্যে যে সম্বন্ধ দেখা যায়, 
বেদান্ত বলেন, উহা! আমারই মায়! । মায়! শব্ঘটার অর্থ লইয়া গোল উঠিতে 
পারে ; আমার স্বভাব বলিলে হয়ত কতকটা সরল হয়। বাহ্যজগৎকে 
কেন এমন দেখায়, অন্তর্জগৎকে কেন এমন দেখায়, তাহার উত্তর-- 
ধররূপ দেখাই আমার স্বভাব। এই উত্তর সকলের সম্তোষজনক হইবে 
কিন! জানি না; কিন্তু বেদাস্ত বলেন, ইহ] ভিন্ন অন্ত উত্তর নাই । 

বৌদ্ধ কিন্তু উত্তর দেন অন্তরূপে। তিনি ব অনির্বাচা আত্মার 
অস্তিত্ব মানেন না । যাহ! বেদান্তের নিকট স্বতঃসিদ্ধ, তাহ! বৌদ্ধের নিকট 
একেবারে অসিদ্ধ। বৌদ্ধের নিকট নামরূপই সব অর্থাৎ যে জ্ঞানের 
সমষ্টি ও পরম্পরা আমাদের প্রতীয়মান হয়, তাহাই সব। জ্ঞান আছে, 
কিন্তু জ্ঞাতা নাই। এই পরম্পরসম্পর্করহিত বিচ্ছিন্ন ক্ষণিক জ্ঞানগুলির 
পারিভাষিক নাম সংস্কার । তাহাদের মধো পরম্পর কোন সম্বন্ধ নাই, 
তবে একটা সম্বন্ধের কল্পনা! করা হয় বটে। জ্ঞানগুলির অর্থাৎ বৌদ্ধ- 
ভাষায় সংস্কারগুলির মধ্যে প্রতীয়মাঁন যে সকল সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধ কল্পনা 
করিবার জন্ত বিজ্ঞাননামক পদার্থ বৌদ্ধ স্বীকার করেন; এই বিজ্ঞান, 
বাহ্য জগতের ব্বপরসাদির মধো পরস্পর সম্বন্ধ স্থাপন করে, এবং প্রাক্ক- 
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তিক নিয়ম গুলির স্থষ্টি করে, অন্তর্জগতের অঙ্গীসৃত স্থথছুঃখাদির মধ্যে 
পরম্পর সম্বন্ধ স্থাপন করে, এবং বাহ্যজগতের সহিত অস্তঞ্জগতের 
আদানপ্রদান বিষয়েও নান! সম্পর্ক স্থাপন করে। 1কস্ত সেই বিজ্ঞানও 
একপ্রকার ক্ষণিক জান মাত্র। উহাও একট অনির্ববাচ্য কোন- 
একটা-কিছু নহে । এই সংস্কারসমূহ ও সংস্কারসমূহের প্রভু বিজ্ঞান, 
উভরেরই“সমষ্টি একত্র করিয়া একটা মিথ্যা “আত্মা” বা “আমি” কল্পনা 
করা৷ যায় বটে, কিন্তু উহ! অমূলক ও অনাবশ্তাক কল্পন!। এ কল্পনাও বিজ্ঞা- 
নের কাজ। ইহার নাম অহংবিজ্ঞান বা বৌদ্ধ পরিভাষায় আলয়্-বিজ্ঞান। 
উহাকে বেদাস্তের চেতনম্বভাব আত্মা বলা যায় না। সংস্কার সমূহ ও 
তাহাদের অধিপতি বিজ্ঞানকে বাদ দিলে আর আমি বালয়৷ বা আত্মা 
রলিয়৷ কিছু থাকে না। উহাদেস সমষ্টি করিলে যাহা হয়, তাহাই 
নাম-রূপ। কিন্তু সেই নামরূপের সাক্ষী কেহ কোথাও নাই । 

এহ সংস্কারগুলি একত্র করিয়া যথাস্থানে বিন্ন্ত করিলেই 
নামরূপ অর্থাৎ বিশ্বজগৎ প্রস্তত হয়। কয়েকখানি কাষ্ঠখণ্ডকে 
বথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া আমরা তাহাদের নেমি অর নাভি 
প্রভৃতি নাম দিয়া থাকি, এবং সন্সিবেশের পর বে দ্রব্য দাড়ায়, 
হাহাকে রথচক্র আখ্যা দিয়া থাকি। এক একখান! কান্ঠথণ্ডকে রথচক্র 
বলা যায় না; কাষ্ঠ কয়েকখানা এক নির্দি বিধানে সাজাইলে 
হবে তাহার নাম রথচক্র হয়। সেইরূপ সংস্কারগুলি অর্থাৎ বিচার- 
বিতর্ক, রাগদেষ, সুখছঃখাদি চিত্তবুত্তিগুলি বিজ্ঞানসহযোগে যথা- 
স্থানে সন্নিবেশিত হইলে যাহা দীড়ায়, তাহাই জগৎ। এর গুলি 
একে একে লোপ করিলে জগতের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না। 

এইখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে, আগ্ম। নাই ব1 থাকিল ? বিজ্ঞানই যেন 
বাহ্যজগতৎকে ও অস্তর্গৎকে এক্সপ সন্বন্ধযুক্ত করিরা এই জগতের সৃষ্টি 
করিল, এবং বিজ্ঞানই যেন অমুলক অহংপ্রত্যয়ের স্থঙি করিয়া আমার 
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সুখ, আমার ছুঃখ, আমি দেখিতেছি, আমি করিতেছি, ইত্যাদি ভ্রম 
জন্মাইল ) কিন্তু বিজ্ঞানই বা এরূপ করে কেন? ইহার উত্তর কি? 
বিজ্ঞান সংস্কারগুলিকে সজ্জিত করিয়া নামরূপের নিন্নাণ করিল কেন £ 
কাষ্ঠণ্গুলি সজ্জিত হইয়া রথচক্রে পরিণত হইল কিরূপে? বৌদ্ধ- 
দর্শনের উত্তর, এই ব্যাপারের মুলে অবিদ্যা; ইহার কারণ অবিদ্যা। 
এই বাক্যের স্পষ্ট অর্থ কি, ঠিক বলিতে সাহস করিক্তেছি না। 
অবিদ্যা অর্থে হয় অজ্ঞান বা! জ্ঞানাভাব, অথবা ভ্রান্ত জ্ঞান। প্রথম অর্থ 
যদি ঠিক হয়, তাহা হইলে বৌদ্ধদর্শন বলেন, কেন হয় জানি না। উহা! 
গাটি আগ্রষ্টিকের কথা । দ্বিতীয় অর্থ বদি ঠিক হয়, তাহ! হইলে 
বৌদ্ধদর্শন বলেন, উতা একটা ভ্রান্তিমাত্র। সংস্কারগুলি সজ্জিত 
মাছে তুমি দেখিতেছ; সজ্জিত সংস্কারসমূহ বিজ্ঞানযোগে নানারূপের 
সুষ্টি করিয়াছে, তাহাও বোধ হইতেছে ; কিন্তু সবই মিথ্যা, সবই স্বপ্নের 
মত বা মরীচিকার মত অলীক কল্পনা । বৈদাস্তিক অন্তরূপে উত্তর 
দেন। তিনি বিজ্ঞানের অন্তরালে, বিজ্ঞানের উপরে, আত্মার অস্তিত্ব 
মানেন। আত্ম! বিজ্ঞানদ্বারা ইহা| করার। কেন করায়» না, এঁরূপই 
আত্মার মায়। বা আত্মার খেলা বা আত্মার স্বভাব। যাহাই হউক, 
পূর্বেই বলিয়াছি, অজ্ঞান ও ভ্রান্ত জ্ঞান, উভয়ের মধ্যে সীমানির্দেশ 
দুরূহ । 

এখন কতকটা কিনারা পাওয়া গেল। দার্শনিক অভিব্যক্তি 
কাহাকে বলে, তাহ! বুঝা গেল। জগৎ এমন দেখায় কেন, জগৎ এনূপ 
হইল কিরূপে, জগৎ অভিব্যক্ত হইল কিরূপে, বৌদ্ধমতে তাহার উত্বর 
পাওয়া গেল। মুল অবিদ্যা--জ্ঞানাভাব বা ভ্রম। অবিদ্যাবিলে 
স্কারগুলি বিজ্ঞানকর্তৃক সজ্জিত ও বথাবিন্যস্ত হইয়া নাম-রূপে পরিণত 
হইয়াছে ও দ্বিধা বিভক্ত হইয়া নামের অর্থাৎ অন্তর্জগতের ও রূপের 
অর্থাৎ বহিজগতের মিথ্যা মরীচিক1 প্রস্তুত করিকা' উভয়ের সময়ে 
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বিশ্ব জগতের স্থষ্টি করিয়াছে । নামরূপের বা জগতের স্যষ্টির সঙ্গে সঙ্গে 
ষড়ায়তন অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সৃষ্ট হয়। কেননা, ইন্দিয়গুলির সাহায্যেই 
অন্ত্গতের সহিত বহিজগতের কারবার চলে, ইন্দ্রিয়দ্বারাই উভয়ের 
মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। ইন্দ্রিয় না থাকিলে 'অন্তজগৎ বহিজগৎকে 
স্বতন্ত্র ভাবে বাহরে রাখিস! তাহার সহিত আদানপ্রদান করিতে 
পারিত াঁ। কাজেই যখনই নাম হইতে রূপ পৃথক রূপে প্রতীত 
হুইয়াছে, এবং যখনই অন্তজগৎ ও বিজ গৎ বলিয়! দুইটি স্বতন্ত্র জগৎ কল্পিত 
হইয়াছে, তখনই ইন্দ্রিয় আবিত হইয়াছে । বলা উচিত, দর্শন শান্তর 
ইন্দ্রিয় বলিতে চক্ষুকর্ণাদি দৈহিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অবয়ব বুঝায় ন1) ইন্দ্রিয় শবে 
সেই শক্তি বুঝায়, যদ্দ্ারা রূপরসাদি উপলব্ধির বিষয় হয়। ইন্টরিয় 
আছে বলিয়াই অন্তঃশরীর বা অন্তজগিৎ বাহাজগৎ বা! জড়জগৎ হইতে 
পৃথক ও স্বতন্ত্র বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাহারা কি বাস্তবিকই 
স্বতন্ত্র ঃ না । এই স্বতন্ত্রূপ বোধের অষ্টা বিজ্ঞান ; এই স্বাতন্তাবোধের 
হেতু অবিদ্যা। একবার উভয় জগং স্বতন্ত্র বলিয়া কল্পিত হইলে ও 
ইন্দ্রিয় বারা তাহাদের মধ্যে আদান প্রদানের আরম্ভ হইলে বিজ্ঞানের 
এই সন্বন্ধস্থাপন। কাধা ক্রমেই চলিতে থাকে ; সম্বাধীনরূপে প্রতীয়মান 
বাহযজগতে বিবিধ সম্বন্ধের স্থাপন! ক্রমেই চলিতে গাকে 3 বিজ্ঞান বিবিধ 
প্রাকৃতিক নিয়মের আবিষ্কার কুরে। উচ্নাদের আবিষ্কারের সহিত মনুষ্যত্ব 
ক্রমশঃ ্ফৃপ্তি ও বিকাশ লাভ করে। এই ব্যাপারটা স্পর্শ; স্পর্শ অর্থে বাহ্য 
জগতের সহিত অন্তজগিতের ইন্দ্রিয় দ্বারা স্পর্শ । তাহার ফল বেদনা, অর্থাৎ 
বিবিধ অনুভূতির নূতন নৃতন বিকাশ, জগতে রূপরসগন্ধাধির নৃতন 
নৃতন আবির্ভীব। তাহার ফলে তৃষ্ণার উদগম) বাহ্াজগতের সহিত 
কারবার বজায় রাখিবার, আদান প্রদান চাঁলাইবার, আকাজ্জার আবি- 
ভাব। তাহা হইতে উপাদান-_-বাভাজগতের প্রতি অস্তগতের টান-_ 
বাহ্থ্য জগৎকে টানিয়৷ ধরিবার প্রবৃত্তি-বাভাজগতে আসক্তি । এক্ষণে 
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বাহাজগৎ অস্তজগৎ হইতে পৃথক্‌ হইয়া গিয়াছে; উভয়ের মধ্যে নানা 
সম্বন্ধ স্কাঁপিত হইয়াছে ; উভয়ের মধ্যে আসক্তি স্থাপিত হইয়াছে ; এখন 

ংপ্রতায়ের বিকাশ হইয়াছে । আমিই এই জগতের মধ্যে গড়াইয়। 
জগতের সহিত কারবার করিতেছি, এইরূপ একট৷ বুদ্ধির উদগম হইয়াছে । 
এখন আমি হইয়াছি; ইহার পূর্বে আমি ছিলাম না। আমার এই উৎপত্তির 
নাম ভব। সেই আমার উৎপত্তির নামান্তর জাতি বা জীবহঈপে জন্ম 
জীব-জন্মের মুখ্য ফল ভগবান্‌ সিদ্ধার্থের মতে জরামরণ। জরামরণের 
সহকারী শোক পরিদেবন ছুঃখ দৌন্মনস্ত | 

প্রতীত্যসমুৎপাদের এইরূপ ব্যাখ্যাই আমার নিকট সঙ্গত ও সমী- 
চীর বলিয়া! বোধ হয়। এইব্বপে ব্যাখ্যা করিলে অন্যান্য ভারতীয় দর্শনোক্ত 
অভিব্যক্তি তত্বের সহিত ইহার সঙ্গতি হয়। বিজ্ঞানে যে অভিব্যক্তির কথ' 
রলে, জ্যোতিষে নীহারিকাবাদ হইতে প্রাকৃতিক নির্বাচনে জীবকুলোৎ- 
পত্তি ও মাতৃগর্ভে ভ্রণের পরিণতি পর্যান্ত বিজ্ঞানবিদ্তা যে অভিব্যক্তির 
কথা বলে, এই প্রতীত্য সমু্পাদে সেরূপ অভিব্যক্তির কথা আদৌ বলে 
না। গ্র সকল বৈজ্ঞানিক অভিব্যক্তি বহুকাল ব্যাপিয়া৷ ঘটে। সৌরজগৎ 
কোন্‌ কালে নীহারিকার অবস্থার ছিল, কে জানে? ভূপৃষ্ঠে জীবকুলের 
কত লক্ষ বা কত কোটি বৎসরে উৎপত্তি হইয়াছে, তাহ। লইয়। বিতও। 
এখনও চলিতেছে । বনমানুষ বা! বানর হইতে, আরও নিয় পর্যযায়ের জীব 
হইতে, মানবের কিরূপে কতকালে উৎপত্তি হইয়াছে, তাহ। লইয়া বিজ্ঞান 
এখনও বিতগ্ডা করিতেছেন । মাতৃগর্ভে ভ্রণের পরিণতিতে নয় মাস 
দশ দিন সময় লাগে; সেই ভ্রণ আবার ভূমিষ্ঠ হুইয়া কতদিন ধরিয়া 
পরিণতি পায় ও পুর্ণ মন্ুষ্যে পরিণত হয়। কিন্তু প্রতীত্যসমুৎ্পাদ 
যে স্থষ্টির কথা বলিতেছে, তাহ! কালব্যাপী নহে । এই বিশ্ব-মরীচিক! 
এখনই, এই ক্ষণেই, অবিদ্যাকল্িত হইয়া ওরূপ দেখাইতেছে। বিশ্বজগৎই 
যেখানে কল্পনা, সেখানে উহার সমস্ত অতীত ও ভবিষ্যৎ--যে অতীতের 
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ইতিহাস বিজ্ঞানবিদ্ধা খুজিয়া বাহির করে ও যে ভবিষ্যতের কাহিনী 
আবিষ্ষারের জন্য ব্যগ্র হয়--সেই সমস্ত অতীত ও ভবিষ্যৎ কল্সন্বামান্র । 
ভগবান্‌ তথাগত যোধিদ্রমতলে সাধনার পর যে চারিটি আর্ধা সত্য 
বাহির করিয়াছিলেন, তাহার একটির মর এই যে এই বিশ্বজগতের স্বরূপ 
ছুঃখাত্মক | যে নাম ও রূপ লইয়া! বিশ্বজগৎ, যে অন্তর্জগৎ ও বহির্জগতে 
আমর! সমস্ত প্রতীয়মান বিশ্বকে ভাগ করি, তাহাদের পরস্পর আদান 
প্রদানের একমাত্র ফল ছুংখ। জরামরণ শোক পরিদেবন দৌর্্মনসা 
সেই ছুঃখেরই প্রকারভেদ মাত্র। এই ছুঃখের হেতু তিনি দেখাইয়া- 
ছিলেন ১ প্রতীত্যসমুৎ্পাদ তত্বে সেই হেতু নিণীত হইয়াছে । এই দ্বঃখ 
নিরোধের উপায়ও তিনি আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ছুঃখনিরোধের 
উপায়ও তদাবিষ্কত চারিটি আধ্য সত্যের অন্যতম | ছুঃখই ব্যাধি; 
প্রতীতাসমুতপাদ সেই ব্যাধির নিদানতত্ব; এবং আষ্টা্িক মাগ 
অবলম্বন জনসাধারণের পক্ষে সেই ব্যাধির মহৌষধি। তথ।গত স্বয়ং 
সেই নিদানতত্বের ও সেই মহৌষধির আবিষ্র্ত৷ বৈদ্যরাজ। নাম ও বূপ 
উভয়ই পরমার্থতঃ অস্তিত্বহীন ; উহার্দের অন্তরালে অনির্বাচ্য অন্দরে 
কিছুই নাই; উহা! কেবল ক্ষণিক বিজ্ঞানের সমষ্টি ও পরম্পরামাত্র ; 
উহার! প্রর্ূপ দেখায় মাত্র) কিন্তু উহাদের প্রকৃত স্বরূপ স্বপ্লের মত; 
এইটুকু বলাই প্রতীত্যসমুৎ্পাদের তাৎপর্যা। নামব্ূপ অলীক হইলে 
দুঃখও অলীক হয়, এবং ছুঃখ অলীক বলিয়া জানিলেই ছুঃখ আর 
থাকে না। কাজেই প্র জ্ঞানের লাভই ছুঃখনিরোৌধের একমাত্র উপায়। 
এই জ্ঞানলাভই সম্যক সম্বোধি ; আষ্টার্গিকমার্গি অবলম্বনে দুরূহ 
সাধনদ্বারা কালক্রমে এই সম্যকৃ-সম্বোধিলাভের আশা আছে। 
ইহা লাভ করিলেই নামরূপকে মিথ্যা ও দুঃখকে মিথ্যা বলিয়৷ জানা যায় 
এবং নির্বাণ বা ছুঃখবিমুক্তি ঘটে। ভগবান্‌ স্বঘ্পং সেই সম্বোধি লাভ 
ক্রিয়া বুদ্ধ হইয়াছিলেন। সকলের পক্ষে এই নির্বাণলাভ সাধ) 
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নহে; তবে সেই সাধনাই নির্বাণলাভের বা ছুঃখনিরোধের একমাত্র 
প্থা।* ভগবান্‌ জাতিবর্ণনির্বিশেষে মনুষ্যমাত্রকে সেই পন্থা দেখাইয়া 
দরিয়া মানবজাতির তৃতীক্নাংশের নিকট জ্ঞানসিন্থু ৪ করুণাসাগররূপে 
অদ্যাপি পুজিত হইতেছেন। 


পঞ্চ ভূত 


ভূত শব ইংরেজি এলিমেণ্ট শব্দের বদলে সর্বদা প্রযুক্ত হয়। 
গ্রীক পঞ্ডিতের1 চারিটি এলিমেণ্টের কথা বলিতেন। ক্ষিতি জল তেজ 
ও বায়ু এই চারিটি এলিমেণ্ট | কেহ কেহ পঞ্চম এলিমেণ্ট ঈথার ব: 
আকাশের নামও করিয়া থাকিবেন। আমাদের শাস্ত্রে ক্ষিতি জল তেজ 
বারু ও আকাশ এই পাঁচটি মহাভৃত মধ্যে গণ্য । স্থল জড় জগৎ এই পাঁচ 
মহাভূতে নির্িত। 

আধুনিক রসায়ন বিদ্যায় এলিমেণ্ট শব্ষের প্রয়োগ আছে । এলিমেন্ট 
অর্থে জড় জগতের সেই মূল উপাদান বুঝায়, যাহা বিশ্লেষণ করিয়া 
এপধ্যস্ত অনা কোন পদার্থ পাওয়া যায় নাই। রাসায়নিকেরা এপধ্যস্ত 
প্রায় আশীটি মূল পদার্থের আবিষফ্ার করিয়াছেন। রসায়নবিদ্যার উন্নতির 
সহিত নূতন নূতন মূল পদার্থ আবিষ্কৃত হইতেছে এবং মূলপদার্থের সংখ্য! 
সেইজন্য ক্রমশঃ বাঁড়িতেছে। জড় জগতের অস্ততু্ত অন্য যাবতীয় 
পদ্দার্থ এই আশীটি মূল পদার্থের পরস্পর যোগে নির্ষিত। রসায়ন বিদ্যা 
ইহাই প্রতিপন্ন করেন। 

রসায়ন বিদ্যায় এলিমেণ্ট শব্দের যে অর্থে প্রয়োগ দেখা যায়, ভূত 
শব্দকে সেই অর্থে প্রয়োগ করিতেই হইবে, এরূপ হেতু আছে কি? কোন 
হেতু পাওয়া যায় না। একালে যেরূপে রসায়নবিদ্যা আলোচিত 
হইতেছে, সেকালে সেরূপ হয় নাই। তজ্জন্য বাগ্বিতগ্তার় ফল নাই। 
তজ্জন্য ছুঃখিত ব! লজ্জিত হুইবারও প্রয়োজন নাই। অনেকে এইজন্য 
প্রাচীনকালের পণ্ডিতগণকে বিদ্রপ করেন; খ্রই বিদ্রপও অযথা প্রযুক্ত 
বলিয়। বোধ হয়। বিধাত। স্থষ্টির দিনে মানুকে সর্ববিধ জাগতিক 
তথ্যের উপদেশ দেন নাই। মানুষ আপন চেষ্টায় কাল সহকারে এ সকল 
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তথ্য নির্ঁয় করিতেছে । কাজেই আমরা বহু বসর পরে জন্গিয়া 
সেকালের লোকের অপেক্ষা অধিক জানিয়। ও শিখিয়া ফেলিয়াছি, ইহাতে 
বিস্ময়ের বাস্পর্ধার হেতু নাই'। 

কিন্তু প্রাচীন আচার্যেরা এই তথ্যটা জানিতেন না, এ কথা স্বীকার 
করিতে অনেকের কষ্ট হয়। সেইজন্য তাহারা প্রাচীন কালের বিজ্ঞানের 
সহিত এ কালের বিজ্ঞানের অবিরোধ প্রতিপন্ন করিবার জন? অত্যন্ত 
উৎসুক থাকেন। একালে আমর! বলি ভূত আশীটি; সেকালে বলা 
হইত ভূত পাঁচটি; ইহাতে প্রাচীনেরা রসায়নবিদ্া জানিতেন না মনে 
করিও না) তাহার! ভূত শব্দে যাহা বুঝিতেন, তোমরা তাহা বুঝনা, 
কাজেই গগুগোল করিতেছ ;--এইরূপে প্রবোধ দিয়া মন ঠাণ্ডা রাখিতে 
হয়। 

ভূত শব্দ সর্বত্র এক অর্থেই প্রযুক্ত হইবে, এমনই কি কথা আছে? 
এক রকম ভূত আছে যাহ! অতি ভয়ঙ্কর, তাহার নাম লইতে গা ছম ছম 
করে, স্পিরিচুয়ালিষ্ট ব্যতীত অন্যে যাহার ছায়া মাড়াইতে সাহস করে 
না। কিন্তু তাদের সংখ্যা পাচও নয়, আশীও নয়, অনেক বেশী। 
অতএব প্রতিপন্ন হইল যে ভূত শব্দের বিবিধ অর্থ থাকিতে পারে । 

অতএব পঞ্চভৃত অর্থে জড় পদার্থের পাঁচটি মূল উপাদান বুঝিবার 
প্রয়োজন নাই। নেকালের আচার্যেরা৷ জড় পদার্থকে পাঁচটি শ্রেণিতে 
বা জাতিতে বিভক্ত করিয়াছিপেন মাত্র। এক এক জাতির নাম ভূত। 
ক্ষিতি শব্দের অর্থ কেবল মাটি নহে; ক্ষিতি শব্দে কঠিন পদার্থ মাত্রকেই 
নুঝায়। জল অর্থে তরল পদার্থ মাত্র। এইরূপে বায়ু শব্দ বায়বীয় পদ্দার্থ 
সাত্রেই প্রযোজ্য। আকাশ অর্থে ঈথার, যে ঈথারের দ্বারা আলোর 
"উ যাতায়াত করে । তেজ অর্থে উজ্জ্বল তেজোময় পদ্দার্থ, যথা অপ্নি। 

মীমাংসাটা মন্দ নয়। তবে আধুনিক বিজ্ঞানের সহিত বিরোধ ইহা- 
তেও একেবারে মিটে না । বিরোধের হেতু আছে। একালের বিজ্ঞানে 
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কঠিন তরল বায়বীয় এমন কি আকাশ পদার্থেরও অস্তিত্ব স্বীকার করে। 
কিন্ত তেজঃ পদার্থের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করে না। কিছু দিন পৃব্রে 
কালরিক ফুজিন্তন তাঁড়িত্ প্রভৃতি কতকগুলি তেজ: পদার্থের অস্তিত্ব 
বিজ্ঞানবিদ্যায় স্বীকৃত হইত । কিন্তু তাহারা সকলেই এক্ষণে স্বস্থানভ্র 
হইয়া বিজ্ঞানকর্তৃক অজ্ঞানের দেশে নির্বাসিত হইয়াছে । এখন আর স্বতন্ 
তেজঃ পঞ্গার্থ নাই । বিরোধের দ্বিতীয় হেতু এই যে ক্ষিত্যাদি ভূতে যে সকল 
ধর্ম আরোপিত হয়, কাঠিন্াাদি ধন্ম্ের সহিত তাহাদের সমন্বয় ঘটে 
না। সাংখ্যদর্শনের মতে এক ক্ষিতিতেই রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ এই 
পাঁচটি গুণ বর্তমান । জলে কেবল চারিটি, তেজে কেবল তিনটি ইত্যাদি। 
কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কঠিন ও তরল উভয় পদ্ার্থেই পাঁচ গুণই বিদামান 
দেখা যায়। এইরূপে গোল বাধে। . এইরূপ আরও বিরোধ ঘটে। 
আকাশ অর্থে যদি ঈথার হয়, তাহাতেও গোলযোগ ঘটে; কেন না 
সেকালের মতে আকাশ শব্দ বন করিত; একালের মতে ঈথার 
আলোক বহন করে; উহার সহিত শব্দের কোন সম্পর্ক নাই। 

দর্শনশান্ত্রে আমার অধিকার নাই; কাজেই পুরা সাহসে কোন কথা 
বলিতে পারি না এবং সম্প্রতি প্রমাণ প্রয়োগ উপস্থিত করিয়া মত 
সমর্থনের অবকাশ ও আমার নাহ 

আধুনিক বিজ্ঞানের সহিত সেকালের বিজ্ঞানের সমন্বয় করিতে 
গেলে পদে পদে এই রূপে গোল বাধে। ক্ষিতি জল বাধু এই তিন 
ভূতের অর্থ না হয়, কঠিন তরল ও বায়বীর পদার্থ করিলাম ; আধুনিক 
বিজ্ঞান তাহাতে অধিক আপত্তি করিবে না। কিন্তু তেজ ও আকাশের 
বেলায় সমন্বন্ন ঘটবে না । আধুনিক বিজ্ঞান তেজকে জড় পদার্থ বলিয়া 
মানেন না; উহাকে বরং শক্তি পদার্থ বলিয়৷ গ্রহণ চলিতে পারে। 
কিন্তু শক্তিতে ও জড়ে আকাশপাতাল ভেদ ; উভয় পদীর্থ এক পর্য্যায়ে 
ফেলা চলিবে না। 


শর 
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এই সন্দর্ভ যখন পুণ্য পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল, তখন 
নবাবিদ্কুত ইলেকটুনের নাম ততট1 জাহির হয় নাই। এই ইলেক্টনের 
সহিত তাড়িত উত্তাপ প্রভৃতির সম্পর্ক আছে। এই ইলেকট্রন নাকি 
তাড়িত পদার্থ ; অথচ এই ইলেকট ন অতি সুন্মন কণিক মাত্র ; উহা কত 
বেগে ছুটির! চলে, তাহাও নির্ধারিত হইয়াছে । উহাকে জড় পদার্থ 
বলিতে হানি নাই ; এমন কি, এখন অনেকে বলিতে চাহেন,* যাবতীন 
জড় পদার্থ, কঠিন তরল বায়বীয় যাবতীয় পদার্থ, এই ইলেকটন 
কণিকাতেই নিম্মিত। যাহার সেকালের বিজ্ঞানের সহিত একালের 
বিজ্ঞানের অবিরোধ প্রতিপাদনের প্ররয়াসী, তাহারা এখন দর্পের সহিত 
বলিতে পারেন,--্ী দেখ এই ইলেকটুনই তেজ; এত দিন তোমাদের 
বিজ্ঞান ইলেক্টনের অস্তিত্বই জানিত না; কিন্তু সেকালের পণ্ডিতের কত 
আগে ইহার আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন; একালের বিজ্ঞানই মূর্খ) 
নিজের মূর্খতা না জানির। সেকালের পগ্ডিতদিগকে বিদ্রপ করিত; 
বিজ্ঞান, সাবধান হও) এমন দিন আসবে, যখন সেকালের সকল 
কথাই তোমাকে নত মন্তকে মানিতে হইবে । প্রাচীন মতের পক্ষপাতী 
অনেক বিজ্ঞঞ্জনকে এইরূপে আক্ষালন করিতে দেখিয়াছি । 

আমার বিবেচনায় ধাহারা আধুনিক বিজ্ঞানের সহিত প্রাচীন 
বিজ্ঞানের এইরূপ সমন্বয় করিতে যান, তাহারা একট] ভুল করেন । 
বিজ্ঞান বিদ্যাটাই পরিবর্তনশীল ; উন্নতিশীল বলিতে চাও ক্ষতি নাই। 
উহ্বার সিদ্ধান্তগুলি ক্রমশঃ পরিবর্তিত ও পরিণত হইতেছে । বিজ্ঞান 
কোন দিন একটা চুড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে না; আজ 
যে সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছে, কাল সে সিদ্ধান্ত বদলাইয়! লইবে। ইহাতে 
সে লজ্জিত নহে ; বরং বিজ্ঞান জানে যে ইহাই তাহার মাহাত্মা । কাজেই 
আজি যদি প্রাচীন মতে ও আধুনিক মতে সমন্বয় কল্পনা করিয়া 
আনন্দ লাভ কর, কালি সে আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে । তখন 


২৩২ জিজ্ঞাস! 


বিজ্ঞান নূতন কথা কহিতে আরম্ভ করিবে; তথন আর সমন্বয় সাধন 
চলিবে না। ৫ 

ফলে ও পথে যাওয়াই ভুল। রসায়নবিৎ পণ্ডিতের এলিমেণ্ট 
ৰলিতে যাহা বুঝেন, ভূত শবে তাহ বুঝ! যায় না, এ কথা ঠিক্‌। প্রাচীন 
দর্শনের মতের সহিত আধুনিক বিজ্ঞানের মতের কোন বিরোধ নাই, 
একথাও ঠিক । কিন্তু প্রাচীন মতের প্রকৃত তাৎপধ্য বুঝিতে গেলে 
ওরূপে সমন্বয় করিতে গেলে চলিবে না। 

আমি বলিতে চাহি যে, জগৎ পাঁচট! ভূতে নিশ্মিত ইহা দার্শনিক মত, 
আর জগৎ আশীটা এলিমেণ্টে নির্মিত উহা! বৈজ্ঞানিক মত। দর্শন ও 
বিজ্ঞানের বিরোধ নাই ; কিন্তু দশন যে চোখে দেখেন, যে পথে চলেন, 
বিজ্ঞান সে চোখে দেখেন না, সে পথে চলেন না। উভয়েই জগৎকে 
বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতে চাহেন যে জগতের মূল উপাদান কি কি। 
কিন্তু দার্শনিক যে ভাবে যে প্রণালীতে বিশ্লেষণ করেন, বৈজ্ঞানিক সে 
ভাবে সে প্রণালীতে করেন না। এককে দাশনিক বিশ্লেষণ, অন্যকে 
বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ বলা যাইতে পারে। বৈজ্ঞানিককে কোন দ্রব্য 
বিশ্লেষণ করিতে দিলে, তিনি উহাকে থেঁতলাইবেন, গুঁড়া করিবেন, 
তপ্ত করিবেন, পোড়াইবেন, উহাতে নানা ক্ষারজল ঢালিবেন, নান 
দ্রাবক ঢালিবেন ; দেখিবেন, "উহার ভিতরে কি আছে, কি নাই। 
মিছিদানার মত উপাদেয় দ্রব্য তাহার হাতে পড়িলে তিনি নিতান্ত 
নির্শম ভাবে উহাকে থলে পিষিবেন, জলে গুলিবেন, কাচের শিশিতে 
পুরিয়া যত অকথ্য জিনিস উহ্হাতে ঢালিবেন, এবং শেষ পধ্যস্ত উহাকে 
একটা লম্বা নলে পৃরিয়া পোড়াইয়৷ দেখিবেন, যে পুড়িয়া৷ কত রকমের 
বাযু বাহির হুইল, কতটুকু ছাই পাওয়া গেল। তিনি হয় ত জানেন 
যে উহাতে ছিল, খানিকটা ছোলার বেশম, কিঞ্চিৎ ধি, কিঞ্চিৎ চিনি 
ইত্যাদি । কিন্ত & গুলাও যৌগিক দ্রব্য ) উহ! বিশ্লেষণ করিয়া তিনি 
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পাইবেন এতটা কয়লা, এতটা অক্সিজন এতটা হাইডোজন এতট' 
নাহট্যোজন ইত্যাদি। এই কয়লা অক্সিজন প্রভৃতি পদার্থ এলিমেপ্ট । 
উহাদিগকে বিশ্লেষণ করিয়া! তিনি আর কিছু বাঁহর করিতে পারিবেন না; 
অনোও পারিবে না। অতএব সিদ্ধান্ত হইবে যে প্র কয়েকটি মুল 
উপাদানে এ মিহিদানাটি নির্মিত হইয়াছে। 

কিন্তু দার্শনিকের নিকট গেলে তিনি আদৌ সে পথে চলিষ্ববন না। 
তিনি দ্রেখিবেন উহার রূপ রস গন্ধ স্পশ শব্ব। বৈজ্ঞানিক যে রূপ রস 
গন্ধ দেখেন না, তাহা নয়। তিনি কাল বরণ দেখিয়া ঠিক করেন, এটা 
কয়লা ; কাচা হলুদের বরণ দেখিয়! বলেন, এটা সোণা ; রাড বরণ দেখিয়া 
বলেন, উহা! সিন্দুর। কিন্তু দার্শনিক অন্যরূপ সিদ্ধান্ত করেন। ভিনি 
দেখেন, আহা এীষে মনোমোহন মিহিদানা, উহা! কেমন বর্ত,লাকার, 
তাহার পৃষ্ঠদেশে দানাগুলি কেমন সৌষ্ঠব সম্পাদন করিতেছে; উহার 
বর্ণে চোখ জুড়ায় ; উহার কিবা ভঙ্গী--কিবা রূপ; আর স্পর্শ_সেই ঝ 
কেমন কঠিনে কোমলে মিশ্রত-_ ত্বগিক্িয়ের সানিধ্যে আপিলে বস্ততই 
লোমহর্ষ হয়। উহার শব্দে বিশেষ মহিম। নাহ, হয়ত উহ মাটিতে পাড়লে 
ধব করিয়া সাড়া দেয় মাত্র; কিন্তু উহার গন্ধ-_তাহাতে রসনা আপনা 
হইতেই আদ্র হইয়া আসে-দুরে থাকিতেহ লালা নিঃসারণ করে; 
সর্বোপরি উহার রস--উহ্ন বর্ণনাতীত-_জ্ঞাতাম্বাধঃ কো। বিহাতুং সমর্থঃ। 

দার্শনিক উহার ভিতরে ছোপ আছে, কি চিনি আছে, কি ময়দার 
ভেজাল আছে, তাধা লহইয়৷ উদ্দিগ্র হইবে না) তিনি দেখিবেন যে উহ 
কতিপয় রূপরসগন্ধম্পশশব্দের সমষ্রিমাত্র। এই রূপরসাদিহ দাশনিকের 
নিকট প্রত্যক্ষ পদার্থ-_তিনি যব গোম ছোলা! [িংবা ঘি চিনির অস্তিত্ব 
আদৌ অবগত নহেন ; রূপরসাদি লইয়াই তাহার কারবার। তিনি বলেন 
&ঁ মিহিদান! যে তোমার নিকট এত উপাদেয়, উহার রূপরসগন্ধম্পশহ ত 
উপাদেয় ;) এমন কি উহা উদরগত হইলে তোমার ষে আরাম হয়, সে 
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আরামটাই তোমার উপাদেয়। উহার ভিতরে ছাতু আছে কি বালি 
আছে, উদজান আছে কি অগজন আছে, তাহার সহিত সাক্ষাৎ সৃম্পর্কে 
তোমার সন্ধ নাই। উহার উপাদেয়ত্ব উহার বূপরসের জন্-_সেই জন্য 
উহার এত আদর । আচ্ছা, উহার রূপটা মনে-মনে বাদ দাও; মনে 
কর উহার রূপ নাই; উহার প্রীবর্তগ আকুতি নাই, উহার বর্ণ নাই, 
উহার উজ্জ্বলতা নাই। ফলে উহা! অপৃপ্ত হইল; উহা আর দৃষ্টির 
বিষয় থাকিল না। থাকিল কেবল রস গন্ধ শব্ধ স্পর্শ । আচ্ছা, এখন এ 
রসটাকে বাদ দাও) উহার আস্বাদনে আর কোন রস পাইতেছ না। 
উহ আর রূসনেন্ছ্রিয়ের বিষয় থাকিল না। পরে মনে কর, উহার কোন 
গদ্গ নাই, আর কোন প্রাণ পাইতেছ না; প্রাণেক্দ্রিয় উঠার অস্তিত্ব প্রতিপন্ন 
করিতে পারিবে না। বাদ দাও উহার শর্ষ উত্পাদনের ক্ষমতা_-তোমার 
শ্রবণেন্ত্রির উহার সম্পরকে বধির হইল । শেষ পর্য্যস্ত থাকিল কেবল স্পর্শ ; 
এখনও ত্বগিন্্রিয়ে স্পশশক্তি থাকিলে উহার কঠিনকে'মল স্পর্শ তোমার 
বোধের সঞ্চার করিবে : হাতে ধরিলে উহার গুরুত্ব তোমাকে নিপীড়িত 
করিবে । আচ্ছা মনে কর, উভা স্পর্শমাত্রও জন্মাইতে পারে না। তখন 
তোমার পাঁচ ইন্দ্রিয়ের কোন ইন্দ্রিয়ই উহার সম্বন্ধে আর কোন তত্বই 
আনিয়া দিবে না। উহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে তোমার কোন জ্ঞানহ থাকিবে 
না। উহার রূপরসগন্ধশব্ব সকলই গিয়াছে_স্পর্শ ছিল, তাহাও গেল। 
তবে থাকিল কি £ কেহ কেহ বলিবেন বে তুমি জানিতেছ না বটে, কিন্ত 
উভার বস্তটা সত্ব! জিনিসটা ঠিকই আছে। দার্শনিক বপিবেন, জিনিসট। 
আছে তাহার প্রমাণ কি? আমি ত রূপরসগন্ধম্পশশব্দ ইহাই জানিতাম 
এবং এঁ বূপরসাদির সমষ্টিকেই ত মিহিদানা এই নাম দিয়াছিলাম। কিন্তু 
সেই রূপরসাদি সবই যথন গিয়াছে, তখন আর আছে কি? আমার 
জ্ঞাতসারে কিছুই নাই ; আমার জ্ঞানগমযযও কিছুই নাই। অতএব আমি 
বলিব, কিছুই নাই। আমার জ্ঞানগম্য কিছু ধদি না থাকে, তাহ হইলে 
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আমার কাছে থাক] নাথাক। সমান। যাহা জ্ঞানগম্য নহে, জ্ঞানগমা 
হইবার আশাও নাই, তাহার অস্তিত্বনির্দেশ বাতুলের প্রলাপ। আমি 
বলিব, কিছুই নাই। | 

কে ঠিক্‌? বৈজ্ঞানিক ঠিক, না দাশনিক ঠিক্‌? উভয়েই ঠিক, তবে 
উভয়ের প্রণালী স্বতন্ত্র, পথ স্বতন্ত্র ভাষা স্বতন্ত্র। উভয়ের মধ্যে বিরোধ 
নাই ; কাজেই বিমংবাদ ও লাই ; যেখানে বিসংবাদ নাই, সেখা্চন মিটমাট 
করিবার চেষ্টা, সন্ধিস্থাপনের চেষ্টা অনাবশ্যক পরিশ্রম । উভয়েই এক 
হিসাবে বৈজ্ঞানিক ;_-উভয়েই বিশ্লেষণপটু _একজন বিশ্লেষণ করিয়া 
দেখান_-এ যে চিনি, উহাতে এতটা কয়লা এতটা অক্িজন এতট। 
হাইডোজন আছে ; আর একজন বিশ্লেষণ করিয়া দেখান, উহার এই রূপ 
-- শাদা ধপধপে ছোট ছোট দানা--চোথে চমক দেয়, অণুবীক্ষণ লাগাইলে 
আরও স্পষ্ট দেখা যায়,--এই মধুর আস্বাদন, এই স্পর্শ--ইত্যাদি। একজন 
বলেন, করলা আর হাইডোজন আর অক্সিজন এতটা করিয়। এইরূপে 
যোগ করিয়া এঁ চিনি আমি তৈয়ার করিয়! দিব; আর একজন বলেন, 
ট্র রূপ গ্ররস প্রম্পশ প্রভৃতি একত্র যোগ করিলে যাহা হয়, তাহাই 
হয় চিনি। এক জনের বিজ্ঞানের নাম জড়বিজ্ঞান---এই জড়শব্দটি 
ভালের ভাষায় জড়। আর এক জনের বিজ্ঞান__মনোবিজ্ঞান। এক 
জন হাতে হাতিয়ারে কাজ করেন; জল, আগুন, কাচের নল, অণুবীন, 
নিকতি ইত্যাদি যন্ত্র তাহার সহায়,_তিনি সগর্ধে বলেন যে এতটা 
চিনিতে এতটা কয়ল। আছে, এতটা হাইডোজন আছে। আর এক 
জনের সেইরূপ যন্ত্র নাই ; তাহার একমাত্র অস্ত্র তাহার অন্তরিক্দ্িয় বা মন 
ও বুদ্ধি; তিনি কতটা রূপ কতটা রস কতটা স্পর্শ ইহা মাত্রা দ্বার! 
নিরূপণ করিতে অদ্যাপি অক্ষম । শব্স্পর্শাদি মাপিয়া তাহার মাত্র। 
পরিমাণের সুচারু উপায় তিনি অদ্যাপি আবিষ্কার করিতে পারেন নাহ । 
কিন্তু তাই বলিয়৷ তাহার বিশ্লেষণ প্রণালীতে মুলে গলদ নাই। 
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আমরা যাহাকে স্থুল জড় পদার্থ বলি, সোণ! রূপা, কাচ করলা, 
চক্র কুর্য্য, এমন কি মন্য্ের এমন দেহটা,_এ সকলই এই হিসাবে 
রূপরসগন্ধ প্রভৃতির সমষ্টিমাত্র ; উহাদেরই একত্র যোগে নির্দিত। সাংখ্য 
নর্শনের ভাষায় এই রূপরসগন্ধ প্রভৃতির নাম .তন্মাত্র। সাংখ্য দর্শন 
যখন বলেন এই পাঁচটি তন্মাত্র হইতে ভূতসকল নিশ্বিত হইয়াছে, তখন 
বুঝিতে হইবে, বে সাংখ্য দর্শন ভৌতিক জড়পদার্থ বিশ্লেষণ করিয়া রূপ 
রসাদি পাঁচটি তন্মাত্র ভিন্ন আর কিছুই পান ন!। 

ফলে দার্শনিকের নিকট বাহ্য জগতের যাবতীয় স্থুল পদার্থ কতিপয় 
রূপরসাদদির সমষ্টি মাত্র। এই রূপরসাদি বাদ দিলে আর কিছুই অবশিষ্ট 
থাকে না । বাহারা বলেন, রূপরসাদ্দি বর্জন করিলেও একটা-না-একটা 
পদার্থ বিদানান থাকে, তাহাই খাঁটি জড়পদার্থ__তাহা জ্ঞানগোচর বা জ্ঞান- 
গ্রম্য না ভইতে পারে, তথাপি তাহা আছে, - দার্শনিক তাহাদিগকে বলেন 
_থাকুক তোমার খাটি জড় পদার্থ_উহ! লইয়৷ তুমি থাক ;_ উহা! যখন 
আমার জ্ঞানগমা নহে .. উহার সম্বন্ধে যখন আমি কিছুই জানি না, কিছু 
জানিবার সম্ভাবনাও নাই, তখন তাহার অস্তিত্ব লইয়া বাগবিতগায় 
অবকাশ আমার নাই-:আমি যাহ! জানি না, তাহ! মানি না। তুমি সাক্ষী 
দিতে আপিলেও মনিব না, পৃর্ব্বের মত বলিব__তুমি কে হে বাপু ? 

এখন বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের, সহিত দারশশনিক বিশ্লেষণের পার্থক্য বুঝ! 
বাইবে। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত বিশ্লেষণ দ্বারা প্রতিপন্ন করেন যে, ইহার ভিতরে 
এতটা কয়লা এতট! ভাইডোজন এতটা সোণ! এতটা রূপা আছে। 
দার্শনিক সেই দ্রব্কেই অন্তরূপ বিশ্লেষণ করিয়া! বলেন, সে হউক, কিন্ত 
আমার নিকট উহার রূপ এই, রস এই, গন্ধ এই, শব্দ এই, স্পর্শ এই । 
এই রূপরসাদিকে মিলাইয়! মিশাইয় দ্রব্য নির্মিত হইয়াছে । আমি 
রূপরসাদিই জানি ও তাহাই মানি। 

প্রতিপক্ষ হয় ত আস্ফালন করিয়া. বলবেন, তোমার জ্ঞানগোচর না 
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হয় কিছুই নাই, কিন্তু আমার জ্ঞানগোচর ত আছে। তুমি না হয় কাণ' 
কালা, তুমি কিছুই জানিতেছ না) কিন্তু আমি ত স্পষ্ট দেখিতেছি. 
এঁ মিহিদ্বানা উহার মনোহর রূপ উহার রস উহার গন্ধ লইয়া পূর্বের মতই 
আমার সন্মুথে বিদ্যমান আছে এবং আমাকে ও আমার কর্মেন্ডিয়গুলিকে 
প্রবলভাবে আকর্ষণ ও প্রেরণ করিতেছে । এখনি আমি উহাকে উদরসাৎ 
করিয়! ফেলিতে পারি $ কিন্তু তাহ! হইলে তোমার মত নাস্তিকের নিকট 
উহার অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করা আরও কঠিন হইবে; অতএব সবুর 
করিলাম । 

দার্শনিক হাসিয়া বলিবেন, তুমি কে হে বাপু? তুমি ত নিজেই 
মামারে পক্ষে কতিপয় রূপরলগন্ধাদির সমষ্টিমাত্র ; ভুমি না হয় একট: 
চলন্ত মিহিদানা--ছুঃথের বিষয় মিহিদানার মত উপাদেয় নহ, বরং 
আমার পক্ষে হেয়। তোমার রূপরসগন্ধ বাদ দিলে তুমিই বা থাক 
কোথায়? তোমার স্বাধীন অস্তিত্ব স্বীকার করে কে, যে তুমি আমার 
নিকট বাক্‌চাতুরী করিতেছ ? যাক্‌, তোমার বাকৃপটুতা তোমা হইতে 
বাদ দিলাম__-তোমার ধাক্য আর আমার শ্রতিগোচর নহে; তোমার 
কথায় আমি বিচলিত হইৰ কেন ? | 

যাহারা দার্শনিক তথ্যগুলিকে এদেশের প্রাচীন পগ্ডিতদের গাঁজাখুরির 
বা আফিমখুরির পরিচয় বলিয়া! মনে করেন, তাহাদিগকে সাস্বন! 
দিবার জন্য এই কথাটা বলিয়া! রাখা আবশ্ঠক, এদেশের দার্শনিকেরাও 
যেরূপ ভৌতিক পদার্থের বিশ্লেষণে পাঁচটি মাত্র প্রত্যক় ৰই আর কিছু 
পান না, বিলাতি:দার্শনিকেরা ও ঠিক সেইরূপ পান না; বার্কলি িউম হইতে 
আরম্ভ করিয়া বেইন ও মিল এবং ত্বাহাদের পরবর্তী দার্শনিকের! 
সকলেই এবিষয়ে একমত । আর ধহারা দেশী বিলাতি সকল দার্শনিককেই 
প্রচ্ছন্ন আফিমথোর বলিয়া! জানেন, তাহাদিগকে ও বলিয়া রাখ! আবশ্ক যে 
বিলাতি খাঁটি বৈজ্ঞানিকেরাও এবিষয়ে দাশনিক্দের সহিত বিবাদ করেন 
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না) তাহার! যখনই হাত হইতে টেষ্টটিউব নামাইয়। চর্মচক্ষু মুদ্রিত করিয়া 
মানস চক্ষুর দ্বারা ভৌতিক পদার্থের স্বরূপ নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হন, তখন সেই 
শব স্পশ রূপ রস গন্ধ ছাড়া আর কিছু পান না। কতকগুলা নাম দিয়া 
লাভ নাই ; নিতান্তই নাম চাও ত বণিব আচার্য্য "হঝ্সলী আর অধ্যাপক 
ক্লিফোর্ড--প্রাণিবিদ্ভা ও গণিতবিস্তা হইতে ছ্ুইট! বড় বড় নাম দিলাম । 
পদার্থবিদ্যা হইতে চাও ত একটা নাম দিতেছি--এত বড় নাম যাহা 
আইজাক নিউটনের পরেই বদিতে পারে_-এই নাম জেম্স ব্লাক 
মাঝ্সওয়েল_-যিনি না জন্মিলে আজ হয় ত সমুদ্রের এপার হইতে ওপার 
পর্য্যস্ত বিনা তারে টেলিগ্রাফ চলিত না। যাক__নামে কিছু যায় আসে 
ন।; হহা কেবল অবোধকে প্রবোধ দিবার জন্ত। 

এখন ভূতের কথা আরম্ভ করা যাউক। প্রথমে সাংখ্য দশনের 
ভাষা আশ্রয় করিব। সাংখোর ভাষায় তৃত__কেহ বলেন মহাভৃত-- 
'পাচটি-ক্ষিতি, জল, তেজ, মর'ৎ, আর ব্যোম বা আকাশ । আকাশ অর্থে 
কি? আকাশ বিজ্ঞানের ঈথার নহে_-আধুনিক বিজ্ঞানের সহিত প্রাচা 
দর্শনকে মিলাইতে গেলে এখানে ঠকিতে হইবে কেননা আধুনিক 
বিজ্ঞান ঈথারের সহিত শব্দের কোন সম্পর্ক স্বীকার করে না। কেহ 
কেহ মনকে বুঝান যে আধুনিক বিজ্ঞান স্বীকার না করুক, কিন্ত কিছু 
দিন পরে বৈজ্ঞানিকেরা আবিষ্কার করিবেন যে ঈথারের সহিত শব্দের 
সম্পর্ক আছে, এবং তখন বুবিবেন যে খষিবাক্যই ঠিকু। আমি সে 
কণ। বলিতে প্রস্তত নহি । আমিও বলি যে খধিবাক্য ঠিক; কিন্তু আকাশ 
অর্থে ঈথার নহে। শব্ধ তন্মাত্র যাহার গুণ তাহাই আকাশ। আচ্ছা, 
যদি একট! বাহ্য ভৌতিক পদার্থ কল্পনা করিতে হয়, তাহা হইলে 
একটা পদার্থ কল্পনা কর, যাহ! কেবল শব্ধ মাত্র জনন করে, কিন্তু 
যাহার রূপ রস গন্ধ স্পর্শ আদৌ নাই। তাহারই নাম দাও আকাশ। 
বস্ঘতঃ এরূপ কোন ভৌতিক পদার্থ আছে কি না সন্দেহ 
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_-কেবল শব্গুণ আছে, অন্ত গুণ নাই, এমন কোন পদার্থ কখনও 
আবিষ্কৃত হইবে কি না, বল! যার না। হউক আর নাই হউক, সাংখ্য মতে 
আকাশের সংজ্ঞা হইল এই, যে যাহার কেবল শব গুণ আছে, অন্য গুণ 
নাই, তাহাই আকাশ । উহা একট! পারিভাষিক নামমাত্র ; ইংরেজিতে 
বলিলে একটা ০01)0০91১ মাত্র) একটা কাল্পনিক পদার্থ মাত্র। শব্দ 
তন্মাত্রই উহার স্বরূপ__শব্ষের সহিতই উহার সম্পর্ক ;-* শব জ্ঞান 
হইতেহ উহার উৎপত্তি বা কল্পনা। 

তার পর বাধু__সাংখ্যমতে যাহাতে শব্দ ও স্পর্শ এই দুই গুণ মাত্র 
বিদামান, আর তৃতীয় গুণ নাই, সেই কাল্পনিক পদার্থের নাম বাধু। 
বিজ্ঞানে অন্ত পদার্থকে বাধু বলে-_যে বাধু পৃথিবী আবরণ করিয়া আছে, 
বাহাতে আমরা শ্বাস প্রশ্বাস ফেলি, ইহাকেই বায়ু কতে। সেই বাধুর 
শব্দ বহন ক্ষমতা আছে, স্পর্শ ক্ষমতা আছে, আবার গন্ধও আছে; 
বাযুর নামান্তরহ গন্ধবহ। কাজেই এই বাধু সাংখ্ের বায়ু নহে। 
যদি বল, বাঘুতে থে গন্ধ বহন করে, উহ! বায়ুর নিজের গন্ধ নহে, 
ফুলের গন্ধ, বা কর্পুরের গন্ধ বা অন্ দ্রব্যের গন্ধ, কঠিন পদার্থের 
অর্থাৎ ক্ষিতিজ পদার্থের কণিক1 আনিয়া বায়ু সেই ক্ষিতির গন্ধ বন 
করে; তাহার উত্তরে আধুনিক বিজ্ঞান বলিবেন, তা বলিলে চলিবে 
কেন; যাহাকে আমরা বায়ু বলি, তাহা কতিপয় বায়বীয় পদার্থের 
মিশ্রণজাত 7; উহাতে অক্মিজন আছে, নাইট্োোজেন আছে, জলীয় 
বাপ আছে, কয়লাপোড়া বায়ু আছে, তাহাদের গন্ধ ন! হয় 
আমরা টের পাইনা; কিন্তু অতি সামান্ত একটু আমোনিয়া আছে, 
তাহার ত তীব্র গন্ধ; যদিও খুব সামান্ত মাত্রায় আছে বলিয়া আমর! টের 
পাইনা, কিন্ত আছে ত, আমাদের বিজ্ঞান তাহার সঙ্গম বিশ্লেষণে উহা! 
ধরিতেছে, তোমার দর্শনবিদ্যা স্থল বিশ্লেষণে তাহ। ধরিতে পারে 
নাই। অতএব ভৌম বায়ুর গন্ধ নাই বলিলে মানিব কেন? 
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আবার যদি বলা হয়, যে দর্শনের বায়ু অর্থাৎ মহাভৃত বায়ু বায়বীয় 
পদ্দার্থ মাত্রকেই বুঝায়, তখনও এ আপত্তি আসিবে । আজকাল 
কালেজের ছেলের! দার্শনিক পগ্ডিতকে তাহাদের লাবরেটারিতে লইয়া 
মাইয়া এমন অপ্রস্তত করিয়া ফেলিবে বে তিনি. বায়বীয় পদার্থের গন্ধে 
তিঠিতেই পারিবেন না। তাঙ্ারা ক্লোরিন তৈয়ার করিয়া দেখাইবে-_ এই 
দেখ ইহা*্ত বায়ু; ইহাতে ক্ষিতির বা জলের কণিকামাত্র নাই ; অথচ 
ইহার কেমন বিকট গন্ধ, আবার কেমন ঈষৎ হরিদাভ বর্ণ। এরূপে 
অপ্ুতিভ হওয়ার চেয়ে বিজ্ঞানের সচিত সন্ধিবন্ধনের চেষ্টা না করাই ভাল । 
আমরা সেরূপ চেষ্টা করিব না। আমি বলিব যে দর্শনের বায়ু একটা 
কল্পিত পদার্থ ; একটা! ০০171021 মাত্র ; উহার শব্ধবতন শক্তি আছে, আর 
স্পর্শ জননশক্তি আছে, অন্য কোন শক্তি.নাই। দর্শনের বায়ু শব্দের এই 
সংজ্ঞা ধরিয়া বসিলে কাহারও সাধ্য নাই যে আমার সহিত বিবাদ করে। 
আমি পরিভাষা তৈয়ার করিতে বসিয়াছি-__আমার ইচ্ছামত শব্দ গড়িব 
ও তাহার যা! ইচ্ছা নাম দিব__ইহাতে কাহারও আপত্তি ঘটিলে তাহ' 
বাঁতিল ও নামঞ্জুর | 

তার পর তৃতীয় শ্রহাভৃত তেজ । সাংখ্যের মতে ইহাতে শব স্পর্শ রূপ 
এই তিন গুণ বিদ্যমান-_উহা এই তিনের সমষ্টি; এই তিন তন্মাত্র লইয়া! 
উহু! নির্ম্িত__এই তিন লইয়া, উশ্তার উৎপত্তি বা উহার কল্পন! -- উহাতে 
চতুর্থ আর কিছু নাই। উহা আগুন নহে, অন্য কোন তৈজস পদার্থ 
নহে, আধুনিক বিজ্ঞানের ইলেক্টুন বা সেকালের বিজ্ঞানের কালরিক 
ফুজিত্তন, ইলেকৃটি.সিটি বা মাগ্নেটিসম, কাহারও মুখ চাহিক্স! থাকা আবশ্ক 
নহে । উহা একট ০011061 মাত্র-_নাম মাত্র-_কালপনিক পদার্থ মাত্র । 

ংখ্যের পরিভাষা! মতে উহা শব্দ স্পর্শ ন্ূপ এই তিনের সমষ্টি মাত্র । 

এইব্প চতুর্থ মহাভৃত অপ. বা জলের সাংখ্যমতে অর্থ সেই কাল্পনিক 

'পর্দার্থ যাহাতে শব স্পর্শ রূপ ও রস বিদ্যমান। এই চারিটি ত্মাত্রের 
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সমষ্টির পারিভাষিক নাম অপ্‌। উহা আমাদের পানীয় জলও নহে, ষে 
কোন তুরল পদার্থও নহে। 

পঞ্চম মহাভূত ক্ষিতি পঞ্চ তন্মাত্রের সমষ্টি ; অর্থাৎ শব্দ স্পর্শ রূপ রস 
গন্ধ পাঁচটিই যাহাতে বিগ্ভমান, তাহার পারিভাষিক নাম ক্ষিতি। ক্ষিতি 
অর্থে মাটি নহে, অথবা সাধারণ কঠিন পদার্থ নহে। 

দেখা গেল-_ক্ষিতি অপ্‌ তেজ মরুৎ ব্যোম এই পাঁচটি নামে*্আমাদের 
আমাদের প্রত্যক্ষ পরিচিত জগতের কোন দ্রব্যকেই বুঝায় না। প্র গুলি 
কাল্পনিক সংজ্ঞা মাত্র__ ইংরেজিতে যাহাকে ০০7০51£ বলে, মনঃকল্পিত 
নাম বলে, তাহাই ;-যাহাকে 1১21০5190 বলে-_যাহ! প্রতায়লব্ধ-_তাহা। 
নভে । এই সমস্ত ০০/০90১ মনঃকল্িত পদার্থ-_বস্তজগতে উহাদের 
অস্তিত্ব নাই। এইব্ধপ পারিভাষিক কল্পিত পদার্থ লইয়৷ কি দার্শনিক কি 
বৈজ্ঞানিক সকলকেই কারবার করিতে হয়, নহিলে ভৌতিক জগতের 
কোনরূপ বিবরণ দেওয়া, কোনরূপ তাৎপর্য বুঝা, চলে না। পদার্থবিজ্ঞান 
বস্তজগতের-_স্থুল জড়জগতের - তত্বনিরূপণে ব্যাপৃত আছেন । আপাততঃ 
মনে হইতে পারে-বৈজ্ঞানিক কেবলই সত্য লইয়া ব্যাপৃত, কল্পনার 
ছায়া মাড়ান না_কিস্তু এই সকল মনঃকল্পিত ০০17০€0১% নহিলে তাহারও 
এক পা অগ্রসর হওয়া চলে না। তিনি সর্বদাই [21660 0110১ 061- 
6501 01910, 0010010101555 501906, [0০1006 1110, 110650051731015 
90476 প্রভৃতি লইয়া! কারবার করেন; এ সকল পদার্থ ছুনিয়ায় হূর্লত। 
বৈজ্ঞানিকের মানসিক জগতে উহারা বিদামান--জড়জগতের কুত্রাপি 
উহ্দিগকে খুঁজিয়৷ মেলে না । 5:৭010১ বা! স্থিতিবিজ্ঞান নামক বিদ্যার 
উপর যত ইঞ্জিনিয়ারের সমস্ত বিদ্যা প্রতিষ্ঠিত; ইঞ্জিনিয়ারি বিদ্যার মত 
বস্তগত বিজ্ঞান নাই ; রেলওয়ের সাঁকো নির্মাণে উহার একটু ভুলচুক 
হইলে আরোহী সমেত ট্রেণ নদীমধ্যে লুপ্ত হইয়া যাইতে পারে-_- 
ইঞ্জিনিয়ারের বিদ্যা তখন বাহির হইয়! পড়ে। কল্পনার থেল! 
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খেলিবার অবসর তাহার আদৌ নাই। কিন্তু উপরে যে কয়েকটি 
ইংরেঙ্গি পারিভাষিক শব্দের উল্লেখ করিলাম, তাহার অধিকাংশই ,পদার্থ- 
বিদ্যার অন্তর্গত 568605 বা স্থিতিবিজ্ঞান হইতে গৃহীত। একখানি 
50005এর বহিতে দেখিতেছিলাম, অক দেওয়া হইতেছে-__-১৮1১- 
[0০5০ 007 2) ৮6121001555 ৪1610172101 15 5110116 00৬/1] 2 [094- 
মনে কর, একট! ওজনহীন হাতী 
একট। তেলচুকচুকে নস্থণ পাহাড়ের গা দিয়া গড়াইয়! পড়িতেছে। এই 
ওজনহীন হাতী আর তেলচুকচুকে গিরিগাত্র-_বিধাতার স্থষ্টিতে কুত্রাপি 
মিলিবে না; ইহ] বৈজ্ঞানিকরূপ বিশ্বামিত্রের মানস স্থষ্টিতে বিদ্যমান । 

এখন সাংখ্য দর্শনের পঞ্চ মহাভূত্তও বিধাতার স্থষ্টিতে নাই ; উহা 
কপিল মুনি ব! অন্য কোন মুনির মনে প্রথম স্ষ্ট হইয়াছিল। সেই মুনি 
কামনা করিলেন, “তাহারা হুউক,__অমনি তাহার! বিন! বাক্যবায়ে 
হুইল” এবং মুনি চাহিয়া দোঁখলেন, 'তাহার] উত্তম হইয়াছে'। উত্তম 
হইয়াছে, কেনন! প্র কয়টি মশলা লইয়া তিনি স্থুল ভৌতিক জগৎ নির্মাণ 
করিতে বসিয়াছিলেন এবং তাহাতে সফল হইয়াছেন। স্থলজগৎ রূপ রস 
গন্ধ স্পর্শ শব্দেরই সমষ্টি। এই প'চটি তন্মাত্র ভিন্ন আর কোন সামগ্রী 
জড়জগতে নাহ ; থাকিলেও তাহা জ্ঞানগম্য নহে, এবং যাহ। জ্ঞানগম্য নভে, 
তাহ! নাস্তি। আর ক্ষিত্যাদি কল্পিত মহাভূতও তন্মাত্রের সমষ্টি) তবে 
কোন মহাভূতে একটি, কোন মহাভূতে ছুইটি, কোনটায় তিনটি, কোনটায় 
চারিটি, কোনটায় ব৷ পাঁচটি তন্মাত্র বিদ্যমান। অতএব এই পাঁচটি 
মহাভূতকে উপাদানস্বরূপ গ্রহণ করিক্া বিবিধ পরিমাণে মিলাইয়া 
মিশাইয়৷ যাবতীয় ভৌতিক পদার্থ প্রস্তত কর! যাইতে পারে। অত্র 
সন্দেহে। নাস্তি | 

ধরিয়া লও আমাদের পরিচিত মাটি-_যে মাটিতে ঘাস গজায়। ইহার 
রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্ধ সবই আছে--উহাতে ক্ষিতি ত আছেই, অন্যান্য 
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মহাভৃতও যে নাই, তাহা নহে । আবার লও এক টুকরা হীরা বা চুণি) 
উহার উজ্জল রূপ আছে, কঠিন স্পশ আছে, শব আছে, কিন্তু রস বা গন্ধ 
উহাতে খুজিয়া পাওয়া কঠিন। অতএব সাংখ্যের মতে উহাতে তেজের 
ভাগই অধিক; উহাতে তৈজস পদার্থ ঝলিলে বিশেষ হানি হইবে না-_যদি 
উহ্থাতে যৎকিঞ্চিৎ রস বা গন্ধ বাহির করিতে পার, তাহা হইলে যংকিঞ্চিৎ 
ক্ষিতিও আছে মনে করিলে চলিবে । আবার সেই ক্লোরিন বারু_-উহাতে 
পারিভাষিক বাধু ত আছেই ; কিন্তু উহার যখন বিকট গন্ধ ও হরিদাভ বর্ণ 
দেখা যাইতেছে, তখন উহাতে সাংখ্যদর্শনের পারিভাষিক ক্ষিতি ও 
পারিভাষিক তেজের অস্তিত্বও মানিতে হুইবে-_মনে রাখিতে হইবে 
যে এই ক্ষিতি মাটি নহে, কোন কঠিন পদার্থও নহে, এবং এই তেজ জ্বলস্ত 
ন্পগ্রিকণাও নহে। 

এখন বুঝা যাইবে, যে স্থুল জড়জগৎ__পাঞ্চভৌতিক জগৎ-_মাটি 
কাঠ সোণ! রূপা চন্ত্র সুধ্য-_সকলই কিরূপে পঞ্চতৃতে নির্মিত মনে করা 
যাইতে পারে। ইহ দাশনিক বিশ্লেষণের ফল- বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ 
নহে। এই বিশ্লেষণের দোষ এই এবং ক্রটি এই যে কোন্‌ প্রত্যঙ্গ 
দ্রব্যে কতটা ক্ষিতি, কতটা তেজ, কতটা বাহু বর্তমান, তাহা পরিমাণের 
উপায় বাহির হয় নাই। দার্শনিক বিশ্লেষণে নিকতির ওজনের 
সুক্মতা নাই। রূপ রস শব্ধ প্রভৃতির মাত্রা পরিমাণের উপায় আবিষ্কৃত 
না হওয়া পর্য্যন্ত এই মোটা! বিশ্লেষণেই ক্ষান্ত থাকিতে হইবে । দার্শনিক 
বিশ্রেষণে মাত্র। নিরূপণ (9050010505 51)91515) না চলিলেও গুণগত 
বিশ্লেষণ (0881102655 ৪1781515 ) চলিতে পারে। রূপ কেমন, নীল 
কি গীত, শুত্র কি কৃষ্খ; রস কেমন- অন্ন কি মধুর, তিক্ত কি কমায়__ 
স্পর্শ কেমন-_বন্ধুর কি ম্যণ, কঠোর কি কোমল, শীত কি উষ্ণ, এন্প 
নিরূপণ চলিতে পারে। উহা! মনোবিজ্ঞানের কাজ । এ কালে ধাহারা 
মনোবিজ্ঞানের সহিত পদার্থবিজ্ঞানের সম্বন্ধ পাতাইবার চেষ্টা করিতেছেন, 
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স্বাহার। যন্ত্রের সাহায্যে রূপরসাদ্দির মাত্রানিৰপণেও চেষ্টা করিতেছেন। 
ঘর্শমাণ (থার্মোমিটার ), দীপ্তিমান (ফাটোমিটার ) বর্ণ চক্র €০০1০ঘ 
1150) প্রভৃতি যন্ত্র তাহার দৃষ্টান্ত । জীবনবিগ্যাবিৎ পণ্ডিতেরাও নানা 
উপায়ে রূপরসাদির মাত্রা পরিমাণ করিয়! জড়বিজ্ঞানের উপর মনো- 
বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতেছেন । কিন্তু সে সকল কথা থাক। 

বেদাস্তের পরিভাষায় ভূত শব্দের তাৎপর্য একটু পৃথক্‌। বেদাস্ত 
আর একটু সুক্ষ হিসাবের চেষ্টা করেন। গোড়ার কথা একই। বাহা 
জগৎ ব্ধপরসাদি পঞ্চ তন্মাত্রে বা পঞ্চ প্রত্যয়ে নির্মিত। সাখখ্য 
বেদান্ত উভয়েই ইহ মানিম্না লয়েন। ভূতে আসিয়! উভয়ে একটু ভিন্ন 
পরিভাষ! প্রয়োগ করেন । 

বেদান্ত সুপ্মভৃত আর স্থুলভূত এই দ্বিধিধধ ভূতের কথা কহেন। 
এই দ্বিবিধ ভূতই পারিভাষিক অতএব কাঁলপনিক। 

বেদান্ত মতে স্প্ম আকাশ অর্থে সেই কাল্পনিক বস্ত, যাহার কেবল শব্দ 
গুণ আছে, অন্ত কোন গুণ নাই ; সুক্ষ মরুৎ অর্থে যাহার কেবল স্পশ গুণ 
আছে, অন্য কোন গুণ নাই ; সুক্ষ তেজ অর্থে যাহার কেবল রূপ আছে; 
হুক্ষম জলের রসমাত্র আছে। বলা বাহুল্য কেবল একটিমাত্র গুণবিশিষ্ট 
পদ্দার্থ ভৌতিক জগতে অস্তিত্বহীন_-এ&ঁ পাচটি সুম্ম ভূতই কর্পনামাত্র। 
এক একটি তন্মাত্র লইয়। এক একটি হুক্্ম ভূত। এই পাঁচটি হুঙ্ধম ভূত 
বিভিন্ন মাত্রায় যুক্ত করিলে যাহা ঘটে, তাহা স্থুল ভূত। বেদাস্তের 
পরিভাষা অনুসারে প্রত্যেক সুক্মভতের চারিভাগে অন্য চারিটি সক্্ভুতের 
প্রতোকের এক ভাগ করিয়া যোগ করিলে স্থুল ভূত হয়। যে কোন 
স্থল ভূতকে বিশ্লেষণ করিলে একটা ুস্ম ভূত বু পরিমাণে, অন্যগুলি 
অল্প পরিমাণে পাওয়া যাইবে । বেদীস্তের কল্পনায় স্থলভূতের ষোল আন! 
বিশ্লেষণ করিলে একটা স্প্্প ভূতের আট আনা, অন্য চরিটার প্রত্যেকের 
ছু আনা, মোটের উপর এই ষোল আনা পাওয়া যাইবে। যথা, স্থল 
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আকাশের ষোল আনার ভিতরে ুক্ম আকাশ আট আনা! আছে; তদ্ব্তীত 
সস ক্ষ্চিতি, হুক্ষ্ম জল, সূক্ষ্ম তেজ, সুগম মরৎ ছুই আনা করিয়া! মোটের 
উপর আট আনা আছে। এইরূপ স্থল ক্ষিতির ষোল আনার ভিতর সক্ষম 
ক্ষিতি আট আনা আছে, আর ুক্ম জল স্থক্ম তেজ সুস্ম মরুৎ শক্ষম 
আকাশ ছুই আন! করিয়া আছে। এইরূপ অন্তান্ত স্থল ভূতেও । 

ফলে বেদাস্তের পরিভাষায় সক্ষম ক্ষিতি বিশুদ্ধ ভ্রাণগুণযুক্ত ;* উহাতে 
অন্য গুণ নাই ; কিন্তু যাহাকে স্থুল ক্ষিতি বল! যাইবে, তাহাতে দ্রাণটাই 
প্রবল, কিন্তু রূপ রস গন্ধ স্পর্শও কিয়ৎ পরিমাণে আছে। এইরূপ স্থূল 
জলের রসগুণটাই প্রবল, অন্যান্য গুণ দুর্বল। প্রত্যেক স্থুল ভূতেই 
রূপ রস গন্ধস্পর্শ শব্দ এই পাচ গুণ বিদ্যমান, তবে একটা প্রবল, 
অন্যগুলি ছুর্বল। কাজেই ঘুরাইয়া বলা য়, পাঁচটি হুস্মভৃত বিভিন্ন 
মাত্রায় মিশাইয়! পাঁচ স্থুলভূত নির্মিত হয়। এইরূপে পাঁচগুণ মিশাইয়! 
বা পাচ সুল্মভৃত মিশাইয়া স্থলভূত নিম্মাণের নাম পঞ্চীকরণ। 

বলা বাহুল্য এই পাঁচটি স্থুলভূতও সংজ্ঞামাআ্র, নামমাত্র বা ০০১০৪ 
মাত্র ; কেননা ভৌতিক জগতে এমন কোন সামগ্রী পাওয়া যাইবে না, 
মাটিকাঠই বল, আর সোণারূপাই বল, কোঁন সামগ্রী পাওয়া 
যাইবে না, যাহার সম্বন্ধে জোর করিয়া বল! যাইতে পারে যে ইহাতে 
স্বাণগুণ ঠিক আট আনা, আর অন্তান্ত গুণ ঠিক ছুই আনা করিয়া 
'মাছে। তন্মাত্রগুলির মাত্রাপরিমাণ যখন ছুঃসাধ্য বা অসাধ্য, 
তখন কে বলিতে পারিবে যে ছুধের ভিতর এতট1 ব্ূপ এতটা 
রস এতটা গন্ধ এতটা স্পশ এতটা শব রহিয়াছে । তবে মোটামুটি বলা 
যাইতে পারে যে পাচটা গুণই হয়ত কিছু কিছু আছে, তবে কোনটা 
অধিক কোনট! অল্প । যেমন এক টুকরা সোণার রূপট। প্রবল, স্পর্শটাও 
প্রবল, শবও কিছু আছে; কিন্তু গন্ধ বাঁ রস নাই বলিলেই হয়। 
হাইডোজন নামক বায়ু অদৃশ্য ও প্রাণহীন ও শ্বাদহীন, কাজেই উহার রূপ 
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রস গন্ধ তিনই নিতান্ত ছুর্ধল ; স্পর্শ ও শব্দবশতই মুখ্যতঃ উহা 
জ্ঞানগম্য। কাজেই কোন জাগতিক সামগ্রীকেই স্থলভূত মঝে করা 
যাইতে পারে না। স্ুক্ভৃতগুলি যেমন কাল্পনিক স্থলভৃতও 
তেমনি কাল্পনিক; তবে স্থুলভূতগুলিকে আবার ভিন্ন ভিন্ন 
পরিমাণে মিলাইয়! যে কোন জাগতিক পদার্থ নিষ্মাণ করা যাইতে পারে । 
অতএব 'দীড়াইল এই যে জাগতিক পদার্থমাত্রই স্থুলভূতে নিশ্মিত__ 
স্থলভূত গুলিকে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় মিলাইয়া মিশাইয়া যাবতীয় জাগতিক 
পদার্থ নিশ্টিত হইয়াছে । এই স্থুলভূতগুলিকে বিশ্লেষণ করিলে পাঁচটি 
সুক্গভূতই পাঁওয়! যাইবে, একটা অধিক পরিমাণে, অন্যগুলি অল্প পরিমাণে 
পাওয়া বাইবে। 

সাংখোর ও বেদান্তের পরিভাষা কিঞ্চিৎ ভিন্ন হইলেও উভয়েই 
এক রীতি আশ্রয় করিয়া! জগদ্বাপার বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন । 
প্রকৃতপক্ষে উভয়েরই এক মত । উভয়েই বাহ্য জড়জগৎকে পঞ্চভূতে 
বিশ্লেষণ করিয়াছেন ; সাংখোর মহাঁভূত ও বেদান্তের স্থুলভূত উভয়ই 
তন্বাত্রের সমষ্টিমাত্র। জগঘ্যাপার ব' দার্শনিক স্থষ্টিতত্ব বুঝিবার পক্ষে 
উভয়েই প্রায় তুল্যমূল্য । মনে রাখিতে হইবে যে এই জগদ্‌ বিশ্লেষণ 
প্রণালী বৈজ্ঞানিকের অর্থাৎ রসায়নবিদের বিশ্লেষণ হইতে সম্পূর্ণ 
ভিন্ন । দার্শনিক বিশ্লেষণের সহিত বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের সমন্বয় ঘটাই- 
বার কোন প্রয়োজন নাই । ঘটনাও অসাধা। উভয়ের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ 
স্বতন্ত্র_ উভয়ের রীতি স্বতন্ত্র। বৈজ্ঞানিকের এলিমেণ্ট আর দার্শনিকের 
ভূত উভয় শব্দের এক অর্থ এক তাৎপধ্য নহে। অতএব একালের 
পণ্ডিতের! আশীটা এলিমেপ্ট আবিষ্কার করিয়াছেন ও আরও করিতে- 
ছেন, আর সেকালের পপ্তিতেরা পাঁচটা ভূতেই সন্তুষ্ট ছিলেন, ষষ্ঠ তৃত 
কল্পনার চেষ্টামাত্র করেন নাই, ইহাতে বিশ্মিত ক্ষুব্ধ পরিতপ্ত বা শোক- 
গ্রস্ত হইবার কোনই হেতু নাই। 
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প্রশ্ন হইতে পারে যে দার্শনিক পণ্ডিতগণের এই কল্পনায় কাহার কি 
লাভ & তাহাদের এই ব্যর্থ পরিশ্রম কেন? বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের! যাবতীয় 
জড় পদার্থ বিশ্লেষণ করিয়া যে সব তত্ব পাইতেছেন, তাহার অর্থ বুঝিতে 
পারি । লাবোয়াশিয়ার পর হইতে তাহারা সকলে মিলিয়া রসায়নবিজ্ঞানের 
ঘে অপূর্ব অট্টালিকা নিম্্ীণ করিতেছেন, তাহার সম্মুখে দাড়াইলে চোখ 
জুড়ায় ; উহার দৃঢ় ভিত্তির উপর দীড়াইলে মানুষ একটা" অবলম্বন 
পায়। রসায়নবিজ্ঞান মানুষের কাজে লাগে -মান্ুষ রসায়নবিজ্ঞানের 
বলে জগতের উপর কত ক্ষমতা: কত প্রতৃত্ব উপার্জন করিয়াছে ;-_ 
পেটুকের জন্য চিনি ও মাতালের জন্ত মদ তৈয়ার করিতেছে ; আলকাত- 
রার ভিতর হইতে কত রঙ বেরঙ বাহির করিতেছে ;__সে দূরে যাক, 
সুর্যযমগুলের তাঁরকামণ্ডলে লোহা আছে না দস্তা আছে, তাহাও অবলীলা- 
ক্রমে বলিয়া! দিতেছে । আর দার্শনিকের গন্ধ ম্পশ রূপ রসের আবিষ্কারে 
কাহার কি লাভ ? মরুভূমিতে লাঙ্গল চধিয়া তিনি কি ফশল উৎপাদন 
করিবেন? হাওয়ার উপর বাড়ী গাঁথিয়া তিনি কাহাকে সেখানে বাস 
করিতে বলিবেন ? তাহার ব্যোমের উপর তিনি যে বুদ্ধদের পুরী নিশ্মীণ 
করিয়াছেন, তাহার দশা! বিশ্বামিত্রের পুরীর মত হইবে না কি ? 

এই প্রশ্রের উত্তর দিবার এখন সময় নাই । পাঠককে যদি পঞ্চভৃতের 
তাৎপর্য বুঝাইতে সমর্থ হইয়! থাকি, তাহা হইলেই যথেষ্ট । 





উত্তাপের অপচয় 


সেকালে ও একালে অনেকে ভূত দেখিয়াছেন ও ভূতের আবিষ্কার 
করিয়াছেত্র। ম্পিরিচুয়ালিষ্টরা ভূতের সঙ্গে কারবার করেন। কিন্তু 
কেহ ভূতের স্থষ্টি করিয়াছেন, তাহা শুনি নাই। বৈজ্ঞানিকেরা না কি ভূত 
মানেন না; কিন্তু তাহারা ভূতের সৃষ্টি করিতে পারেন। পূর্ব প্রসঙ্গে 
পঞ্চভৃতের কথা বলিয়াছি ; এ পঞ্চভৃত দার্শনিক পণ্গিতের স্থষ্টি। বর্তমান 
প্রসঙ্গেও ভূতের কথা পাড়িতে হইবে; উহা বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের স্থৃষ্টি। 
জেম্স্‌ ক্লাক মাক্সওয়েল গত শতাব্দীতে কেম্বিজে পদার্থবিস্ভার অধ্যাপক 
ছিলেন। তিনি এক রকম ভূতের কল্পনা করিয়া! গিয়াছেন ; সেই ভূতের 
কথা এই প্রসঙ্গে উঠিবে। 

প্রদীপ জালিয়া আমরা রাত্রির অন্ধকার দূর করিয়! থাকি, এবং 
তজ্জন্ত কাঠ তেল চর্বি পোড়াইয়া আলো জ্ালি। একালের 
লোকে গ্যাস পোড়ায়, অথবা! কয়ল। পোড়াইয়৷ বা দস্তা পোড়াইয়৷ 
বিজুলি বাতি জবালার। মানুষে মনে করে, এ একটা প্রকাণ্ড বান- 
ছুরি; অগ্নির আবিষ্কারের মত এত প্রকা আবিষ্কার বুঝি আর 
কথনও হয় নাই । ক্ৃর্য্যদেৰ সন্ধ্যার পর সরিয়া পড়িয়া আমাদিগকে 
আলোকে ৰঞ্চিত করেন; কিন্তু আমর! কেমন সহজ উপায়ে 
ঘোর অন্ধকারেও আনাদের কাজ সারিয়া লই। নানুযকে ফীকি 
দেওয়া সহজ কথা নচে। সুর্ম্যদেব আমাদিগকে ফাঁকি দিতে চান ) আমরা 
কিন্ত দিয়াশলাই ঠুঁকিয়া আলো জ্বালি, এবং হাজার হাজার মশাল ও 
প্রদীপ জালিয়৷ ঘর ও নগর আলোকিত করিয়া তাহার পাল্টা দিই। 

প্রকৃতিকে এইরূপে ফীকি দিয়া আমরা উৎফুল্ল হই। কিন্তু আমাদের 
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মধ্যে যাহারা দূরদর্শা ও শুক্ষদর্শা, ধাহাদের নাম বৈজ্ঞানিক, তাহারা 
সম্পত্তি প্রশ্ন তুলিয়াছেন, আমরা ফাঁকি দিতেছি না ফাঁকি পড়িতেছি ? 

প্রত্যেক দীপশিখা প্রতি মুহূর্তে বৈজ্ঞানিককে স্মরণ করাইয়া! দেয়, 
তুমি বড় নির্বোধ, অথবা তোমার ভবিষ্যতের চিন্তা আদৌ নাই) 
তোমার চোখের উপর এত বড় সর্বনাশটা ঘটিতেছে ; তাহার নিবা- 
রণে তোমার আজ পর্য্যন্ত ক্ষমত৷ জন্মিল না) ধিক তোমার জ্ঞীনগর্বকে, 
ধিক্‌ তোমার বৈজ্ঞানিতাকে । দীপশিখার এই নীরব বাণী বৈজ্ঞানিকের 
হৃদয়ে তীব্র শেলের স্তায় বিদ্ধ হয়। 

কথাট! হেঁয়ালির মত হইল। কিন্তু এই হেয়ালি ভাঙিতে গেলেই 
কবিত্ব ছাড়িয়! হঠাৎ বিকট গদ্যে অবতরণ করিতে হইবে। 

কথাটা এই । একট! গরম জিনিষের পাশে একটা ঠাণ্ডা 
জিনিষ রাখিলে সেই ঠাণ্ডা জিনিষটা একটু গরম হয়, আর সেই 
গরম জিনিষটা একটু ঠাণ্ডা হয়) বিজ্ঞানের ভাষায় বলিতে গেলে, 
খানিকটা তাপ গরম জিনিষ হইতে বাহির হইয়া ঠাণ্ডা জিনিষে যাক়। 
সর্ধত্রহ এইরূশ। উহাকে তাপের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ব প্রবণতা বলি- 
লেও চলিতে পারে। জল যেমন উচু জায়গা হইতে স্বভাবতই নীচে 
নামে, তাপও সেইরূপ স্বভাবতঃ গরম জিনিষ হইতে ঠাণ্ডা জিনিষে 
বার়। ইহা! অত্যন্ত পুরাতন ও পরিচিত ঘটনা) ইহাতে কোনই নূতনত্ব 
নাই। জল যেমন স্বভাবতঃ উচ্চ স্থান হইতে নীচে নামে, আপনা 
আপনি কখমও নীচে হইতে উচ্চে যায় না, তাপও সেইরূপ কখনও 
আপন! হইতে ঠাণ্ড। জিনিষ হইতে গরম জিনিষে যায় না। পাঠক 
কখন যাইতে দেখিয়াছেন কি? বদি দেখিয়াছি বলেন, তাহ! হইলে 
আপনাকে জল-উচুর দলে ফেলিব। 

কিন্তু ইহা সম্ভবপর হইলে মন্দ হইত না। মনে কর, কয়লার উনা- 
নের উপর এক ঘটি জল রাখিয়াছি। প্রাকৃতিক নিয়ম এই যে তণু কয়লা 
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হইতে তাপ নির্গত হইয়! ঠাণ্ডা জলে যায়, ও ঠাণ্ডা জলকে ক্রমশঃ 
তপ্ত করিয়া তোলে। যদি ইহার বিপরীত ঘটনা সম্ভবপর হইত, তাহা 
হইলে ঠাণ্ডা জল হইতে তাঁপ বাহির হইয়া গরম কয়লায় ক্রমে প্রবেশ 
করিত ও জলটা ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হইয়া শেষ পর্যান্ত বরফে পরিণত হইত। 
দারুণ গ্রীষ্মে আমরা মফন্বলে বসিয়৷ কয়লার জালে জল ঠাণ্ডা করিয়া বরফ 
তৈয়ার করিতাম। কিন্ত ছুঃখের বিষয়, জগতের বর্তমান নিয়মে ইহা সাধ্য 
হয় না। 

পাঠক মহাশয় অনুগ্রহ পূর্বক এই নিয়মটা বর্তমান প্রসঙ্গ শেষ হওয়া 
পর্যন্ত আপনার মস্তিষ্কের এক কোণে পুরিয়! রাখিবেন। 

আর একটা কথা। তাপ নামক নিরাকার ব৷ কিম্ত,তকিমাকার 
পদার্থ টা অত্যন্ত কাজের জিনিষ, :এই ষ্টিম এঞ্জিনের যুগে ইহা বল! বাহুল্য। 
কলিকাতায় তাড়িতপ্রবাহযোগে ট্রামগাড়ি চলিতেছে । কিন্তু তাড়িত প্রবা- 
হের মূল কোথায় ৪ কতকটা কয়লা! পোড়াইয়া তছুৎপন্ন তাপকে তাড়িত 
প্রবাহের শক্তিতে পরিণত করিয়া পরে তন্বারা টামগাড়ি চালাইবার ব্যবস্থ' 
হইয়াছে । তাপেরই কিয়দংশ হইতে সহরের রাজপথগুলি রাত্রিকালে 
আলোক পায়, গৃহস্থেরা আপন আপন ঘরে দীপ জ্বালে ও রান্না করে, 
আফিস ঘরের টানাপাখা চলে, ময়দা ও শুরকির কল পর্যান্ত চলিয়! 
থাকে । অতএব তাপ-পদার্থ টা কাজের জিনিষ সন্দেহ নাই । কিন্তু তাপ 
হইতে আমরা কাজ পাই কিরূপে? একটু ভাবিয়! দেখা আবশ্যক । 

একটা উদ্দাহরণ লও । মনে কর বর্তমান কালের ট্টিম এঞ্জিন বা 
বাম্পীয় যন্ত্র। এই যন্ত্র তাপকে কাজে পরিণত করিয়া তন্দ্বারা জল 
তোলে, গাড়ি টানে, জাহাজ চালায়, ময়দা পিষে, ইত্যাদি । কিন্তু 
প্রণালীটা কিরূপ? কয়ল/! পোড়াইয়া তাপ জন্মান হয়। সেই 
তাপের কিয়দংশ জল গরম করিতে যায়। গরম জল বাম্প হয়; 
সেই বাম্প এপ্রিনে ঠেল! দিয়া এঞ্জিন চালায় ও কাজ করে এবং কাজ 
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করিয়৷ ঠাণ্ড জলে মেশে । খানিকট1 তাপও সেই বা্পের সঙ্গে গরম জল 
হইত্ঠাণ্ডা জলে যায়। এই গরম জায়গা হইতে ঠাণ্ডা জায়গায় যাইবার 
সময় সেই তাপে কিয়দংশমাত্র কাজে পরিণত হয়। এখন এই কথ৷ 
ঢইটি মনে রাখিতে হইঁবে-(১) তাপ গরম জল হইতে ঠাণ্ডা জলে 
যাইবার সময় তাহা হইতে কাজ পাওয়া যাঁয়। গরম জল যত গরম 
হইবে, আর ঠাণ্ডা জল যত ঠাণ্ডা হইবে, তত বেশী কাজ পাওয়া! যাইবে। 
গরম জল যদি বেশী গরম না হয় আর ঠাণ্ডা জলও যদি বেশী ঠাগ্ড 
না হয়, অথবা উভয় জলই যদি সমান গরম বা সমান ঠাণ্ডা হয়, তাহা 
হইলে কোন কাজই পাওয়! যায় না। (২) তাপের কিয়দংশমাত্র কাজে 
লাগে-__সমস্ত তাপটা কোন রকমেই কাঁজ লাগে না; যেমনি বন্ত্র 
তৈয়ার কর না কেন, সমস্ত তাপটাকে কাজে লাগাইতে কোন 
মতেই পারা যায় না। গরম জল যদি ফুটন্ত জলের মত গরম হয়, 
আর ঠাণ্ডা জল যদি বরফের মত ঠাণ্ডা হয়, তাহা! হইলেও গরম জল 
হইতে যে তাপ আসে, অত্যুতকুষ্ট এঞ্জিন যোগেও তাহার সিকি ভাগও 
কাজে লাগে না। যে সকল এগ্রিন লইয়া আমর! কারবার করি, 
তাহাতে সিকি দূরের কথা, সিকির সিকি কাজে লাঁগিলেই যথেষ্ট । বাকি 
সমস্ত তাপটার অপব্যয় হয় মাত্র । 

কাজেই তাপ থাকিলেই কাজ পাওয়া যায় এমন নহে; সেই তাপ 
গরম জিনিষ হইতে ঠাণ্ডা জিনিষে যাইবার সময় তাহাকে কাজে 
লাগান যায়। কিন্তু তখনও আবার সমস্ত তাপটাকে কাঁজে লাগান 
চলে না; তার কিয়দংশমাত্র, অতি সামান্য অংশমাত্র কাজে লাগে। 
বাকি সমস্তটা গরম জিনিষ তইতে ঠাণ্ড! জিনিষে চলিয়া! যায়। 

এখন বোঝ! গেল, কয়ল! পোড়াইয়! তাপ খানিকট। জন্মাইতে পারি- 
লেই বিশেষ লাভ হয় না; সেই তাপট। আবার গরম জিনিষে সঞ্চিত থাক 
চাই; যত গরম দ্রব্যে থাকিবে, ততই কার্যকরী ক্ষমতা অধিক 
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হইবে; আর যত ঠাণ্ডা আধারে থাকিবে, ততই তাহার কাজ করিবার 
ক্ষমতা অল্প হইবে । মনে কর এক সের ফুটন্ত জল আছে,। আর 
একসের বরফের মত ঠাণ্ডা জল আছে; এখন ছোট্ট একটি এঞ্জিন 
লাগাইয়া ফুটন্ত জলের তাপ ঠাণ্ড জলে যাইবার সঁময় উহার কিয়দংশ,__ 
ছুই আনাই হউক আর এক আনাই হউক,__কাজে পরিণত করিতে 
পারিবে । «বাকি চৌদ্দ আনা কি পোনের আন এর ঠাণ্ডা জলে গিয়া 
ঠাণ্ডা জলকে গরম করিয়! দিবে । ছুই আনাই হউক আর এক আনাই 
হউক, কিছু কাজ এইরূপে পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু সেই এক 
সের ফুটন্ত জল ও এক সের ঠাণ্ডা জল, স্বতন্ত্র না রাখিয়৷ একত্র 
মিশাইয়! ফেল ) ছুই সের মাঝামাঝি রকম গরম--:ন1 গরম না ঠাণ্ড__ 
জল পাইবে ) এক্ষেত্রে জলেরও এক কণা নষ্ট হইবে না, তাপেরও এক 
কণা নষ্ট হইবে না? কিন্ত কাজ এক আনা দূরের কথা, এক ক্রাস্তিও 
পাইবার আশা থাহিবে না। 
এক কথায় এইরূপ দ্রাড়ার। কোন দ্রব্যের যদি একাংশ উষ্জ 
থাকে, অন্য অংশ শীতল থাকে, তাহা হইলে উষ্জাংশ হইতে শীতলাংশে 
ভাপ চলিবার সময় তাহা! হইতে কতক কাজ মিলিতে পারে। কিন্ত 
সেই দ্রবোর সকল অংশই যদি সমান উষ্ণ থাকে, তাহা হইলে তাপ 
এক অংশ হইতে অন্য অংশে যাইতেও চাতে না, তাহা হইতে কাজ 
পাইবার আশাও থাকে না । 
ক্ষুদ্র বাম্পীয় যন্ত্রটাকে ত্যাগ করিয়! প্রকাণ্ড বিশ্বযন্ত্রটার বিষয় 
একবার ভাবিয়া দেখ । বিশ্বযন্ত্রের পক্ষেও এই নিয়ম। যে নিয়মে 
বাম্প যন্ত্র চলে, এখানেও সেই নিয়মেই তাপ হইতে কাজ হয়। বিশ্ব 
যন্ত্রে মধো আমর! দেখিতে পাই, সকল স্থল সমান উষ্ণ নহে। দৃষ্টান্ত 
গ্রহে ক পাইতে হইবে না। এ হুর্য্য কি ভয়ানক গরম, আর 
এই পৃথিবী তাহার তুলনায় কত ঠা; আর তাপ সর্বদাই গরম সৃর্ধ্য 
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হইতে ঠাণ্ডা পৃথিবীতে আদিতেছে। কিন্তু পৃথিবী প্রতিদিন হৃর্য্য হইতে 
যে তাঁপ পায়, তাহার কতটুকু কাজে লাগে? কতকট! কাজে লাগে 
বটে. কেননা সেই কত্ুকটার জোরেই আমাদের অস্বো ধাবতি, বার্বাতি, 
জলং পততি, গৌঃ শব্দায়তে ; এমন কি এই জীবধাত্রী ধরিত্রীর প্রায় 
সকল কাধ্যই তাহারই বলে নির্বাহিত হইতেছে ; কিন্তু বাকি যে তাপট! 
কোন কাজেই লাগে না, কেবল সৃুর্ধয হইতে পৃথিবীতে যায় ও পৃথিবী 
হইতে আকাশে ছড়াইয়া পড়ে, কাহারও কোন কাজে লাগে না, কেবল 
অপচয়ে ও অপব্যয়ে যায়, তাহার তুলনার উহার পরিমাণ কত 
সামান্য ! 

যা যায় তাহা আর আসে না। কত কবি ও কত দার্শনিক 
কালক্োতের ও জীবনম্োতের অপচয় দেখিয়া হা হতাশ করিয়া 
আসিতেছেন ; কিন্তু এই তাপশ্রোতের ভীষণ অপচয় দেখিয়া এ পর্যান্ত 
কেহ এক ছত্র কবিতাও লিখিল না, কোন পগ্ডিতও একটা তত্ব কথার 
উপদেশ দিল না। 

এই সংসারের নিয়মই এই যে যাহা ঝ্য়, তাহা আর ফিরে 
না। যে তাপ গরম জিনিষ হইতে ঠাণ্ডা জিনিষে যায়, তাহা আর 
ফিরে না। কেননা, তাপের স্বভাবই এই। জল যেমন স্বভাবতঃ 
নিম্ন প্রবণ, তাপ তেমনি স্বভাবতঃ শৈতাপ্রবণ,_-ইহার স্বাভাবিক গতিই 
উষ্ণ স্থল হইতে শীতল স্থানে; একবার শীতল পদার্থে স্থান 
পাইলে আর উঞ্ণ পদার্থে সহজে আসিতে চায় না। মানুষে চেষ্টা 
করিয়া আপনার শক্তি ব্যয় করিয়া জলকে উচ্চে ঠেলিয়া তোলে; 
সেইরূপ শক্তি ব্যয় করিয়া খানিকটা তাপকেও ঠাণ্ডা হইতে গরমে 
তুপিতে পারে বটে ; কিন্তু প্রকৃতির এমনি বিধান, যে এক গুণ তাঁপকে 
উষ্ স্থলে তুলিতে গেলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে দশ গুণ তাপ অন্যত্র 
শীতল স্থল হইতে শীতলতর স্থলে নামিয়। যায় । 
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ফলে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে তাপ ক্রমেই উষ্ণ হইতে শীতল দ্রব্যে চলিতেছে ; 
ক্রমেই তাপের কার্যকরী ক্ষমতা নষ্ট হইতেছে; যাহাং ছিল 
গরম, তাহ। শীতল হইতেছে ; যাহা! ছিল শীতল, তাহাও হয়ত গরম 
হইতেছে । কিন্তু ভৰিতব্য অবশ্যস্তাবী ; শেষ পর্যন্ত জগতে বর্তমান 
সমস্ত তাপ একাকার উষ্ণতা প্রাপ্ত হইবে। জগতের এখানটা গরম, 
ওথানটা ঠীপ্তা, এরূপ শেষ পর্য্যন্ত থাকিবে না ) সর্বত্রই সমান গরম বা 
সমান শীতল হইয়া যাইবে। তখন তাপ থাকিবে বটে, কিন্তু সেই 
তাপকে কেহ কাজে লাগাইতে পারিবে না) সেই তাপ হইতে কোন 
কাজ উৎপাদন করিবার কোন উপায় থাকিবে না। জগদ্ন্ত্র তখন নিশ্চল 
হইবে ; বিশ্বঘটিকার পেওুলম তখন স্পন্দহীন হইবে; চাকাগুলি আর 
নড়িবে না; কাটাগুলি থামিয়া যাইবে । সেই দিন বিজ্ঞানমতে জগতের 
মহাপ্রলয়। সেই মহাপ্রলয় নিবারণে মন্ুষ্যের কোন ক্ষমত। নাই । তবে 
তাপের অপচয় যথাসাধ্য নিবারণ করিয়া শেষের সেই ভয়ঙ্কর দিন 
যতকিঞ্চিৎ বিলম্বিত করিবার ক্ষমতা মানুষের হস্তে কিয়ৎপরিমাণে আছে 
বটে। কিন্তু মানুষ কি সেই অপচয়ের নিবারণে চেষ্টা করে? একালের 
উন্নত ন্পদ্ধিত বিজ্ঞানিবিদ্ভা এই তাপের অপচয় প্রতিবিধান 
করিবার কোন চেষ্টা করিয়াছে কি? বরং তাহার বিপরীত কাওই 
দেখ! যাইতেছে । প্ররুতিদেবী কতকটা যেন দয়াবশ হইয় 
যে মৃদঙ্গাররাশি ও কেরোসিন তৈলের রাশি অপরিণামদর্শী মনুষ্যের 
চক্ষুর অন্তরালে তূগর্ভমধ্যে সঞ্চয় করিয়৷ রাখিয়াছিলেন, আজ 
মনুষ্য তাহার সন্ধান পাইয়া সেই যুগাস্তসঞ্চিত সম্পত্তি তুলিয়া 
আনিতেছে ও আপনার তাৎকালিক নুবিধার জন্য ভবিষ্যৎ বংশধরগণকে 
বঞ্চিত করিয়া! তাহাকে পোড়াইয়া শীতল বায়ুতে পরিণত করিতেছে। 
পৃথিবী যুড়িয়। কলকারথানার এঞ্জিনে এই নৈসর্গিক শক্তিসমষ্টি মুহূর্তে 
'অপচিত হইয়া! যাইতেছে; তজ্জন্য কেহ পরিতাপ করে না, কেহ 
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আক্ষেপ করে না। কেবল ছুই একজন বৈজ্ঞানিক তাপের এই 
অপচয় দেখিয়া বিহ্বল তন ও সেই সঙ্গে জগতের পরিণাম ভাবিয়। 
আতঙ্কিত হন। | 

এতক্ষণে বোধ হয়়*হেঁয়ালি ভাঙিল; আঁধারে আলো জ্বালিয়৷ প্ররুতি 
দেবীকে ফাকি দিতে গিয়া আমরা নিজেই ফীকি পড়িতেছি, এই 
হেয়ালির তাৎপধ্য পাওরা গেল। রাত্রির অন্ধকার দূর করিজ্তে আমরা 
চাই কিঞ্চিৎ আলোক, বৎকিঞ্চিৎ শক্তি । আকাশ বা ঈথর মধ্যে কিয়ৎ- 
কাল ধরিয়া গোটাকত কম্পনতরঙ্গ উৎপাদন করিলেই আমাদের কাজ 
চলে। কিন্তু তজ্জন্য আমরা তেল পোঁড়াইয়া, বাতি পোড়াইয়, গ্যাস 
পোড়াইয়া, দস্তা পোড়াইয়া, সহত্্র গুণ পরিমাণ শক্তিকে অপচয় করিয়া 
তাহার কার্যকারিতা নষ্ট করিয়া ফেলি। চাই আমর! একখান! হাত 
পাখার সাহাষ্যে গ্রীষ্ম নিবারণ করিতে, আমাদের উদ্ভাবিত উপায় 
একটা প্রবল ঝঞ্চাবাত্যার সৃষ্টি করিয়া ফেলে। শক্তির এই অপচয় 
দেখিলে বুদ্ধিমান লোকে ব্যথা পায়, দুরদর্শী লোকে ব্যাকুল হয় । ব্যাপারটা 
প্রায় হাস্যকর । আচমনে এক গঙ্ুষ জল আবশ্যক) আমর! হিমালয় 
হইতে খাল কাটিয়া গঙ্গা আনিয়া গৃহদ্বারে উপস্থিত করি, এবং 
তজ্জন্য একটা রাজ্যের তহবিল অপব্যয় করি । বিশল্যকরণীর একটা 
শিকড়ের জন্য আমর প্রকাণ্ড গন্ধমাদনকে স্বন্ধে করিয়া সমুদ্র 
লঙ্ঘনের আয়োজন করি। প্রকৃত পক্ষে ইহ! প্রহসন; কিন্তু এই 
প্রহসনের পরিণাম যেরূপ শোচনীয়, তাহাতে হাস্যরসের অপেক্ষা 
করুণরসের সঞ্চার হওয়াই উচিত। 

ভরসা করি এখনও কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া মনুষ্য- 
জাতিকে সমস্ত কলকারখানা এঞ্রিন বন্ধ করিতে উপদেশ দিবেন; 
রাত্রিতে অন্ধকারে কারবার করিতে বলিবেন, এবং পাকশালার উনান 
গুলির অপকারিতা বুঝাইয়৷ দিয়া মনুষ্জাতিকে সত্যযুগোচিত আমান 
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ভোজনে প্রবৃত্তি দিবেন। এইরূপ করিলে অন্ততঃ শেষের সেদিন কিছু- 
কাল বিলম্বিত হইতে পারিবে । 

বিলম্বিত হইতে পারিবে বটে, কিন্তু'এ পধ্যন্ত। . প্রকৃতি সর্বদা 
বিলাসী ধনিসস্তানের মত সঞ্চিত শক্তি-সম্পত্তি ছুই হাতে অজন্্ 
অপব্যয় ও অপচয় করিতেছেন, তাহা নিবারণের কোন উপায় দেখা 
যায় না।« প্রকৃতিকে এই অপবায়ে ক্ষান্ত হইতে উপদেশ দিবে, 
এমন লোক কোথায়? মনুষ্যের পক্ষে ইহার প্রতিবিধান আপাততঃ 
অসাধ্য। 

মন্ুষ্যের পক্ষে অসাধ্য, কিন্তু মাঝ্স ওয়েলের কল্পিত ভূতের অসাধ্য 
নতে। যদি আমরা কোনরূপে সেই উপদেেবতাটিকে কোনরূপে বশীভূত 
করিয়া লইতে পারি, তাহা হইলে বিশ্বযন্্র। আরও কিছুদিন টিকিলেও 
পারে; এমন কি ব্রহ্মাণ্ডের বিধাতাও হয়ত তাহার নির্মিত বিশ্বযস্ত্টিকে 
অকালে আচল হইতে দেখার ক্লেশ হইতে অব্যাহতি পাইতে পারেন । 

সেই ভূতের কাজ কি? জগতের বর্তমান ব্যবস্থা এই ষে খানিকটা 
গরম জল ও খানিকটা ঠাণ্ডা জল একত্র মিশাইলে ছুই সমান 
গরম হইয়া পড়ে; "গরম জলটা একটু ঠাণ্ডা হয়, ঠাণ্ডা জলটা 
একটু গরম হয়। ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। জগৎটাকে ভবিষ্যৎ মহা- 
প্রলয় হইতে রক্ষা করিতে হইলে ঠিক ইহার বিপরীত কার্য্যের দর- 
কার। খানিকটা না-গরম না-ঠাণ্ড “নাতিশীতোষ্” জল একট! পাত্রে 
রাখিলাম ;) একটু পরে গিয়া যেন দেখিতে পাই যে পাত্রের অদ্ধেক জল 
ফুটিতেছে ; বাকি অদ্ধেক বরফ হইয়! রহিয়াছে । তাপ আপনা হইতে 
সরিয়! গিয়। জলের একা*শ হইতে অন্য অংশে গিয়াছে । এইব্নপ ঘটন। 
বর্তমান ব্যবস্থায় অসস্ভব-_-এই ব্যাপারটা সাধ্যে পরিণত করিতে হইবে। 
মাক্স ওয়েল নিজে ইহা! পারিতেন না; কিন্তু তাহার কল্পিত ভূতে ইহা 
পারে; কিরূপে পারে, বলিতেছি। 
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একটা দৃষ্টান্ত লয়া যাক। মনে কর, দুইটা ঠিক সমান আয়- 
তনেরও কুঠরির মাঝে একটা দেওয়ালের ব্যবধান আছে ও সেই 
দেওয়ালে একট! ক্ষদ্র জানালা আছে। জানালাটা অতি ছোট) 
এত ছোট যে বিনা আ্লীসে কেবল ইচ্ছামাত্রে খোলা যায় বা বন্ধ করা 
যায়। কুঠরি ছুইটার অন্য কোথাও জানালা দরজা বা কোন ফীক 
পর্যন্ত নাই। একটা কুঠরিতে বাতাস পুরিয়! রাখিয়াছি; আর 
একটা কুঠরিতে বায়ু পর্যন্ত নাই ; উহা একেবারে শুন্য। প্রথম কুঠরিতে 
যে বাধুটা আছে, মণে কর তাহা বৈশাখ মাসের বায়ুর মত তপ্ত 
বাধু। এখন মাঝের দেওয়ালের জানাল! খুলিয়া! দিবামাত্র খানিকট। 
হাওয়া এ কুঠরি হইতে ও কুঠরিতে যাইবে । কিছুক্ষণ পরে দেখিবে, 
উভয় কুঠরি বায়ূপূর্ণ হইয়াছে । যে বায়ু একটা ঘরে আবদ্ধ ছিল, 
তাহা এখন ছুইট! ঘর অধিকার করায় তাহার চাপ কনিয়৷ গিয়াছে । 
কিন্তু উষ্ণতার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটে নাই । পুর্বে একটা ঘরে বায়ু 
যেমন গরম ছিল, এখন সেই বাধু ছুই ঘরে আসিয়াও তেমনি গরমই 
রহিয়াছে । এইনূপে এক ঘরের বামু অন্য শূন্য ঘরে চালাইয়! দিলে 
তাহার উষ্ণতার কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটে না। জগদ্বিখ্যাত জুল সাহেব 
তাহা দেখাইয়াছেন। ইহাই প্রাক্কৃতিক নিয়ম । 
_.. ৰাষুর উষ্ণতার কারণ কিঃ বায়ুর অণুগুলি অনবরত এদিকে 
ওদিকে ছুটাছুটি করে; যাহার গায়ে লাগে, তাহাকেই ধাকা! দেয়; 
যত জোরে ধাক্কা দেয়, ততই বাধু গরম বোধ হয়। একটা ছোটখাট 
কুঠরিতে কত কোটি কোটি বাধুর অণু আছে। প্রত্যেক অণুই ইত- 
স্ততঃ বেগে ছুটিতেছে ; সে বেগই বা আবার কি ভয়ঙ্কর ! যে বাধুতে 
আমাদের গৃহ পূর্ণ, তাহার অণুগুলির বেগ প্রতি মিনিটে প্রায় কুড়ি 
মাইল । রেলের গাড়ী ঘণ্টায় ত্রিশ:চল্লিশ মাইল হিসাবে চলে) আর 
এই বাধুকণিকাগুলি মিনিটে প্রায় কুড়ি মাইল, অর্থাৎ ঘণ্টায় প্রায় 

১৭ 
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বার শ মাইল, বেগে ছুটাছুটি করে। আবার বায়ুর উষ্ণতা যত বাড়ে, 
এই অণুগুলির বেগও ততই বাড়ে । ঁ 

মনে করিও না, যে সকল অণু ঠিক একই বেগে, চলে। উপরে 
যে মিনিটে বিশ মাইল বেগের কথা বলিলাম, তাহ একটা গড় হিসাবে । 
কোন অণু হয়ত বিশ মাইলের অনেক অধিক বেগে ছুটিতেছে, কোনটা 
হয়ত বিশধ্মাইলের অনেক কম বেগে ছুটিতেছে। তবে সকলের বেগ 
গড়ে বিশ মাহইল। উঞ্ণতাবৃদ্ধিমহকারে বেগের এই গড়ট। বাড়িরা 
ষায় ও উষ্ণতা কমিলে গড়টা কমি বায় মাত্র। 

এখন মনে কর, এই বাধু একট কুঠরিতে আবদ্ধ আছে ; তাহার 
কোটি কোটি অণু গড়ে বিশ মাইল হিসাবে প্রতি মিনিটে এপধিক 
ওদিক চুটিতেছে, কুঠপ্সির দূওরালে ধাক্কা দিতেছে ও ধাক্কা পাহয়া 
আবার অন্ত মুখে ছুটিতেছে। বেগ গড়ে বিশ মাহল ) কাহারও বা বিশ 
মাইলের বেশী, কাহারও বিশ মাহলের কম, গড়ে বিশ মাইল। 
এখন মনে কর, সেই ভূতটি সেহ জানালার কাছে বসিয়া আছেন 
এবং হচ্ছামত জানালা খুণিতেছেন খা বন্ধ করিতেছেন। তাহার 
দেহখানি অতি সুক্ষ) দেবযো:ন কি ন!! তাহার ইন্ত্রিয়নিচয়ও তন্রপ 
সুঙ্গমু অনুভব-শক্তিবিশিষ্ট । আমাদের কি সাধ্য যে বাষুর অণু পরমাণু 
লইয়া কারবার করি !- কিন্তু সেই স্থক্র্দেহ উপদেবত। তাহার তীক্ষু দৃষ্টিতে 
প্রত্যেক অণুর গতায়াত পর্যবেক্ষণ করেন এবং ইচ্ছ৷ করিলে প্রত্যেক 
ক্ষুদ্র অণু.ক তাহার ক্ষুদ্র অঙ্গুলি দ্বারা চাপিয়া ধরিতে পারেন। এখন 
মনে কর, তিনি জানালার পাশে বসিয়া নিবিষ্টমনে বারুর অণুগুলির 
গতিবিধি পর্যালোচন। করিতেছেন ; যে অণু বিশ মাইলের আঁধক বেগে 
জানালায় আসিয়া পৌছিতেছে, তাহাকে স্সন্ত্রমে দ্বার খুলিয়া পাশের 
কুঠরিতে প্রবেশ করিতে দিতেছেন, আর যে অণুটা মন্দ গতিতে অর্থাৎ 
বিশ মাইলের কম বেগে আসতেছে, তাহাকে তৎসণাৎ “প্রবেশ 
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নিষেধ” বলিয়া! ফিরাইয়। দিতেছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে কি দেখিবে ? 
পাশের ঘরে ক্রমাগত দ্রুতগামী অণুগুলি জমিতে থাকিবে ? তাহাদের 
সকলেরই বেগ বিশ মাইলের অধিক; কাজেই তাহাদের গড়ে বেগ 
বিশ মাইলের অধিক হইঠব। আর অন্য গৃহে দ্রুতগামী অণুর সংখা 
ক্রমেই কমিবে ও মন্দগতি অণুর সংখা! ক্রমেই বাড়িবে; সেখানে 
অণুগুলির গড় বেগ ক্রমেই কমিয়া বাইবে । আবার বেগের বুদ্ধির 
ফল বাধুব উষ্ণতা বুদ্ধি; আর বেগের স্রাসের ফল বায়ুর উষ্ণতার হাস। 
কাঁজেই কিছুক্ষণ পরে দেখিবে, একটা কুঠরির বাধু ক্রমেই শীতল ই- 
তেছে 9 আন্ত কুঠরি ক্রমেই উষ্ণ ৩র বাঘু ছার! পুর্ণ হইতেছে । ছুটি ঘরের 
বারুর উষ্ণতা এইবপে ভিন্ন হইয়া! গেল, অথচ সেই দৈতা মহাশয়কে এক 
কণিকা! শক্তি খরচ করিতে হহল না) কেননা, তাহার ক্ষুদ্র অঙ্গুলির 
সঞ্চালনে ক্ষুদ্র গবাক্ষের ক্ষুদ্র কপাটখানির নাড়াচাড়ায় শক্তি ব্যয়ের 
অপেক্ষাই রাখে না। তাহার দেহখানি যেমন ইচ্ছ। সুক্ষ মনে করিতে 
পার। যে কপাটখানি তিনি নাড়িতেছেন, তাঠাও যত ইচ্ছা হালক। 
মনে কারতে পার। অত হালকা কপাট খুলিতে বাবন্ধ করিতে আর 
শক্তি খরচ কোথায় ? কিন্তু ফলে হইল কিঃ ছিল একটা কুঠরিতে সর্বত্র 
সমান গরম খানিকটা হাওয়া; এখন পাওয়া গেল ছুইট৷ কুঠরির একটায় 
গরম হাওয়া, আর একটায় ঠাণ্ডা হাওয়া । এ"ন তুমি সচ্ছন্দে একটা ছোট্ট 
এঞ্জিন যৌগে উষ্ণ বাধুর তাপকে শীতল বাধুতে চলিতে দিয়া সেই তাপের 
কিয়দংশ কাজে লাগাইতে পার। আমাদের যাহা অসাধা, এ ভূতের 
তাহা সাধ্য। তিনি মনে কৰিলে যে কোন দ্রবোর দ্রুতগামী অগুগুলিকে 
এক ধারে ও মন্দগামী অণুগুলিকে অন্ত ধারে গোছাইয়! র'খিয়! এক ধার 
তপ্ত ও অন্ত ধার ঠাণ্ডা করিতে পারেন । তিনি ইচ্ছা! করিলে শক্তির 
অপচয় নিবারণ করিয়া জগদ্যন্ত্রের বর্তমান বাবস্থাটাই বিপর্যস্ত করিয়া 
দিয়! ব্রন্মাণ্ডের পরমাধু যথেচ্ছ পরিমাণে বাড়াইয়। দিতে পারেন। 
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এই দেবতাটি ক্লার্ক মাঝ্সওয়েলের মানস-পুত্র ৷ ব্রহ্মার মানসপুত্র 
হইতে জগতে অনেক সময় অনেক দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। কিস্তু এই 
বৈজ্ঞানিকের মানস-পুত্র, ব্রহ্মা আমাদের যে উপকারটুকু করেন নাই, 
তাহা সম্পাদনে সমর্থ। কিন্তু দুঃখের -বিষয়, এই দেবযোনিটির সহিত 
সাক্ষাৎকারের ও তার বশীকরণের উপায় অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই ; 
আবিষ্কারের সম্ভাবনাও দেখা যায় না। অতএব আমরা যে তিমিরে, 
সেই তিমিরেই রহিয়! গেলাম । 

বিশ্বজগতের কোন না কোন খানে এইরূপ দেবযোনিগণ বসিয়' 
অণুগুলিকে লইয়া! বাছাই করিতেছেন কি না, তাঁহ1 আমরা জানি না! 
কাজেই জগদ্যন্ত্রের কীট! হয়ত একদিন অচল হইয়! যাইবে, এই আশঙ্ক' 
রৃহিয়া গেল। তবে সমস্ত বাতি: নিবাইয়! উনান নিবাইয়! আমরা সেই দিন 
কতকটা বিলম্বিত করিতে পারি । তাহা! করিব কি? 


' ফুলিত জ্যোতিষ 


পুরাতন কথার পুনকুক্তি সকল সময়ে প্রীতিকর হয় না) অথচ পুনঃ 
« পুনঃ না বলিলেও সম্যক ফল পাওয়। যায় না। রর 

ফলিত জ্যোতিষে বিশ্বাদ করিব কি না, এই একট। পুরাতন কথ।। 
উভয় পক্ষ হইতে যাহা কিছু বলিবার ছিল, তাহা বহুকাল নিঃশেষ হহয়া 
গিয়াছে; আর নূতন কিছু বলিবার আছে, তাহা বোধ হয় না। অথচ 
এক পক্ষ হঠাৎ এমন বেগে অপর পক্ষকে আক্রমণ করেন, যে ৩খন 
তাড়াতাড়ি পুরাতন মগ্িচাধরা অন্ত্রগুলি বাহির করিয়া কোনরূপে শাণ 
দিয় ব্যবহারোপযোগা করিয়া লইতে হয়। 

আত প্রাচীন কাল হইতে উভয় পক্ষের মধ্যে খিবাদ চলিয়া আস- 
তছে, তাহার মীমাংসা এ পর্যন্ত হৃহল নাঃ অথচ আমার বোধ হয়, 'এক 
কথায় ইহার মামাংসা হওয়া উচিত । একটা উত্তর দিলেই যেন গোণ- 
যোগ ঘিটিয়া যাইতে পারে । 

উত্তরটা এই । মহাশয় ফলিত জ্যোতিষে বিশ্বাম করেন; মহাশয় 
বে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে আপনার তৃপ্তি হহয়াছে; 
আপনি অনুগ্রহপূর্বক সেই প্রমাণগুলি আমার নিকট উপস্থিত করুন; 
আমার তৃপ্তি জন্মে বিশ্বাস করিব, নতুবা করিব না। আপনার সংগৃহীত 
প্রমাণে বি আমার তৃপ্তি না জন্মে, তজ্জন্ত আমাকে নির্বোধ বা 
ভাগ্যহীন মনে করিতে পারেন; কিন্তু অনুগ্রহ করিয়। গালি দিবেন 
না। কেননা এই শেষোক্ত অধিকার আপনারও যেমন আছে, আমারও 
তেমনি আছে। পাল্টা গালি দিতে আমাকে বাধ্য করিবেন না। 

এ কালে বাহার! খিজ্ঞানবিগ্ভার আলোচনা! করেন, তাহাদের একটা 
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ভয়ানক ছুর্নাম আছে, ষে তাহারা! ফলিত জ্যোতিষে বিশ্বাম করেন না। 
তারা এজন্য ষথেষ্ট তিরস্কারের ভাগী হইয়া থাকেন। সম্যক .প্রমাণ 
পাইয়া তাহার! যদি তৃপ্ত না! হইতেন, তাহা হইলে তাহাদিগকে গালি 
দিলে বিশেষ পরিতাপের হেতু ঘটিত না; কিন্তু অত্যন্ত আক্ষেপের 
বিষয় এই যে, ধাহারা গালি দিবার সময়ে অতান্ত পরিশ্রম করেন, প্রমাণ 
উপস্থিত «করিবার সময় তাহাদিগকে একবারে নিশ্চেষ্ট দেখা যায়; এবং 
যখনি তাহাদিগকে প্রমাণ আনিতে বলা যায়, তখনি তাহার! প্রমাণের 
বদলে তত্বকথা! ও নীতিকথা শোনাইতে প্রবুত্ত ভন । 

তাহারা তর্ক করিতে বসিবেন, রামচন্ত্র খায়ের পুত্রের জন্মকালে 
বুধগ্রহ যখন কর্কটরাশিতে প্রবেশ করিয়াছে, তখন সেই পুক্র ভাবী 
কালে ফিলিপাইনপুজের রাজা হইবেন, তাহাতে বিন্ময়ের কথা কি? 
ইহা! অসম্ভব কিরূপে ? বিশেষতঃ বখন স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, যে প্রত্যত 
সূ্য্যোদয় হইবামাত্র পাখী সব রব করিতে থাকে, কাননে কুন্ুম- 
কলি ফুটিয়া উঠে, এবং গোপাল গরুর পাল লইয়া মাঠে যায়। আমর' 
বৎমর বৎসর দেখিয়। আসিতেছি. যে সুর্যাদেব বিষুবসংক্রমণ করিবামাত্র 
দিনরাত্রি অমনি সমান হইয়া! যায়; তখন শনিশুক্রসঙ্গম ঘটিলে দাই- 
বীরিয়াতে ভূমিকম্প ঘটিবে, ইহাতে বিচিত্র কি? আবার চক্দ্রোদয়ে 
সমুদ্রের বক্ষ স্মিত ভয়! উঠে, ইভ1 যখন কবি কালিদাস হইতে বৈজ্ঞানিক 
কেলবিন পর্য্যন্ত সকলেই নির্ধিবাদে স্বীকার করিতেছেন, তখন সেই চক্র 
বৃহস্পতির সমীপস্থ হইলে লুই নেপোলিয়নের দৌহিত্রের শিরঃপীড়া কেন 
না ঘটিবে? একটা যদি সম্ভব ভয়, আর একটা অসম্ভব কিসে হইল £ 
বিশেষতঃ মহাকবি সেক্ষপীয়র যখন বলিয়া গিয়াছেন, স্বর্গে ও মর্ত্যে 
এমন কত কি আছে, যাহ নানবের জ্ঞানাতীত । 

বাস্তবিকহ স্বর্গে ও মর্ত্যে এমন কত বিষয় আছে, যাহ! মানবের 
পক্ষে শ্বপ্লাতীত। বিজ্ঞানবিগ্ভার আলোচকগণ যে তাহ না জানেন, 
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এমনও নয়। স্বর্গ পর্ান্ত বাইতে হইবে কেন, এই মর্ভোই দেখ, প্রীষ্টলি 
ক্যার্কেণ্ডিশ লাবোয়াশিয়ার প্র হইতে একশত বৎসর কাল আমরা 
রসায়নগ্রস্থে মুখস্থ করিয়া আসিতেছিলাম, যে আমাদের অন্তরিক্ষে 
গোটা! পীচেকের বেশী বারু নাই ; কিন্তু দেখিতে দেখিতে এই কর 
বৎসরের মধো সেই চিরপরিচিত্ত অন্তরিক্ষ মধো অজ্ঞাতপুর্ব অশ্রতচর 
কত নূতন বায়,র অস্তিত্ব বাহির ভইতে চলিল, এবং পৃথিবাঁর যাবতীয় 
রসায়ন গ্রন্থেব নৃতন সংস্কনণ বাহির করার প্রয়োজন ভইয়া উঠিল; 
কয়েক বৎসর আগে উহা £ক ভাবিয়াছিল* বিধাতা অত্যন্ত যত্বের 
সহিত মন্ত্রের বীভৎস অস্থিকঙ্কালকে মোলায়েম মস্যণ ত্বকের আবরণের 
ভিতর সঙ্গোপনে রাখিয়! পেলীর ও তাার শিষাগণের নিকট দূরদর্শিতার 
ও সৌন্দর্যাবুদ্ধির জন্য কত বাহবা পাইয়া! আসিতেছিলেন, সহসা ক্রুকৃস্‌ 
টিউবের ভিতর হইতে নৃতন ধরণের রশ্মি বাভিরে আসিয়া সেই কস্কালকে 
প্রকাশ করিয়া দিবে, তাহাই বা কে জানিত! 

সুতরাং এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র পৃথিবীরই সকল সংবাদ বখন অদ্যাপি 
জ্ঞানগোচর ভইল না, পরস্ভ নিত্য নৃতন ঘটনা মন্থুযোর বিজ্ঞান 
বি্ভাকে এক একট! ধাক্কা দিয়া বিপধ্যস্ত করিয়া ফেলিতেছে, তখন এত 
বড় বিশ্ববুন্াণ্ডে কোথার কি সম্ভব কি 'অসম্ভব, তাহার সম্বন্ধে 
বন্ততা করিতে যাওয়া বাতুলতা ভিন্ন আর কি হইতে পারে? 
তোমাদের বিজ্ঞানেই না কি বলে, যে প্রস্ুর্যাটার আয়তন বার লক্ষ পৃথি- 
বীর সমান ; শী নক্ষত্রটা হইতে আলো আসিতে বার বৎসর পোনের 
দিন অতিবাহিত হয়, সেই আলো আবার সেকেণ্ডে লক্ষ ক্রোশ বেগে 
চলে, ইত্যাদি। ইতরের পক্ষে ইহাতে বিশ্বাসস্থাপন কঠিন। এত বড় 
ব্রহ্মাওটার সম্বন্ধে এটা সম্ভব, ওঠা অসম্ভব, এরূপ চুড়ান্ত নিষ্পত্তি বালকের 
পক্ষেই শোভা পায়, বিজ্ঞানবাদী্দের পক্ষে নহে। 

অছে৷ সকলি ষথার্থ ; তথাপি বৈজ্ঞানিক আপনার জেদ ছাড়িবে 
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না। দে বলিবে সবই যথার্থ -জগতে অসম্ভব কিছুই নাই। উক্কা- 
বর্ষণে রাষ্ট্রবিপ্রব, যোগবলে আকাশবিহার ও মন্ত্রবলে পিশাচসিদ্ধি, 
কিছুই অসম্ভব নঙে। অমুক ঘটনাটা মাধ্যাকর্ষণের নিয়মের প্রতিকূল, 
অমুক ঘটনাটা শক্তির নিয়মের প্রতিকূল, ইত্যাদি বলিয়া তাহার 
অসস্ভাব্যতা সপ্রমাণ করিতে বসা ঠিক নহে । এমন কি, সেকালের বীরেরা 
দেবতার সহিত কারবার করিতেন এবং একালের বীরেরা উপদেবতার 
সহিত কারবার করেন, ইহাতে 9 অসম্ভব বলিয়া উপস্ঠাসের কথা কিছুই 
নাই । আমার বোধ ভয় না, একালের কোন বৈজ্ঞানিকের এরূপ দ্বঃসাভস 
আছে যে, তিনি যক্তিবলে & সকল ঘটনার অসমন্তভাবাতা প্রতিপন্ন করিতে 
পারেন। 

বস্তৃতঃ বৈজ্ঞানিকের উপর এমন অনেক উক্তি সর্বদা আরোপিত হর, 
যাহা তিনি কখনই করেন নাই । লোকে বলে বৈজ্ঞানিক প্রার্কতিক 
নিয়মের অব্যভিচারিতায় নিশাস্ত বিশ্বাসী, অর্থাৎ প্রাকৃতিক নিয়মের যে 
ব্যভিচার বা বাতিক্রম বা লঙ্ঘন হইতে পারে, ইহা তিনি বিশ্বান করেন 
না। কিন্তু ইহা মিথ্যা কথা । এপর্যন্ত আম একখানি খাটি বৈজ্ঞানিক 
গ্রন্থ দেখি নাই, বাঁভাতে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে কাঠাল ফল বৃস্তচ্যত 
হইলে ভূমিতে পড়িতে বাধা, অথবা কুরয্যদেব পৃথিবীকে চতুঃপাশ্থে ঘুরা- 
ইতে বাধ্য । বস্ততঃ জগতে এরূপ কোন বাধ্যবাধকতা নাই । এ পর্যাস্ত 
কীঠাল ফল বুস্তচ্যুত হইলেই ভূমিতে পড়িয়া আসিতেছে, কাহারও 
ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে নাই; তাই পদার্থবিদ্যাবিদেরা 
বলেন, কাঁঠাল ফলের শ্ররূপ স্বভাব, সে ভূমিতেই পড়ে, আকাশে 
উঠে না) এত কাল তাভাই করিতেছে, সম্ভবতঃ কাল পরশুও সেইরূপই 
করিবে । কিন্তু কাল হইতে যদি কাঠাল ফল আর ভূমিতে পত্তন 
অনুচিত ভাবিয়! আকাশে আরোহণই কর্তব্য বিবেচনা করে, সমস্ত 
বৈজ্ঞানিকমগুলী নিতান্ত নির্বিকারচিত্তে আপন আপন থাতার মধ্যে 
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তখন লিখিতে থাকিবেন, কাঁঠাল ফলের ম্বভাবের অমুক দিন হইতে 
পরিবর্তন হইয়াছে,_অমুক তারিথ পধ্যন্ত সে ভূমিতে পড়িত, এখন 
সে আকাশে উঠে। এবং কাঠালের দেখাদেখি সকল দ্রব্যই যদি সেই 
পন্থা অবলম্বন করে, তাহা! হইলে পদার্থবি্যাগ্রন্থগুলির ভবিষ্যৎ সংস্করণে 
দেখা যাইবে, পৃথিবী এখন আর আকর্ষণ করেন না, দূরে ঠেলেন। 
প্রকৃতির নিয়মট। বদি বদলাইয়] যায়, কেন বদলাইল তাহ! প্রক্তি দেবীই 
বলিতে পারেন ; বৈজ্ঞানিকের তঙ্জন্য মাথাবাথার কোনই প্রয়োজন হয় 
না! এবং প্রকৃতির নিকট তাহার কৈফিয়ত চাহিবারও উপায় নাই । ৃ 

ফলতঃ আশর্কীঠালের ভুতলপাতে সর্বসাধারণের প্রচুর স্থার্ 
আছে, বিশেষতঃ এ এ দ্রব্য খন স্ত্রপক্ক অবস্থার থাকে ; কিন্তু বৈজ্ঞা- 
নিকের তাভাতে বিশেষ স্বার্থ কিছুই নাই। দলীলের ভিতর যাহাই 
থাকুক, রেজি টার বাবু তাহা বরেজিষ্টারি করিয়া বান, দাতা ও গৃহীতার 
অভিসন্ধি জানা তাহার আবশাক হয় না; বৈজ্ঞানিক সেইরূপ প্রাকৃতিক 
ঘটনাগুলিকে কেবল রেজিষ্টারি করিয়া বান ; ঘটনাটা এমন কেন 
ইল, তাহা ভাবিয়া দেখা তাহার পক্ষে আবশ্তুক হয় না। অন্ততঃ 
এ পর্য্স্ত এমন কোন বিজ্ঞানবিদের নাম শুনি নাই, যিনি কোন 
প্রাকৃতিক ঘটনার মূল কারণ অনুসন্ধানে সমর্থ হহ্য়াছেন বা তজ্জন্ত বিশেষ 
প্রয়াসের প্রয়োজন দেখিয়াছেন । 

তবে কোন একটা ঘটনার খবর পাইলে সেই খবরটা প্রত 
কি ন। এবং ঘটনাটা প্রকৃত কি না, তাহা রেজিষ্টারির পুর্বে জানিবার 
অধিকার বিজ্ঞানবিদের প্রচুর পরিমাণে আছে । এই অনুসন্ধান কা্ধ্যই 
বোধ করি তাহার প্রধান কার্য । প্রকৃত তথ্যের নির্ণয়ের জন্য তাহাকে 
প্রচুর পরিশ্রম স্বীকার করিতে হয়। বরং তজ্জন্য তাহার বুদ্ধি নান! 
সংশয়ের উদ্ভাবন ও সেই সংশয় অপনোদনের বিবিধ উপায় আবিষার করে। 
আমাদের মত অবৈজ্ঞানিকের সহিত বিজ্ঞানবিদের এইখানে পার্থক্য। 


২৬৬ জিজ্ঞাস! 


আমরা যত সহজে কোন একট ঘটনায় বিশ্বাস করিয়া ফেলি, তিনি তত 
সহজে বিশ্বাম করিতে চাহেন না) নানারপ প্রমাণ অনুসন্ধান ্করেন। 
আমরা ভদ্রলোকের কথায় অবিশ্বাস নিতান্ত অসামাজিক“কাজ ও অনুচিত 
কাজ মনে করি, কিন্তু বৈজ্ঞানিকের এই সামাজিকতা বোধ অতি অল্প । 
তিনি অতি সহজে অত্যন্ত ভদ্র ও স্থুশীল ব্যক্তিকে ও বলিয়া বসেন, তোমার 
কথায় আঁমি বিশ্বাস করিলাম না। এইটাই বিজ্ঞানবিদের ভয়ানক দোষ ; 
তবে তাহার এই সংশয়পরতা কেবল অন্ঠের প্রতিই নহে ; তাহার 
নিজের উপরেও তাহার বিশ্বাস অল্প। তিনি আপনার ইন্দ্রিয়কে 
বিশ্বাস করেন না ও আপনার বুদ্ধিকে ৪ বিশ্বাস করেন না। কোথায় কোন্‌ 
ইন্ড্রিয় তাহাকে প্রতারিত করিয়া ফেলিবে কখন্‌ কৰে পূর্ণ জাগ্রত 
অবস্থাতেও একটা স্বপ্ন দেরিয়া ফেলিবেন, এই ভয়েই তিনি সর্বদা 
আকুল। তাহার যখন নিজের প্রতি এইরূপ সংশর, তখন তাহার পরের 
প্রতি অবিশ্বাস ক্ষমাযোগ্য। 

প্রমাণ সংগ্রহ যে সকল সময়েই অত্যন্ত কঠিন, এমন নভে । এমন 
অনেক নূতন ঘটন' সর্বদা আবিষ্কৃত হয়, যাহাতে প্রমাণ খুঁজিতে বিশেষ 
প্রয়াস পাইতে তয় না। মনে কর সে দিন যে একটা নূতন প্রাকৃতিক 
ব্যাপার আবিষ্কৃত হইল, যে এমন এক রকম আলে আছে, যাহার 
সাহায্যে বাঝ্সর ভিতর টাকা রাখিলেও ধরা পড়ে, মানুষের অস্থিকস্কালে 
হাড় কয়খানা, তাহা দেখান চলে । এই ব্যাপার সত্য কি না, তাহার প্রমাণ 
পাইতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় না। একটা কাচের গোলার ভিতর হইতে 
বায়ু নিষ্কাশন করিয়া! তন্মধ্যে তাড়িত স্ফুলিঙ্গ পুনঃ পুনঃ চালাইতে থাক 
ও একথান1 কাগজে একটা প্রলেপ মাখাইয়া আধার ঘরে সেই কাগজ- 
খানা এঁ গোলার সন্মখে ধর) উভয়ের মাঝে ধরিলেই সেই প্রলেপের 
উপর বাক্সর ভিতরের টাকার ছায়া! ও হাতের হাড়গুলার ছায়া দেখিতে 
পাইবে । পাঁচ মিনিটের পরিশ্রমেই ব্যাপাঁরট। যে কোন ব্যক্তি পরীক্ষা 
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করিয়া দেখিতে পারেন। এরূপ স্থলে ঘটনা সতা কি না প্রতিপন্ন 
করিতে কোন ক হয়না। কিন্ত যদি আমার কোন বন্ধু আসিয়া 
বলেন, কাল ব্াত্রিতে চন্দ্রলোক হইতে একটা ভালুক আসিয়া আমার 
সভিত অনেক কথাবার্ত। কহিয়! গিয়াছে ও সেই ভালুকের তিনটা চোখ 
৪ লম্বা! দাড়ি, তাহা! হইলে আমার অবস্থা অতান্ত শোচনীয় হইয়া 
দাড়ায় । কথাটা মিথা! বলিলে আমাকে বন্ধুর প্রেমে বঞ্চিত চইতে 
হইবে, আর সত্য মনে করিয়া অন্তের নিকট গল্প করিতে গেলে অন্তরপ 
বিপদের আশঙ্কা রহিবে । অণচ ঘটনাটা যে একেবারে অসম্ভব, তাহা! 
কোন তার্কিকেই সাহস করিয়া বলিবেন না। এরপ স্তলে বুদ্ধিমান লোকে 
কি করিয়া থাকেন? বন্ধুর সতাপরতায় স্রাার সম্পূর্ণ আস্থা থাকিলেও 
তিনি 'বানরে সঙ্গীত গায়” ইত্যাদি প্রবচন স্মরণ করিয়া চুপ করিয়া 
গাকেন। কিন্তু ঘটনাট। মিথ্যা কি সতা, তাচ। অগ্রতিপন্ন থাকিয়া যায়। 

বস্তুতঃ ফলিত জ্যোতিষে যীশারা অবিশ্বাসী, তাচাদিগের সংশয়ের 
মূল এই। তাহারা যতটুকু প্রমাণ চান, ততটুকু ত্তাারা পান না। 
তার বদলে বিস্তর কুযুক্তি পান। চন্দ্রের আকর্ষণে জোয়ার হয়, অমাবস্যা 
পূর্ণিমা বাতের ব্যথা বাড়ে, ইত্যাদি যুক্তি কুযুক্তি। কালকার ঝড়ে 
'আমার বাগানে কাঠালগাছ ভাঙিয়াছে, অতএব হরিচরণের কলেরা 
কেন না হইবে, এরূপ যুক্তির অবতারণায় বিশেষ লাভ নাই। 
গ্রহগুল। কি অকারণে এ রাশি ও রাশি ছুটিয়া বেড়াইতেছে, যদি 
উহাদের গতিবিধির সহিত আমার শুভাশুভের কোন সম্পর্কই না 
থাকিবে, এরপ যুক্তিও কুযুক্তি। নেপোলিয়নের ও মারাণী ভিক্টোরিয়ার 
কোঠীছাপানর পবিশ্রমও অনাবশ্তক । একটা ঘটনা! গণনার সহিত 
মিলিলেই দুক্কুভি বাজাইব, আর সহস্র গণনায় বাহা না মিলিবে, তাহা 
চাপিয়া যাইব অথবা গণকঠাকুরের অজ্ঞতার দোহাই দিয়া উড়াইয়! 
দিব, এরূপ ব্যবসায় ও প্রশংসনীয় নহে । 


২৬৮ জিজ্ঞাস 


জগতে অসম্ভব কিছুই নাই। স্ুধ্যও অকন্মাৎ ফাটিয়া দ্বিধা হইতে 
পারে ১ অগ্নির দাহিকা শক্তিও নষ্ট হইতে পারে ) মরা মানুষও সমাধি 
হইতে উঠিতে পারে। আমারও অগ্ তোমার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ জুটিতে 
পারে; কিন্তু জুটিল কি না তাহার প্রমাণ অন্যরূপ ! অবিশ্বাসীরা যেরূপ 
প্রমাণ চাহেন, বিশ্বাসীরা সেরূপ প্রমাণ দেন না। বিশ্বাসীরা যে প্রমাণে 
সন্তষ্ট হইয়াছেন, অবিশ্বাসীরা সে প্রমাণে তুষ্ট নহেন। এই আতান্তিক সংশয় 
জন্য বিশ্বাসীরা অবিশ্বাসীদিগকে গালি দেন। বলেন, আমি যে প্রমাণে 
তৃপ্ত হইলাম, তুমি তাহাতে তৃপ্ত হইতেছ না কেন; আমি কি নির্বোধ, 
আমি কি অন্ধ, আমি কি বধির, ইত্যাদি । এ সকল যুক্তির উত্তর নাই। 
এ সকল যুক্তি বিফল হইলে তাহারা পাঠি বাহির করেন, তখন প্রাণভয়ে 
পশ্চাৎপ্দ হইতে হয়। 

একটা সোজা কথা বলি। ফলিত জ্যোতিষকে বীহায়! বিজ্ঞানবিদ্ভার 
পদে উন্নীত দেখিতে চাহেন, তাহারা! এইরূপ করুন। প্রথমে তাহাদের 
প্রতিপাদা নিয়মট1 খুলিয়া! বলুন। মানুষের জন্মকালে গ্রহনক্ষত্রের 
স্থিতি দেখিয়া মানুষের ভবিষ্যৎ কোন্‌ নিয়মে গণনা হইতেছে, তাহ। 
স্পষ্ট ভাষায় বলিতে হইবে । কোন্‌ গ্রহ কোথায় থাকিলে কি ফল হইবে, 
তাহা খোলস করিয়া বলিতে হইবে । বলিবার ভাষ! যেন স্পষ্ট হয়_-ধরি 
মাছ না ছুই পানি হইলে চলিবে না। তার পর হাজার খানেক শিশুর 
জন্মকাল ঘড়ি ধরিয়! দেখিয়! প্রকাশ করিতে হইবে ; এবং পূর্বের প্রদত্ত 
নিরম অনুসারে গণনা করিয়া তাহার ফলাফল স্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ করিতে 
হইবে । শিশুদের নামধাম পরিচয় স্পষ্ট দেওয়া চায়, যেন যাহার ইচ্ছা সে 
পরীক্ষা করিয়া জন্মকাল সম্বন্ধে সংশয় নাশ করিতে পারে । গণনার নিয়ম 
পুর্ব হইতে বলা থাকিলে যে কোন ব্যক্তি গণন৷ কারিয়া কোষ্ঠীর 
বিশুদ্ধি পরীক্ষা করিতে পারিবে । যতদুর জানি, এই গণনায় পাটাগণিতের 
অধিক বিদ্যা আবশ্যক হয় না। পূর্ব প্রচারিত ফলাফলের সহিত প্রত্যক্ষ 
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ফলাফল মিলিয়া! গেলেই ঘোর অবিশ্বাসীও ফলিত জ্যোতিষে বিশ্বাসে 
বাধা হইবে; যতটুকু মিলিবে, ততটুকু বাধ্য হইবে। হাজারখানা 
কোষ্ঠীর মধ্যে মুদি নয় শ মিলিয়! যায়, মনে করিতে তইবে, ফলিত 
জ্যোতিষে অবশ্ত কিছু*আছে ; যদি পঞ্চাশখান! মাত্র মেলে, মনে করিতে 
হবে, তেমন কিছু নাই । ভাজারের স্থানে যদি লক্ষটা' মিলাইতে পার, 
আরও ভাল। বৈজ্ঞানিকেরা সহ্শ্র পরীক্ষাগারে ও মানম্তন্দিরে যে 
বীতিতে ফলাফল গণনাও প্রকাশ করিতেছেন, সেই রীতি আশ্রয় করিতে 
হউবে। কেবল নেপোলিয়নের ও বিদ্যাসাগরের কো্ঠী বাহির করিলে 
অবিশ্বাসীর বিশ্বাস জন্মিবে না । “চন্দ্রের আকর্ষণে গঙ্গার জোয়ার হয়, 
তবে রামকাস্তের জজিয়তি কেন হইবে না, এন্প যুক্তিও চলিবে না। 


নিয়মের রাজত্ব 


বিশ্বজগৎ নিয়মের রাজ্য, এইরূপ একটা বাক্য আজকাল সর্বদাই 
শুনিতে পাণ্ডিয়া যায়। বিজ্ঞানসম্পৃক্ত যে কোন গ্রন্থ হাতে করিলেই দেখা 
যাইবে যে লেখা রহিয়াছে, প্রকৃতির রাজ্যে অনিয়মের অস্তিত্ব 
নাই? সর্বত্রই নিয়ম, সর্বত্রই শৃঙ্খলা । ভূতপুর্ব আর্গাইলের ডিউক 
নিয়মের রাজত্ব সম্পর্কে একখানা বুহৎ কেতাবই লিথিয়! গিয়াছেন। 
মন্ুষোর রাজ্যে আইন আছে বটে, এবং সেই আইন ভঙ্গ করিলে শাস্তির 
ও ব্যবস্থা আছে; কিন্তু অনেকেই আইনকে ফীকি দিয়! অব্যাহতি লাভ 
করে। কিন্তু বিশ্বজগতে অর্থাৎ প্রকৃতির রাজ্যে যে সকল আইনের বিধান 
বর্তমান, তাহার একটাকেও ফণকি দ্বার যো নাই। কোথাও ব্যভিচার 
নাই, কোথাও ফাকি দিয়া অব্যাহতি লাভের উপায় নাই। কাজেই 
প্রাকৃতিক নিয়মের জয়গান করিতে গিয়া অনেকে পুলকিত হন, ভাবাবেশে 
গদগদকণ হইয়! থাকেন) তাহাদের দেহে বিবিধ সাত্বিক ভাবের 
আবির্ভাব হয়। 

যাহারা মিরাকল ঘা অতিপ্রাককৃত মানেন, তাহারা সকল সময় এই 
নিয়মের অব্যভিচারিতা স্বীকার করেন না, অথব' প্রকৃতিতে নিয়মের 
রাজত্ব স্বীকার করিলেও অতিপ্রাকৃত শক্তি সময়ে সময়ে সেই নিয়ম 
লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হয়, এই রূপ স্বীকার করেন। যাহারা মিরাকল 
মানিতে চাহেন না, তাহারা প্রতিপক্ষকে মিথ্যাবাদী নির্বোধ পাগল 
ইত্যাদ মধুর সম্বোধনে আপ্যায়িত করেন। কখনও বা উভয়পক্ষে 
বাগ্যুদ্ধের প'রবর্তে বাহুযুদ্ধের অবতারণা হয়। 

বন্তমান অবস্থায় প্রাকৃতিক নিয়ম সম্বন্ধে নূতন করিয়া! গম্ভীরভাবে 


নিয়মের রাজত্ব ২৭১ 


একটা সন্দর্ভ লিখিবার সমস্স গিক্সাছে, এক্প না মনে করিলেও চলিতে 
পারে ।» 

প্রাক্কৃতিক নিন কাহাকে বলে? ছুহ একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা স্পষ্ট করা 
যাইতে পারে ' গাছ হইতে ফল চিপ্রকালহ ভূমিপৃষ্ঠে পতিত হয়।, এ 
পর্যাস্ত যত গাছ দেখা গিরাছে ও বঠ ফল দেখ! গিরাছে, সর্বনত্রহ এই 
নিয়ম। যে দিন লোস্ত্রপাতিত আমর ভুপৃঠ অন্বেবণ না করিয়া আক্কাশমাঞ্ধে 
ধাবিত হহবে, সেই ভয়াবহ দিন মন্ুষ্যের হতিহাসে বিলম্বিত হউক । , 

ফলে আম বল, জাম বল, নারিকেণ বণ, সকলেহ অধোমুখে ভূমিতে 
পড়ে, কেহই উদ্ধমুখে আকাশপথে চলে না। কেবল আম জাম নারিকেল 
কেন, যে কোন দ্রব্য উদ্ধে উতৎক্ষেপ কর না, তাহাই কিছুক্ষণ পরনে 
গুঁমিতে নামিয়া আসে। এহ সাধারণ নিমের কোন বাতিক্রম এ পধ্যপ্ড 
পেথা যায় নাহ । 

অতএব ইহা একটি প্রাক্কতিক নিরম। পার্থ৭ দ্রব্যমাত্রহ ভূকেন্দ্রাভি মুখে 
গমন করিতে চাছে। এহ নিয়মের নাম ভৌম আকষণ বা মাধ্যা কর্ষণ। 

প্ররুতির রাঞ্জে নিরমভঙ্গ হয় না) কাজেই যদি কেহ আসির। 
বলে, দেখিয়া আসিলাম অমুকের গাছের নারিকেল আজ বুন্তচ্যুত 
হহবামাত্র ক্রমেই বেলুনের মত উপরে উঠিতে লাখিল, তাহা হহলে 
তৎক্ষণাৎ সেই হতভাগ্য ব্যক্তির উপর বিবিধ নিন্দাবাদ বর্ধত হহতে 
থাকিবে । কেহ বণিবে লোকটা মিথ্যাবাদী ; কেহ বলিখে লোকটা পাগল » 
কেহ বলিবে লোকট। গুলি খায়; এবং ঘিনি সম্প্রতি রসায়ননামক শাস্ত্র 
অধায়ন করিয় বিজ্ঞ হইয়াছেন, তিনি হয়ত বণিবেন, হ£তেও বাপারে, 
বুঝি প্র নারিকেলটার ভিওরে জলের পরিখস্তে হাহডেদোজন গ্যাস ছিল। 
কেন না, তাহার এখ বিশ্বাস যে নাপিকেল,_াটি নারিকেল, যাহার 
ভিতরে জল আছে, হাহড্োঙন নাই, এ হেন নারিকেল_ কখন 
প্রাকৃতিক নিয়ম ভঙ্গে অপগাধী হইতে পারে না। 


২৭২ জিজ্ঞাস! 


খাটি নারিকেল নিয়ম ভঙ্গ করে না বটে, তবে হাইডেবোেজনপূর্ণ 
বোম্বাই নারিকেল নিয়ম ভঙ্গ করিতে পারে) আম ভূমিতে পড়ে, কিন্ত 
মেঘ বাধুতে ভাসে ; প্যারাশুটবিলম্বিত 'মারোহী নীচে 'নামে বটে, কিন্তু 
বেলুনটা উপরে উঠে । পু 

তবে এইখানে বুঝি নিয়ম ভঙ্গ হইল। পুর্বে এক নিশ্বাসে নিক্সম 
বলিয়! ক্েলিয়াছিলাম, পার্থিব দ্রব্যমাত্রেই নিন্নগামী হয়; কিন্তু এখানে 
দেখিতেছি, নিয়মের ব্যভিচার আছে; যণা মেঘ, বেলুন ও হাইড্োজন 
গোরা বোগ্ধাই নারিকেল। লোহ! জলে ডুবে, কিন্তু শোলা জলে ভাসে । 
কাজেই প্রকৃতির নিয়মে এইখানে ব্যভিচার । 

অপর পক্ষ হঠিবার নহেন) তাহারা বলিবেন, তা কেন, নিয়ম 
ঠিক আছে, পার্থিবদ্রব্যমাত্রেই নীচে নামে, এরূপ নিয়ম নহে। 
দ্রবামধ্যে জাতিভেদ 'আছে। গুরু দ্রব্য নীচে নামে, লু দ্রব্য উপরে 
উঠে, ইহাষ্ট প্রাকৃতিক নিয়ম । লোহা গুরু দ্রবা, তাই জলে ডুবে; 
শোল! লঘু দ্রবা, তাই জলে ভাসে; ড্রবাইয়া দিলেও উপরে উঠে। 
নারিকেল গুরু দ্রধ্য; উহা নামে । কিন্তু বেলুন লঘু দ্রব্য ; উহা উঠে। 

এই নিয়মের ব্যাতিক্রম খুঁজিয়া বাহির করা বস্তৃতই কঠিন। কায 
সাধ্য ঠকায়? এ জিনিষটা! উপরে উঠিতেছে কেন? উত্তর, এট৷ 
ষেলঘু। প্রীজিনিষট! নামিতেছে কেন? উত্তর, ওটা যে গুরু । যাহা 
লঘু তাহা ত উঠিবেই ; যাহা গুরু, তাহ! ত নামিবেই ; ইহাই ত 
প্রকৃতির নিয়ম । 

সোজ। পথে আর উত্তর দিতে পার! যায় না; বাঁকা পথে যাইতে 
হয়। লোহা গুরু দ্রব্য; কিন্তু খানিকটা পারার মধ্যে ফেলিলে লোহা ডুবে 
না, ভাসিতে থাকে । শোলা লঘু দ্রবা; কিন্ত জল হইতে তুলিয়া উর্দমুখে 
নিক্ষেপ করিলে থুরিয়া ভূতলগামী হয়। তবেই ত প্রাকৃতিক নিয়মের 
তঙ্গ হইল। 


নিয়মের রাজত্ব ২৭৩ 


উত্তর-_-আরে মুর্খ, গুরু লঘু শব্দের অর্থ বুঝিল না। গুরু মানে 
এখানে পাঠশালার গুরুমহাশয় নভে বা মন্ত্রদাতা গুরুও নহে ? গুরু অর্থে 
অমুক পদার্থ অপেক্ষা গুরু অর্থাৎ ভারী। লোহ! গুরু, তার অর্থ 
এই যে লোহা বাযু অপৈক্ষা গুরু, জল অপেক্ষা গুরু ; কাজেই বায়.মধ্যে 
কি জলমধ্যে রাখিলে লোহা! না ভাসিয়৷ ডুবিয়া যায়। আর লোহা 
পারার অপেক্ষা লঘু) সমান আরতনের লোহা ও পার! পনকতিতে 
ওজন করিলেই দেখিবে, কে লঘু কে গুরু । পারা অপেক্ষা লোহা লঘু, 
সেজন্য লোহা পারায় ভাসে । প্রাকৃতিক নিয়মটার অর্থই বুঝিলে না, 
কেবল তর্ক করিতে আসিতেছ। 

এ পক্ষ বলিতে পারেন, আপনার বাক্যের অর্থ যদ্দি বুবিতে না 
পারি, সে ত আমার বুদ্ধির দোষ নহে, আপনার ভাষার দোষ। গুরু 
দ্রব্য নামে, লঘু দ্রবা উঠে, বলিবার পুর্বে গুরু লঘু কাহাকে বলে, 
আমাকে বুঝাইয় দেওয়া উচিত ছিল। আপনার আইনের ভাষাযোজনায় 
দোষ ঘটিয়াছে ; উহার সংশোধন আবশ্যক । 

ভাষা সংশোধনের পর প্রাকৃতিক আইনের সংশোধিত ধারাট৷ 
দাড়াইবে এই রকম 2-- 

ধারা ।__কোন দ্রব্য অপর তরল ব' বায়বীয় দ্রব্য মধ্যে রাখিলে প্রথম 
দ্রব্য যদি দ্বিতীয় দ্রব্য অপেক্ষা গুরু হয়, তাহা হইলে নিম্নগামী হইবে, 
আর যদি লঘু হয়, তাহা হইলে উদ্ধগামী হইবে। 

ব্যাখ্যা ।__ এক দ্রব্য অন্ত দ্রব্য অপেক্ষা গুরু কি লঘুং তাহা৷ উভয়ের 
সমান আয়তন লইয়া নিকতিতে ওজন করিয়। দেখিতে হইবে। 

, উদাহরণ ।-__রাম প্রথম দ্রব্য, শ্তাম দ্বিতীয় দ্রব্য। রামকে শ্যামের 
আয়তন মত ছশাটিয়া লইয়া তুলাদণ্ডে ওজন করিয়া! দেখ, রাম বদি 
শ্যাম অপেক্ষা গুরু হয়, তাহ! হইলে শ্যামের মধ্যে রামকে রাখিলে রাম 
নিম্নগামী হইবে । শ্তামকে তরল পদার্থ মনে করিতে আপত্তি করিও না। 

১৮ 


২৭৪ জিজ্ঞাসা 


ংশোধনের পর আইনের ভাষা অত্যন্ত স্থবোধ্য হইয়া! ঈীড়াইল, সে 
বিষয়ে সন্দেহমাত্র মাই । & 

এখন দেখ। যাউক, কতদুর দ্ীড়াইল। পার্থিৰ দ্রবামাত্রই ভূমি 
স্পর্শ করিতে চাহে, নিক্নগামী হয় $ ইহা! প্রাক্কৃতিফ নিয়ম নহে । সুতরাং 
উহার ব্যভিচার দেখিলে বিস্মিত হইবার হেতু নাই; পার্থিৰ দ্রব্য 
অবস্থাবিশৈষে, অর্থাৎ অন্ত পার্থিব বস্তর সন্গনিধানে, কখনও বা উপরে 
উঠে, কখনও বা নীচে নামে। যখন অন্য কোন বস্তর সন্নিধানে 
থাকে না, তখন সকল পার্থিব দ্রব্য নীচে নামে। যেমন শূন্য 
প্রদেশে, পাম্পযোগে কোন প্রদেশকে জলশূন্য ও বায়ুশূন্য করিয়া 
সেখানে, যে কোন দ্রব্য রাখিবে, তাহাই নিয়্গামী হইবে । আর 
বাযুমধ্যে জলমধ্যে তেলের মধ্যে পারদমধ্যে কোন জিনিষ রাখিলে 
তখন লঘুগ্তরু বিচার করিতে হইবে । ফলে ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম; 
ইহার ব্যভিচার নাই। এই অর্থে প্রকৃতির নিয়ম অলজ্ব্য। 

তবে যত দোষ এই জলের আর তেলের আর পারার আর বাতাসের । 
উহাদের সন্নিধিই এই বিষম সংশয় উৎপাদনের হেতু হইয়াছিল। 
ভাগ্যে মনুষ্য বুদ্ধিজীবী, তাই প্রকৃত দোষীর সন্ধান করিতে পারিয়াছে; 
নতুব৷ প্রক্কৃতিতে নিয়মের প্রতৃত্বট। গিয়াছিল আর কি ! 

বাস্তবিকই দোঁষ এই তরল পদার্থের ও বায়বীয় পদার্থের । বেলুন 
উপরে উঠে, বাষু আছে বলিয়। ; শোলা জলে ভাসে, জল আছে বলিয়া ; 
লোহা! পারায় ভাসে, পার। আছে বলিয়! ১ নতুবা সকলেই ভুবিত, কেহই 
ভাসিত না ; সকলেই নামিত, কেহই উঠিত না। 

অর্থাৎ কি না, পৃথিবী যেমন সকল দ্রব্যকেই কেন্দ্রমুখে আনিতে চায়, 
তরল ও বায়বীয় পদার্থমাত্রেই তেমনই মগ্রদ্রব্যমাত্রকেই উপরে তুলিতে 
চায় ৷ প্রথম ব্যাপারের নাম দিয়াছি মাধ্যাকর্ষণ ) দ্বিতীয় ব্যাপারের 
নাম দাও চাঁপ। মাধ্যাকর্ষণে নামায়, চাপে ঠেলিয়া উঠায় । যেখানে 
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উভয় বর্তমান, সেখানে উভয়ই কাধ্য করে। যার যত জোর। যেখানে 
মাকর্ষণ চাপ অপেক্ষা প্রবল, সেখানে মোটের উপর নামিতে হয়; 
যেখানে চাপ আকর্ষণ অপেক্ষ! প্রবল ; সেখানে, মোটের উপর উঠিতে 
হয়। যেখানে উভয়ই মমান, সেখানে “ন যযৌ ন তন্থো”। 

এখন এ পক্ষ স্পদ্ধী করিয়া বলিবেন, দেখিলে, প্রাকৃতিক নিয়মের 
মার ব্যতিক্রম আছে কি? আমাদের প্রকৃতির রাজ্যে 9ক্ডি কেবল 
একটা নিয়ম ; কেবলই কি একট! আইন ? অনেক নিয্নম ও অনেক 
আইন, অথবা একই আইনের অনেক ধারা । যথা-_- রী 

১ নং ধারা--পার্থিব আকর্ষণে বস্তমাত্রই নিয়্গামী হয়। 

২নং ধারা--তরল ও বায়বীয় পদার্থের চাপে বস্তমাত্রই উদ্ধগামী হয়। 

৩নং ধারা--আকর্ষণ ও চাপ উভয়ই যুগপৎ কাজ করে। আকর্ষণ 
প্রবল হইলে নামায়, চাপ প্রবল হইলে উঠায়। 

কাহার সাধ্য, এখন বলে যে, প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যভিচার আছে ? 
উঠিলেও নিয়ম, নামিলেও নিয়ম, স্থির থাকিলেও নিয়ম ; নিয়ম কাটাই- 
বার যো নাই। প্রকৃতির রাজ্য বস্ততই নিয়মের রাজ্য । নারিকেল 
ফল যে নিয়ম লঙ্ঘন করে না, তাহা যে দিন হইন্ডে নারিকেল ফল মন্গু- 
ষ্যের ভক্ষ্য হইয়াছে, তদবধি সকলেই জানে। বেলুন যে উদ্ধগামী 
হইয়াও নিয়ম লঙ্ঘন করিতে পারিল না, তাহাও দেখা গেল। কেন না, 
পথিবীর আকর্ষণ উভয় স্থলেই বিদ্যমান । 

পার্থিব দ্রব্য ব্যতীত অপার্থিব দ্রব্যও যে পৃথিবীর দিকে আসিতে 
চায়, তাহা কিন্তু সকলে জানিত না। ছুই শত বৎসরের অধিক 
হুইল, একজন লোক পৃথিবীকে জানান, অগ্নি মাতঃ, তোমার আকর্ষণ 
কেবল নারিকেল ফলেই ও আতাফলেই আবদ্ধ নহে; তোমার আকর্ষণ 
বহুদুরব্যাপী। তোমার অধম সন্তানেরা তাহা জানিয়াও জানে না। 
এই ব্যক্তির নাম সার আইজাক নিউটন। 
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তিনি জানাইলেন, দূরস্থ চন্দ্রদেব পর্য্যন্ত পৃথিবীমুখে নামিতেছেন, 
ক্রমাগত ভূমিস্পর্শের চেষ্টা করিতেছেন, কেবল স্পর্শলাভটি ঘটিতেছে 
না। কেবল তাহাই কি? ম্বয়ং দিবাকর, তাহার পাধুদবর্গ সমভিব্যা- 
হারে পৃথিবীমুখে আসিবার চেষ্টায় আছেন। গকেবল তাহাই কিঃ 
পৃথিবীও তাহাদের প্রত্যেকের নিকট যাইতে চেষ্টা করিতেছেন । অর্থাৎ 
সকলেই ক্পাকলের দিকে যাইতে চাহিতেছেন ; স্বস্থানে স্থির থাকিতে 
কাহারও চেষ্টা নাই ; সকলেই সকলের দিকে ধাবমান । 

* ধাবমান বটে, কিন্তু নিদিষ্ট বিধানে 7 পৃথিবী কর্যায হইতে এতদূরে 
আছেন ; আচ্ছা, পৃথিবী এইটুকু জোরে সুর্যের অভিমুখে চলিতে থাকুন । 
চন্দ্র পৃথিবী হইতে এতটা দূরে আছেন ; বেশ, চন্ত্র প্রতি মিনিটে এত ফুট 
করিয়া পৃথিবী মুখে অগ্রসর হউন। পৃথিবী নিজেও চন্ত্র হইতে এতদূরে 
আছেন, তিনিও মিনিটে চন্দ্রের দিতে এত ফুট চলুন। তবে তীহার 
কলেবর কিছু গুরু ভার, তাহাকে এত ফট হিসাবে চলিলেই হইবে ) চন্তর 
পৃথিবীর তুলনায় লঘুশরীর ; তাহাকে এত ফুট হিসাবে না চলিলে হইবে 
না। তুমি বুহস্পতি, বিশাল কায় লইয়া বহুদূরে থাকিয়া পার পাইবে মনে 
করিও না। তোমার অপেক্ষা বহুগুণে বিশালকায় সুর্যযদেব বর্তমান* 
তুমি তাহার অভিমুখে এই নির্দিষ্ট বিধানে চলিতে বাধ্য) আর বুধ- 
কুজাদি ক্ষুদ্র শ্রহগণকেও একেবারে অবজ্ঞা করিলে তোমার চলিবে না, 
তাহাদের দিক দিয়াও একটু ঘুরিয়া চলিতে হইবে । আর শনৈশ্চর, কোটি 
কোটি লোষ্ট্রথণ্ডের মালা পরিয়া গর্ব করিও না; এই ক্ষুদ্র লোষ্রখগ্ডকে 
উপহাস করিবার তোমার ক্ষমতা নাই। নেপচুন তুমি বহুদূরে 
থাকিয়া এত কাল লুৰ্াইয়াছিলে ; বন্ধু উরেনসরে টান দিতে গিয়া স্বয়ং 
ধরা পড়িলে। 

আবিষ্কৃত হইল বিশ্বজগতে একটা মহাঁনিয়ম ;--একটা কঠোর 
আইন) এই আইন ভঙ্গ করিয়া এড়াইবার উপায় কাহারও নাই । ্থর্যা 
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হইতে বালুকণা পধ্যন্ত সকলেই পরম্পরের মুখ চাহিয়া চলিতেছে, 
নিদ্দি্» বিধানে নির্দিষ্ট পথে, চলিতেছে । খড়ি পাতিয়৷ বলিয়া দিতে 
পারি, ১৯৫৭ সালের ৩রা এপ্রিল মধ্যাহ্ৃকালে কোন্‌ গ্রহ কোথায় 
থাকিবেন। এই যে কঠোর আইন প্ররুতির সাত্রাজ্যে প্রচলিত আছে, 
ইহার এলাকা কত দূর বিস্তুত? সমস্ত বিশ্বসাত্াজোে কি এই নিয়ম 
চলিতেছে ? বলা কঠিন। সৌর জগতের মধ্যে ত আইন্ন প্রচলিত 
দেখিতেই পাইতেছি। সৌর জগতের বাহিরে খবর কি? বাহিরের খবর 
পাওয়া ছুফষর। খগোলমধ্যে স্থানে স্থানে এক এক ফোড়া তাঁরা 
দেখা যায়; তারকাধুগলের মধ্যে একে অন্তকে বেষ্টন করিয়া ঘুরিতেছে। 
যেমন চন্ত্র ও পৃথিবী এক যোড়া খ। পৃথিবী সুধ্য আর এক যোড়া, কত- 
কটা তেমনি। পরস্পর বেষ্টন করিয়া ঘুরিবার চেষ্টা দেখিয়াই বুঝা 
যার, সৌর জগতের বাহিরেও এই আইন খলবৎ। কিন্তু সর্বত্র বলবৎ 
কিনা বলা যায় না। কেন না সংবাদের অভাব। দূরের তারাগুলি 
পরস্পর হইতে এশ দূরে আছে, যে পরম্পর আকর্ষণ থাকিলেও তাহার 
ফল এত সামান্ত যে তাহা আমাদের গণনাতে ৪ আসে না, আমাদের 
পরত্যক্ষগোচরও হয় না। 

সস্ভবতঃ এই আইনের এলাক] বহুদূর বিস্তৃত। সমস্ত খগোলমধ্যে 
সকলেই সম্ভবতঃ এই আইনের অধীন। কিন্তু বদি কোন দিন আবিষ্কৃত 
হয় যেকোন একটা তারা বা কোন একটা প্রদেশের তারকাগণ এই 
আইন মানিতেছে না, তাহ] হইলে কি হইবে? যদি বিশ্বসাম্রাজ্যের 
কান প্রদেশের মধ্যে এই আইন না চলে, তষে কি ব্রহ্গাণ্কে 
নিয়মতন্ত্র রাজ্য বলিয়া গণ্য করিব না ? 

মনে কর, নিউটন সৌর জগতের মধ্যে যে নিয়মের অস্তিত্ব আবিষ্কার 
করিয়াছেন, দেখা গেল বিশ্বজগতের অন্ত কোন প্রদেশে সেই নিয়ম চলে না, 
সেখানে গতিবিধি অন্ত নিয়মে ঘটে; তখন কি বলিব ? তখন নিউটনের 
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নিক্বমকে সংশোধন করিয়! লইয়া বলিব, বিশ্ব জগতের এই প্রদেশে এই 
নিয়ম ) অমুক প্রদেশে কিন্তু অন্য নিয়মু। এই প্রদেশে এই ধর্নয়মের 
ব্যভিচার নাই, এ প্রদেশে প্র নিয়মের ব্যভিচার নাই কিন্তু সর্বত্রই 
নিয়মের বন্ধন_জগৎ নিয়মের রাজ্য । নিউটনের আবিষ্কৃত নিয়ম 
সর্বত্র চলে ন! বটে, কিন্তু কোন না কোন নিয়ম চলে । 

ইহার উপর আর নিয়মের রাজত্বে সংশয় স্থাপনের কোন 
উপায় থাকিতেছে না। কোন একট] নিয়ম আবিষ্কার করিলাম, 
যত দিন তাহার ব্যভিচারের দৃষ্টান্ত দেখিলাম না, বলিলাম এই নিয়ম 
অনিবাধ্য, ইহার ব্যভিচার নাই । যে দিন দেখিলাম, অমুক স্থানে 
আর সে নিয়ম চলিতেছে না, অমনি সংশোধনের ব্যবস্থা! তখনই 
ভাষা! বদলাইয়৷ নিয়ম সংশোধিত ভাবে প্রকাশ করিলাম ! বলিলাম. 
অহো, এতদিন আমার ভূল হইয়াছিল; এ স্থানে এ নিয়ম, আব 
এই স্থানে এই নিয়ম । আগে যাহ! নিয়ম বলিতেছিলাম, তাহা নিয়ম 
নহে 7 এখন যাহা দেখিতেছি, তাহাই নিয়ম । প্রাকৃতিক নিয়মগুলি যে* 
ব্যাকরণের নিরম ;--ধেন ব্যাকরণের সুত্র। ইকারান্ত পুংলিঙ্গ শবে 
রূপ সর্বত্র মুনি শব্ের মত, পতি শব্ধ ও সথি শব্দ এই ছুইটি বাদ দিয়া। 
এখানে সাবেক নিয়মের যে ব্যভিচার বা ব্যতিক্রম দেখিতেছ, উহ! প্ররূত 
ব্যভিচার বা ব্যতিক্রম নহে, উহা! একট! নবাবিষ্কৃত অজ্ঞাতপূর্বব নিয়ম ;. 
এরূপ স্থানে এইরূপ ব্যভিচারই নিয়ম । ইহার উপর আর কথা নাই ।, 

অর্থাৎ কি না নিয়মের যতই ব্যভিচার দেখ ন1 কেন, নিয়ম ভাঙ্গিয়াছে 
বলিবার উপায় নাই। জলে শোল1 ভাসিতেছে, ইহাতে মাধ্যাকর্ষণের 
নিয়ম ভাজিল কি? কখনও না) এখানে মাধ্যাকর্ষণ বর্তমান আছে, তবে 
জলের চাপে শোলাকে ডুবিতে দিতেছে না, এ স্থানে ইহাই নিয়ম। 
আষাঢ় শ্রাবণ মাসে আমাদের দেশে বর্ষা হয়। এ বৎসর বর্ষ 
ভাল হইল না; তাহাতে নিয়ম ভাঙ্গিল কি? কখনই না। এবৎসর 
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হিমালয়ে যথেষ্ট হিমপাত ঘটিয়াছে ; অথবা আফ্রিকার উপকূলে এবার 
অতিবৃষ্টি ঘটিয়াছে ১) এবার ত এ দেশে বর্ধা না হইবারই কথা) 
ঠিক ত নিয়মম়ত কাজই হ্ইয়াছে। নিয়ম দেখা গেল, চৃস্বকের কাটা 
উত্তরমুখে থাকে । ধ্ারেই দেখা গেল, ঠিক্‌ উত্তরমুখে থাকে না; 
একটু হেলিয়া থাকে । আচ্ছা, উহাই ত নিয়ম। আবার কলিকাতায় 
যতটা হেলিয়া আছে, লগ্ডন সহরে ততটা হেলিয়া নাই; না! থাকিবারই 
কথা ; উহাই তনিয়ম। আবার কলিকাতায় এ বৎসর যতটা হেলিয়া 
আছে, ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ততটা হেলিয়া ছিল না। কি পাপ, উহাইত 
নিয়ম ? চুম্বকের কাটা চিরকালই এক মুখে থাকিবে, এমন কি কথা 
আছে * উহা একটু একটু করিয়া প্রতি বৎসর সরিয়া যায়; ছুই 
শত বৎসর ধরিয়! বরাবরই দেখিতেছি, এরূপ সরিয়! যাইতেছে ; উহাই ত 
নিয়ম । কাটা আবার থাকিয়া থাকিয়া! নাচে, কাপে, স্পন্দিত হয়। 
ঠিকই ত। সময়ে সময়ে নাচাই ত নিয়ম । প্রতি এগার বৎসরে একবার 
উহার এইরূপ নর্তনপ্রবৃত্তি বাড়িয়া উঠে। আবার ক্র্য্যবিষ্বে যখন 
কলঙ্কসংখ্যার বৃদ্ধি হয়, যখন মেরুপ্রদেশে উদীচী উষার দীন্তি প্রকাশ 
*পায়, তখনও এই নর্তনপ্রবৃত্তি বাডে। বাড়িবেই , ইহাই ত নিয়ম। 
একটা নিয়ম আছে, আলোকের রশ্মি সরল রেখাক্রমে খু পথে 
যায়। যতক্ষণ একই পদার্থের মধ্য দিয়া চলে, ততক্ষণ বরাবর একই 
মুখে চলে। জানাল! দিয়া রৌদ্র আসিলে সন্মুখের দেওয়ালে আলো 
পড়ে। ছিদ্রের ভিতর দিয়া চাহিলে সম্মুখের জিনিষ দেখা যায়, আশ 
পাশের জিনিষ দেখা যায় না। কাজেই বলিতে হইবে আলোক খু 
পথে চলে। নতুবা! ছায়া পড়িত না; চক্্াগ্রহণ হৃর্ধ্যগ্রহণ ঘটিত না। 
অতএব আলোকের সোজ! পথে যাওয়াই নিয়ম । কিন্তু সর্বত্রই কি 
এই নিয়ম? অতি হুক্ম ছিদ্রের ভিতর দিয় আলো! গেলে দেখা যাঁর, 
আলোক ঠিক সোজ| পথে না গিয়া আশে পাশে কিছুদূর পর্্যস্ত যা। শবা 
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যেমন জানালার পথে প্রবেশ করিয়া সন্মথে চলে ও আশে পাশে চলে, 
সেইরূপ আলোকরশ্মিও সুম্পছিত্রমধ্যে প্রবেশ করিয়া সম্মুথে চলে ও 
আশে পাশে চলে । এখন বলিতে হইধে, ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম; 
এইরূপ ক্ষেত্রে আশে পাঁশে যাওয়াই নিয়ম । বস্তৃত$ এস্থলেও প্রাকৃতিক 
নিয়মের কোন লঙ্ঘন হয় নাই । 

শেষ পর্য্যন্ত দাড়ায় এই । যাহ! দেখিব, তাহাই প্রাকৃতিক নিয়ম । 
যাহ! এ পর্যন্ত দেখি নাই, তাহ! নিয়ম নহে বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে 
পার ) কিন্তু ষে;কোন সময়ে একটা অজ্ঞাতপূর্ব ঘটন! ঘটিয়৷ আমার 
নিদ্ধারিত প্রান্কৃতিক নিয়মকে বিপর্যস্ত করিয়া দিতে পারে । কাজেই 
এট! প্রাকৃতিক নিয়ম, ওটা নিয়ম নভে, ইভ] পুরা সাহসে বলাই দায়। 

অথব! যাহা! দেখিব, তাহাই যখন নিয়ম, তখন নিয়মলজ্বনের 
সম্ভাবনা কোথায়? চিরকাল কৃর্য্য পুর্বে উঠে, দেখিয়া আসিতেছি 3 
উহ্হাই প্রাকৃতিক নিয়ম মনে করিয়া বসিম্না আছি; কেহ পশ্চিমে 
স্র্য্যোদয় বর্ণনা করিলে তাহাকে পাগল বলি। কিন্তু কাল প্রাতে যদি 
ছুনিয়ার লোকে দেখতে পায়, স্্য্যদেব পশ্চিমেই উঠিলেন আর 
পূর্বমুথে চলিতে লাগিলেন, তখন সে দিন হইতে উহ্বাকেই প্রাকৃতি ক* 
নিয়ম বলিয়৷ গণ্য করিতে হইবে । অবশ্য এরূপ ঘটনার সম্ভাবনা 
অত্যন্ত অল্প; কিন্তু যদি ঘটে, পৃথিবীর সমস্ত বৈজ্ঞানিক এক যোট হইয়া! 
তাহার প্রতিবিধান করিতে পারিবেন কি ? 

প্রকৃতির রাজ্যে নিয়মট! কিরূপ, তাহা কতক বোঝা গেল। তুমি 
সোজ। চলিতেছ, ভাল, উহাই নিয়ম ) বাকা চলিতেছ, বেশ কথা, উহাই 
নিয়ম । তুমি হাসিতেছ, ঠিক নিয়মানুযায়ী ; কাদিতেছ, তাহাতেও 
নিয়মের বাতিক্রম নাই । যাহ! ঘটে, তাহাই যখন নিয়ম, তখন নিয়মের 
ব্যভিচারের আর অবকাঁশ থাকিল কোথায় ঃ কোন নিয়ম সোজা; 
কোন নিষ্বম বা খুব জটিল। কোনটাতে ব1 ব্যভিচার দেখি না) কোন- 
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টাতে বা বাভিচার দেখি ; কিন্তু বলি এখানে এর ব্যভিচার থাকাই নিয়ম । 
কাজেই, নিয়মের রাজ্য ছাড়িয়া! বাইবার উপায় নাই। 

ফলে জাগতিক ঘটনাপরম্পরার মধ্যে কতকগুলা সম্বন্ধ দেখিতে 
পাওয়া যায়। ঘটনাগুস্কা একেবারে অসমন্বদ্ধ বা শৃঙ্খলাশুন্য নতে। মানুষ 
যত দেখে, যত সুল্ষ ভাবে দেখে, বত বিচার করিয়া দেখে, ততই বিবিধ 
সন্বন্ধের আবিষ্কার করিয়া থাকে । বহুকাল হইতে মানুষে দেখিঞ্জা আসি- 
তেছে, সূর্য্য পুর্বে উঠে, নারিকেল ভূমিতে পড়ে, কাষ্টরূপী ইন্ধন- 
যোগে প্রাকৃত অগ্নি উদ্দীপিত হয়, আর অন্নরূপী ইন্ধনযোগে জঠরাষ্ি 
নির্বাপিত হয়। এই সকল ঘটনার পরস্পর সম্বন্ধ মনুষ্য বহুকাল 
হইতে জানে । আলোক ও ভাড়িত প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তির সম্পর্কে 
নান! তথ্য, বিবিধ ঘটনার পরম্পর সন্বন্ধ, মনুষ্য অগ্লদিনমাত্র জানিয়াছে। 
ঘত দেখে, ততই শেখে, ততই জানে ; বতক্ষণ কোন ঘটনা প্রত্যক্ষসীমায় 
না আইসে, ইন্ট্রিয়গোচর না হয়, ততক্ষণ তাহ অজ্ঞানের অন্ধকারে 
আচ্ছন্ন থাকে । ইন্্রিয়গোচর হইলেই তৎসম্পর্কে একট! নূতন তথ্যের 
আবিষ্কার হয়। কিন্তু পূর্ব হইতে কে বলিতে পারে, কালি কোন্‌ নূতন 
নিয়মের আবিষ্কার হইবে? বিংশ শতাব্দীর শেঁষে মনুষের জ্ঞানের 
সীমানা কোথায় পৌছিবে, আজ তাহা! কে বলিতে পারে? 

যাহা দেখিতেছি, যে সকল ঘটনা! দেখিতেছি, তাাদিগকে মিলাইয়া 
ভাহাদের সাহচর্যাগত ৭ প্রম্পরাগত সম্পক যাহ! নিরূপণ করিতেছি, 
তাহাই যখন প্রাকৃতিক নিয়ম, তখন প্রকৃতিতে অনিয়মের সম্ভাবনা 
কোথায় ৯ যাহা কিছু ঘটে, তাহ! যতই অভ্ঞাতপুর্বব হউক না কেন, তাহা 
যতই অভিনব হউক ন, তাহাই প্রাকৃতিক নিয়ম । কোন স্বলে কোন 
নিয়মের ব্যতিক্রম দেখিলে সেই ব্যতিক্রমকেই সেখানে নিয়ম বলিতে হয়। 
কাজেই ব্রহ্মাণ্ড নিয়মের রাজ্য । ইহাতে আবার বিন্ময়ের কথ! কি? 
ইহাতে আনন্দে গদগদ হ্টবারই বাহ্েতুকি? আর নিয়মের শাসনে 


২৮২ জিজ্ঞাস। 


জগদ্যন্ত্র চলিতেছে মনে করিয়া একজন স্থষ্টিছাড়া নিয়স্তার কর্পন! করি- 
বারই বা অধিকার কোথায়? (জগতে কিছু না কিছু ঘটিতেছে, এটার 
পর ওটা ঘটিতেছে, যাহা যেরূপে ঘটতেছে, তাহাই নিয়ম, প্রার্কাতিক 
নিয়মের আর কোন তাৎপর্য নাই।- এই নিয় দেখিয়! বিস্ময়ের কোন 
হেতু নাই। এই ঘটনাটাই বরং আশ্চর্য্য-_একটা কিছু যে ঘটিতেছে, 
ইহাই কিন্য়ের বিষয় । জগৎ ঘটনাটার প্রয়োজন কি ছিল, ইহা! ঘটেই 
বা কেন, ইহাই বিম্ময়ের বিষয়। ইহার উত্তরে অজ্ঞানবাদী বলেন, 
জানি না) ভক্ত বলেন, ইহা! কোন অঘটন-ঘটনা-পটুর লীলা; বৈদাস্তিক 
(বলেন, আমিই সেই অঘটন-ঘটনায় পটু- আমার ইহাতে আনন্দ ; বৌদ্ধ 
একবারে চুকাইয়! দেন ও বলেন, কিছুই ঘটে নাই।) 


সপ পপ সপ পপ পপ 


সৌন্দর্য্য-ুদ্ধি 


মন্তুষ্ের সৌন্দধ্যবুদ্ধির বিকাশ হইল কিরূপে, ইহা একটা সমস্য! 
বড় বড় পঞ্গতে এই সমস্য! মীমাংসা করিতে গিয়া! হাঁরি মানিয়াছেন। 
বর্তমান প্রসঙ্গে এই বিষয়ের আলোচনা করা যাইবে মাত্র, মীমাংসার কোন 
চেষ্টা হইবে না। বহু মানবধন্ম প্রাকৃতিক নির্বাচনে বিকাশ 
লাভ করিয়াছে বুঝা যায়। ইংরেজিতে যাহাকে ইউটিলিটি বলে, 
প্রাকৃতিক নির্বাচন তাহাই দেখিয়া! চলে । ইউটিলিটির বাঙ্গালা অর্থ 
ভিতকারিতা, উপকারিতা, উপযোগিতা, কাজে লাগা । যাহা কিছু কাজে 
লাগে, যাহ! জীবনের পক্ষে হিতকর, যাহা! জীবনসংগ্রামে অনুকুল, কোন 
না কোনরূপে জীবনসংগ্রামে যাহ! সাহায্য করে, জীব কালক্রমে তাহাই 
অঙ্জন করে। মানুষ ছুই পায়ে ভর দিয়া দীড়াইতে পারে, মানুষের 
মাথায় একরাশি মস্তিষ্ক আছে, মানুষের হাত ছুইথান! অস্ত্রনিম্মীণের 
ও অন্তরপ্রয়োগের উপযোগী, মানুষ দল বাঁধিয়া বাদ করে, মানুষ স্পষ্ট 
ভাষায় কথা কহিয়৷ পরস্পর মনোভাব জ্ঞাপন করে, এ সমস্তই মানুষের 
জীবনরক্ষার উপযোগী ও অন্ুকূল। অতএব প্রাক্কৃতিক নির্বাচনে 
এ সকল ধর্মই মানুষ ক্রমশঃ প্রাপ্ত হইয়াছে । 

মানুষের গায়ের জোর অল্প, কাজেই বুদ্ধির জোরে সেটা পোষাইয়া 
লয়; কাজেই মানুষের বুদ্ধিমতা৷ প্রার্কৃতিক নির্বাচনে উৎপন্ন। 
মানুষের গায়ের জোর অল্প, কাজেই তাহাকে দল বাঁধিয়া আত্মরক্ষা 
করিতে হয়; দলের অধীনতা স্বীকার করিতে হয়। কাজেই মানুষের 
সামাজিকত্ব; পরের মুখ চাহিয়া ও ভবিষ্যতের মুখ চাহিয়া মানুষকে 
আত্মসংবরণ করিতে হয়; বর্তমান কামনা, বর্তমান লালসা, বর্তমান 


২৮৪ জিজ্ঞাস! 


প্রবৃত্তি দমনে রাখিতে হয়) এই জনা মনুষ্যমধ্যে ধন্মবুদ্ধির উদ্ভব। 
ইহাও প্রাকৃতিক নিব্বাচনের কাজ । কেন না যাহা কিছু জীবনরক্ষার 
সাহায্য করে, তাহাই প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফল। ব্যক্তিগত জীবনরক্ষায় 
সাহায্য না করিলেও জাতিগত জীবনরক্ষায় বাঁ বংশরক্ষায় সাহাষ্য 
করিতে পারে ; অতএব বংশরক্ষার ও জাতিরক্ষার অনুকুল ধর্মমসনকলও 
প্রাকৃতিক শীনর্বাচনেই অভিব্যক্ত হয়। 

এইরূপে যাবতীয় মুখ্য মানবধশ্ম প্রাকৃতিক নির্বাচনে ৪ হইয়াছে, 
ইহা স্বীকার কর] যাইতে পারে । এমন এক দিন ছিল, যখন মানুষ ষোল 
আন! মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হয় নাই) তখন নরে বানরে প্রায় অভিন্ন 
ছিল। কালক্রমে প্রাকৃতিক নির্বাচনে বিবিধ নানব ধন্ম অভিব্যক্ত হইয়া 
সে মানবপদবীতে উন্নত হইয়াছে । বেশ কথা, কিন্তু সৌন্দধ্য-বুদ্ধি 
মানব ধর্ম । মানব ধন্ম এই হিসাবে, যে মানবেতর জন্ত এই সৌন্দর্যয- 
বুদ্ধিতে হয়ত একেবারে বঞ্চিত। ইতর জীবের সৌন্দধ্যবোধ আছে 
কি না, বলা কঠিন। ইংরেজিতে যাহাকে ফাইন আর্ট বলে, বাঙ্গালাতে 
নাহাকে সুকুমার কল! বলা হইতেছে, সেন্ট ফাইন আটের যে 
সৌন্দর্ধা লইয়া কারবার, আমি সেই সৌন্দর্যের কথ। বলিতেছি। 
ইংরেজিতে ঘাভাকে ইসথেটিক বুত্তি বলে, বঙ্কিমবাবু যাহার চিত্তরঞ্জিনী 
বৃত্তি নাম দিয়াছেন." তাহারই সহিত এই সৌন্দর্যের কারবার । 
ইতর জীবের মধ্যেও এক রকম সৌন্দর্ধ্য-প্রিয়তা আছে, কিন্তু তাহা 
সাধারণ জীবধন্মশ ; তাহাকে বিশিষ্ট মানবধন্মের সহিত এক পর্যায়ে ফেলা 
চলে না। যেমন বিহগ গান গাহিয়া বিহগীর মন ভুলায় ; কপোত মণিতানু- 
কারী ধ্বনির দ্বারা কপোতীর মন ভুলায়; ময়ূর কলাপশোভ। বিস্তার 
করিয়। কেকারবসহকারে নাচিয়! নাচিয়া ময়ূরীর মন তুপায়। এই শ্রেণির 
সৌন্দধ্যপ্রিয়তা সাধারণ জীবধন্মের অন্তর্গত। ডারুইন দেখাইয়াছেন যে, 
যৌন নির্বাচনে এঁরূপ সৌন্দর্যের উৎপত্তি হইতে পারে। ময়ূরীর 


সৌন্দর্ধ্য-বুদ্ধি ২৮৫ 


সেই সৌন্দর্য্যের প্রতি অনুরাগ আছে বলিয়াই ময়ূর সুন্দর হইয়াছে । 
মন্থষোবু মধ্যেও এইরূপ সৌন্দধ্যের ও এইরূপ সৌন্দধযপ্রিয়তার 
অসস্ভাব নাই নারীদেভের সৌন্দধ্য এই যৌননির্বাচন 
হইতেই উৎপন্ন । চন্পাক অন্ুলির প্রতি ও খঞ্জন নয়নের প্রতি 
পুরুষের অকস্মাৎ অনুরাগ থাকায় নারী চম্পক অন্গুলির ও 
খঞ্জন নয়নের অধিকারিণী ভইয়াছেন। ইত। বুঝা মায়; $কন্ত জবা 
শেফালিকা ছাড়িয়া কেন চম্পক অস্কুলির প্রতি এবং পেচা হাড়গিল' 
ছাড়িয়া কেন থখঞ্জন নয়নের প্রতি অকম্মাৎ পুরুষের আকর্ধণ 
হইল, ইহা বুঝ! যাঁয় না। ইহার অর্থ ও তাৎপর্য পাওয়া যায় না। 
মনুষ্য যেখানে সেখানে অহেতুক সৌন্দর্যা দেখিতে পায়। তুমি আমি 
যেখানে মুগ্ধ হইবার কোন হেতু দেখি না, কবি ও ভাবুক সম্পূর্ণ 
অকারণে সেইখানে মুগ্ধ ভইয়া পড়েন। কবিকুল এইজন্য বিজ্ঞ- 
সমাজে নিন্দিত। কালিদান মারুতপূর্ণরন্ধ, কীচকধবনিতে-_-অর্থাৎ 
বাশবনে বাতাসের ডাকে -বনদেবতার গীতি শুনিতে পাইতেন ; ওয়ার্ড- 
সোয়ার্থ কোকিলের কু কু শুনিয়া অশরীরী বাণীর সন্ধানে ছুটাছুটি 
ফরিয়া বেড়াইতেন ; এই শ্রেণির অদ্ঠুত আনন্দ বোধকরি অপর সাধারণের 
হৃদগত হয় না। এই শ্রেণির সৌন্দর্যযবুদ্ধির জীবনরক্ষায় কোন কার্ধ্য- 
কারিতা আছে, তাহাও বোধ হয় কেহ সপ্রমাণ করিতে যাইবেন না। 
বরং ইহাতে জীবনের প্রতিকূলতা করে। যিনি এইরূপ সৌনর্যপ্রিয়ত। 
লইয়া! জন্মগ্রহণ করেন, তাহার সাংসারিক বিষয়বুদ্ধি সর্বথা 
প্রশংসনীয় হয় না । চিত্রশিল্পী পটের উপর পাচরকমের বর্ণের বিস্তাস 
করিয়া অপরূপ রূপের স্থষ্টি করেন; কলাবৎ নামা রকমের শ্বর- 
বিস্তাস দ্বারা বিবিধ ভাবের উদ্বোধন করিয়া আনন্দের স্থষ্টি করেন) 
কারুশিল্পী প্রস্তরে পাঁচ রকম দাগ কাটিয়া সৌন্দর্ধ্স্ষ্টির পরা কান্ঠা 
দেখান। এই সকল ন্থন্দর পদার্থের সৌন্দর্য্য কোথ৷ হইতে কিরূপে কি 
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উদ্দেশ্যে উংপন্ন হইল, তাহ কেহ বুঝাইয়! দিতে পারে না। এই সকল 
বস্তর কোথায় সৌন্ব্য রহিয়াছে, তাহার আবিফারেও সকলে সমর্থ হয় না; 
অথচ যিনি ভাবগ্রাহী বা সমজদার, তিনি এই সৌন্দধ্যের বিকাশ দেখিয়া 
পুলকিত ও মোহিত হইয়া পড়েন। . কেন তাহার এই মোহ, তাভ' 
বুঝান বায় না। জীবনসংগ্রামে এই মোহ কোনব্প আনুকুল্য করে, 
বলিতে থ্েলে মিথ্যা নির্দেশ হইবে । কাজেই এই সৌন্বধ্যবোধের 
উৎপত্থির প্রাকৃতিক হেতু নির্দেশ এক রকম অসম্ভব হইয়! পড়ে। 
* প্রাকৃতিক নির্বাচনরূপ মন্ত্রের অন্যতর খষি আলফ্রেড রসেল 
ওয়ালাশ এইজন্য নিরাশ হইয়া বলিয়াছেন, মন্ুুষ্যের সৌন্দধ্যবোধের 
উৎপত্তি প্রাকৃতিক নির্বাচনে বুঝান যায় না। যৌন নির্বাচনেও 
ইহার উৎপত্তি ভইতে পারে না. কিন্তু এই সৌন্দধ্যবোধ যখন মানবত্বের 
একট! প্রধান লক্ষণ,র_-অনেকের মতে মানবত্বের সর্বপ্রধান:লক্ষণ,_ 
সৌন্দ্ধ্যবুদ্ধবজ্জিত মন্ুষ্যকে যখন পূর্ণ মানবত্ব দিতে পারা যায় না, তখন 
পূর্ণ মানবত্বই বে প্রাকৃতিক অভিব্যক্তির ফল, একথা শ্বীকারে তিনি 
সঙ্কুচিত হইয়াছেন। মানবত্বের পুর্ণ অভিব্যক্তির জন্য অন্য কোন কারণ 
অনুসন্ধান করিতে হইবে । প্রাকৃতিক শক্তির অতিরিক্ত কোন অতি" 
প্রাকৃত শক্তি হয়ত মানবত্বের অভিব্যক্তির মুলে বিদ্যমান রহিয়াছে, 
ওয়ালাশের চরম সিদ্ধান্ত এইরূপ । 

ওয়ালাশের এই চরম সিদ্ধান্ত অন্যান্য পণ্ডিত গ্রহণ করিতে সম্মত 
হয়েন নাই। কিন্ত সৌন্দর্য্যবুদ্ধির যখন জীবনসংগ্রামে কোন কাধ্যকারি- 
তাই নাই, তখন প্রাকৃতিক নির্বাচন এই সৌন্দর্য্যবুদ্ধি জন্মাইতে পারে, 
এই কথা স্পষ্টতঃ বলিতে কাহারও সাহসে কুলায় নাই। প্রাকৃতিক 
নির্বাচন ব্যতীত অন্য কোন প্রাকৃতিক কারণে এই সৌন্দধ্যবুদ্ধির 
উৎপত্তি ঘটিয়াছে, ইহাই দর্শাইবার জন্য তাহার! নান! চেষ্টা করিয়াছেন । 
কিন্তু এই দকল চেষ্টা ফলপ্রদ হয় নাই। 
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জীবতাত্বিক পণ্ডিতের! কেহ কেহ বলেন, এই সৌন্দর্য্যপ্রিয়ত। একটা 
০/৪-০৭০চ ০? ৪৮০101০1-_জাতীয় অভিব্যক্তির একটা আকন্মিক 
মাগন্তক আনুষস্থিক ফলমাত্র। পাখীর সৌন্দধ্য পাখীর ব্যক্তিগত জীবন- 
রক্ষায় বিশেষ কোন কৰজে লাগে না, ইহা স্বীকার্ধ্য । তাহার জাতিগত 
জীবনরক্ষায় অর্থাৎ বংশরক্ষায় যে বিশেষ কাজে লাগে, তাহারও 
প্রমাণাভাব ; ম্থতরাং এই সৌন্দর্যো পাখীর নিজের কোন ্ভ নাই, 
তাহার বংশেরও কোন লাভ নাই। মরুরীর কাছে বাহবা! পাইবার জন্য 
মমূরকে কলাপের হুর্বহ বোঝা বহিতে হয়। কিন্তু এই বোঝার প্রন্তি 
মনূুরীর আকস্মিক অনুরাগ জীবনদন্দে মমুরবংশের রক্ষাবিষয়ে আন্টকুল্য 
না করিয়া বরং প্রতিকূলতাই করেঃ ময়ূরকে এই বোঝা বহিয়া 
তাহার শক্রর নিকটে আত্মরক্ষা একান্ত অসমর্থ করে। তবে 
প্রাকৃতিক নির্বাচনে যখন শারীরিক 'ভিব্যক্তি ঘটে, জীবনরক্ষার অনুকূল 
বিবিধ ধর্ম তাহাতে বিকাশ পায়, তাহার সঙ্গে সঙ্গে এমনও ছুই একটা 
ধর্ম উৎপন্ন হয়, যাহার জীবনে কোন উপবোগিতা নাই ; এই সকল 
মাগস্তক বা আন্ুষক্কিক পরিবর্তন জীবন রক্ষার অনুকূল না হইতেও 
পারে । পক্ষিজাতির অভিবাক্তি সহকারে তাহার নানাবিধ 
বিকার ঘটিয়াছে। অধিকাংশ বিকারই তাহার জীবনরক্ষার অন্ুকূল। 
কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হয়ত কোন অজ্ঞাত জৈবিক নিয়মবশে আর পাঁচ রকম 
বিকারও ঘটিয়া থাকিবে, যাহা জীবনরক্ষায় তেমন কার্যকারী না 
হইতেও পীরে । ময়ূরের যে সৌন্দর্য্যলাভের কথা বল! যাইতেছে, তাহা 
এইরূপ আগন্তক আহ্্ষঙ্গিক বিকারমাত্র । 

মন্থুষ্যের সৌন্দর্যাবুদ্ধিটাও এইরূপ একটা আগন্তক আনুষঙ্গিক লাভ 
মাত্র; জীবনরক্ষার অনুকূল বিবিধ মানবধর্মের বিকাশের সহকারে 
ঘটনাক্রমে এই বুদ্ধিটারও স্থষ্টি হইয়াছে। ইহাতে তাহার অন্য লাভ 
কিছুই নাই; কেবল বিনা কারণে খানিকটা আনন্দপাঁভের উপায় ঘটি- 
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য্াছে মাত্র। সুখাদ্য ভোজনে, সুপেয় পানে, মানুষের সুখলাভ ঘটে, 
তাহা বেশ বুঝা যায়; কেন না এই, স্থুখলাভ জীবনের ত্বন্থুকুল ; 
এই সুখের জন্যই মানুষ জীবনরক্ষার় যাহ] উপাদেয়, ভ্তাহা গ্রহণ করে; 
অতএব এই স্থখলাভশক্তি প্রাকৃতিক নির্বাচনের ্ল। কিন্তু মদ খাইয়' 
তাহার নেশাতেও মানুষের একরকম তীব্র আনন্দলাভ ঘটে; এ 
আনন্দে « মানুষের কোন লাভ নাই, বরং হানি আছে; এই 
আনন্দলাভ-শক্তি জীবনরক্ষার প্রতিকূল; এবং মন্কুয্য পদে পন" 
এই অহিত প্রবৃত্তির জন্ত অনিষ্ট ভোগ করিতেছে । অথচ আর 
পাঁচটা হিত প্রবৃত্তির সহকারে এই সম্পূর্ণ অহিত প্রবুতিটাও 
মানুষের জন্মিয়া গিয়াছে। তাহার উপায় নাই । মানুষের সৌন্দর্য্যা- 
নুরাগও এইরূপ একটা নেশ।; ইহার কোন উপকারিতা নাই; বর. 
অন্য নেশার মত সময়ে সময়ে জীবনের অপকাব করে। অন্ঠান্ট নেশার 
ত এ নেশাটাও দৈবক্রমে মানবের মন্ুষ্যত্বলীভের আন্মষঙ্গিক আগন্তুক 
ফলমাত্র। ইহার জন্ মনুষ্য প্রকৃতির নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে 
ইচ্ছা করে করুক। তাহাতে বিশেষ আপত্তি নাই। কিন্তু সংসারের 
ভীষণ ছন্দক্ষেত্রে যাার ছেলেখেলায় সময় কাটাইবার অবসর নাই, 
যে বিজ্ঞ বুদ্ধিমান ও বিষয়বুদ্ধিবিশিষ্ট, যাহার কোকিলের পিছু ছুটাছুটি 
করিয়া বেড়াইবার অবকাশ নাই এবং প্রণয়িনীর বিরহবিধুর হইয়! চন্দ্র 
কিরণকে গালি দিবার সময় নাই, সে প্রক্ৃতিদেবীর এই সম্পৃণ 
অনাবশ্তক বদান্ততায় রুতজ্ঞতাপ্রকাশে একটু দ্বিধাবোধ করিবে, 
তাহাতে আর আশ্চর্যা কি? কুক্ুটের মাথায় অনাবশ্তক শিখার মত, পুরুষ 
মানুষের মুখমণ্ডলে সম্পূর্ণ অনাবশ্যক দাড়ি গোঁপ গজাইয়াছে,_ 
ডারুইন হয়ত বলিবেন ইহার উদ্দেশ্য নারীজাতির মনোরপঞ্রন,_ তথাপি 
ইনার অনাবশ্যকতা প্রতিপাদনের জন্য নাপিতের ব্যবসায়ের স্থ্ট 
হইয়াছে। তত্রপ স্ত্রীপুরুষনির্র্িশেষে সমগ্র মানবজাতির মধ্যেই এই 


সৌন্দর্য্য-বুদ্ধি ২৮৯ 


অনর্থক সৌন্দধ্য-নেশাটার উৎপত্তি হইয়াছে। তবু ভাল যে 
ংসারেরে সকলেই এই মদের মাতাল নহে। সকলেই সংসারের 
কাজ ছাড়িয়া পোনাকি, আর ফুল, আর ভ্রমর, আর বিরহ লইয়া 
জীবন কাটায় না। * 
ফর্লে ইউটিলিটি লইয়া! যখন প্রার্কৃতিক নির্বাচনের কারবার, এবং 
৮ ইউটিলিটির সহিত কবিত্বের যখন সনাতন বিরোধ, তখন প্রীরতিক 
নির্বাচন সাহায্যে মন্থৃষ্যে কবিত্বের ্স্তির বা সৌন্দরধ্যবোধের অভিব্যক্তির 
হেতুনির্দেশ পণ্ুশ্রম বলিয়াই মনে হইতে পারে। তবে প্রাকৃতিক নির্বা- 
চনের অক্ষমতা স্বীকারের পুর্বে একটু ভাবিবার আছে। জীবন রক্ষায় 
যেকিসে কিরূপে সাহায্য করে, তাহা সাহস করিয়া বল। কঠিন। এই 
বিষয়টাতে আমার কোন উপকার হয় নাই, কখনও উপকার হইতে পারে 
না, ইহা জোর করিয়! বলা নিতান্ত ছুঃসাহসিকের কাজ । সৌনদর্য্যবুদ্ধিও 
মানব জীবনে কোনরূপ আন্ুকুল্য করে না', ইহা! বলাও হুঃসাহসের কাজ ; 
এবং যদি মানব জীবনে ইহার কোনরূপ উপকারিত! খুঁজিয়া বাহির 
করিতে পারা যায়, তাহা হইলে অমনই ইউটিলিটির দোহাই দিয়া 
' প্রাকৃতিক নির্বাচনকে আনিয়া ফেল! যাইতে পারে। এই গ্রন্থেই 
সৌন্দর্য্যতত্ব প্রসঙ্গে সেই আলোচনার চেষ্টা হইয়াছে। 
কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত একটা কথ থাকিয়া যায় । বিশুদ্ধ সৌন্দর্য কেবল 
উপভোগের সামগ্রী_ইহার ফল বিশুদ্ধ নির্মল আনন্দ । এই আনন্দ 
কোন কোন কাজে লাগে, জীবনযাত্রায় কাহারও কোন রকমে কোন হিত 
করিতে পারে, এরূপ কল্পনা করিতে গেলেও উহার বিশুদ্ধি নষ্ট হয়; উহ্‌! 
যেন মলিন হুইয়! যায়। কোনরূপ লাভের, কোনরূপ হিতের, সম্পর্ক 
আনিতে গেলে উহার শুদ্ধত৷ থাকে না । কোন প্রাক্কৃতিক কারণে এই 
আনন্দের উৎপত্তি নির্দেশই বোধ হয় অসম্ভব। 


টিম 
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মুক্তি, 

ডাক্তার জরপরীক্ষার পর রোগীকে কুইনীন ব্যবস্থা করিলেন; 
বলিলেন, তোমার কুনীন সেবন কর্তব্য । এই সময়ে যদি কেহ 
গম্ভীরভাবে উপদেশ দেন, কুইনীন সেবন মানুষের কর্তব্য নহে, পরো, 
পকারই মনুষ্তের কর্তব্য, তাহ! হইলে বিশুদ্ধ হাশ্যরসের স্থৃষ্টি হয়, রোগীর 
€কান উপকার হয় না। 

আজকাল গ্ভে পদ্ধে বক্তৃতায় শব্দের অপপ্রয়োগ দ্বারা এ্ররূপ বা 
তাহা! অপেক্ষাও উৎকট যুক্তির প্রয়োগ হয়, কিন্তু তাহাতে হাস্যরসের 
উদ্ভব কেন হয় না, বুবিতে পারা যায় না। 

প্রাচীনকালে আমাদের বেদপন্থী সমাজে কতকগুলি সামাজিক 
আচার-অনুষ্ঠান-উৎসবাদি সম্পাদিত হইত; উহাদ্দিগকে যাগষজ্ঞ বলিত ও 
উহাদের সাধারণ নাম ছিল ধর্ম । তচ্দেশে তৎকালে উহাদের উপযোগিতার 
বিচার বর্তমান কালে ছুষ্কর। একালে আমর! ধর্মমশব্ব ভিন্ন অর্থে 
প্রয়োগ করি ও গৃন্ভীরভাবে বক্তৃতা করি ও কাব্য লিখি-_“যন্তে ধূর্ম 
নহে, ধর্ম লোকছিতে 1” আর যাহার! এইরূপ করেন, তাহাদের আম্কালনই 
বা কত। 

শব্দের অপপ্রয়োগের এইরূপ আরও ঢৃষ্টান্ত আছে। আমাদের 
দর্শনশান্ত্রে মুক্তিশবটি নির্দিষ্ট পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। খ্রীষ্টান- 
দের হ্বীকৃত 5৪1৬৪0101) নামক একটা ব্যাপার আছে; আজকাল 
অনেকে উহার পর্য্যায়রূপে মুক্তিশব্দ ব্যবহার করিয়া! নানাবিধ উৎকট 
যুক্তির অবতারণ| করেন । 


মুক্তিশবের অর্থ বর্তমান প্রসঙ্গের আলোচ্য। কিন্তু এইথানেই 
বলিয়া রাখ। উচিত, মুক্তি অর্থে আর যাহাই হউক, উহ! গ্রীষ্টানি 


58152001) নহে । 


মুক্তি ২৯১ 


খ্রষ্টানি 581৬26০৮ শর্ষের অর্থ কি? খ্রীষ্টানিমতে মন্ুঘ্যমাত্রই 
জন্মাবপ্লি পাপী। মনুষ্য আপনার পাপের ফল ভোগ করিতে বাধ্য। 
মনুস্ের শেষদিনের বিচারকর্তা পাপের দণ্ড দিতে বাধ্য; নতুব! 
তাহার স্ভায়পরতা থাঞ্কে না। কিন্তু তিনি আবার করুণাময় । কাজেই 
তিনি করুণাবশে খ্রীষ্টরূপে অবতীর্ণ হইলেন, মন্ুষ্যের পাপের বোঝা 
নিজের উপর তুলিয়া লইলেন ও মনুষ্যজাতির নিক্ষুয় স্বরূপে ্মাপনাকে 
যজ্জিয় পণুরূপে কল্পনা করিয়া 'আপনাকে বলিরূপে অর্গণ করিয়। 
আপনার শোণিতপাতগ্বার মনুষ্যের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলেন্ন। 
তাহার শোণিতধারায় মনুষ্যের পাপ প্রক্ষালিত হইল। যে তাহার 
শরণাগত হইয়! তৎ্প্রবাঞ্ত সজ্ঘবের আশ্রয় লইবে, তাহার রক্তমাংস ভক্ষণ 
করিয়৷ তদাত্মতা প্রাপ্ত হইবে, বিচারের দিনে সে পাপমুস্ত বলিয়া 
গৃহীত হইবে ; তাহাকে আর পাপের শান্তি ভোগ করিতে হইবে না; 
সে তৎপরে চিরকাল ধরিয়া! স্বর্গে বাম করিবে। মনুষ্বের এই পাপমোচন 
ও ন্বর্গপ্রাপ্তির ইংরেজি নাম 55190101) ; বাঙ্গালায় উহাকে উদ্ধার 
বা পরিত্রাণ বল! যাইতে পারে। এইরূপে খ্রীষ্টানের৷ ঈশ্বরের 
্ায়পরতার ও করুণাময়তার সমন্বয় স্থাপন করিয়াছেন। মন্ুয্ের 
পাপমোচনের ও স্বর্গলাভের প্রধান উপায় ঈশ্বরের কৃপা) যে 
অন্ৃতপ্তচিত্তে সেই কপার ভিথারী হহয়৷ সেই করুণানিধান ত্রাণকর্তীা 
খীষ্টের শরণাগত হয়, সেই পরিত্রাণ পায় । এই ব্যাপারকে মুক্তি না 
বলিয়া পরিভ্রাণ বলাই অধিক সঙ্গত। ঈশ্বরের অবতার স্রীষ্ট এই হিসাবে 
মানবজাতির পরিক্রাণকর্তী ৷ 

ধ্রী্টানসমাজে এই পরিত্রাণের থিওরি কোথা হইতে আসিল, বল! 
ছুফর। অতি প্রাচীন ইহুদ্িসমাজে এইরূপ পরিব্রাণব্যাপারে বিশ্বাস 
ছিল কি না, সন্দেহের স্থল। ইহুদিরা আপনাদগকে জেহোবাদেবের 
অন্থুগৃহাত জাতি বলিয়া! জানত। তাহারা প্রবল-প্রতিবেশিগণ কর্তৃক 


২৯২ জিজ্ঞাস! 


পুনঃপুনঃ নিগৃহীত হইয়াছিল । জেহোবার ( জাহবে-নামক ইহদিগণের 
কুলদেবতার ) আদেশলজ্বনই তাহাদের, এই নিগ্রচ্ের হেতু বলিয়া 
তাহাদের বিশ্বাস ছিল। তাহাদের জাতীয় ছর্দশার সময় তাহারা 
ভবিষ্যৎ চাহিয়! সাস্্বনা! পাইত । মনে-করিত, ভবিষ্যতে মেশায়া জন্মগ্রহণ 
করিয়া তাহাদের এই চিরস্তন ছঃখ মোচন করিবেন! এই মেশায়া 
কতকটা আমাদের কন্কি-অবতারের মত। ভগবান্‌ কন্কিরূপে অবতীর্ণ 
হইয়া শ্রেচ্ছনিবহ দূর করিয়া ধর্মের প্রতিষ্ঠা করিবেন, এইরূপ 
আমাদের পুরাণে ভবিষ্যদুক্তি আছে। ইনুদিদিগেরও সেইরূপ আশা 
ছিল, মেশায়! জন্মগ্রহণ করিলে তাহাদিগের জাতীয় ছুরবস্থার অপনোদন 
হইবে। মধ্যে মধ্যে নবি বা প্রফেটু নামে একশ্রেণির লোক 
ইনি জাতির ছুর্দশাকালে ধর্মের পথ দেখাইয়া দিতেন | তাহাদের মধো 
কেহ কেহ ভাবী মেশায়ার কথা বলিয়! ইহুদি জাতিকে আশ্বাস দিতেন। 
সাধারণ ইহছুদিজাতির বিশ্বাস তাহাতে অধিক পরিবন্তিত হইয়াছিল 
বলিয়। বোধ হয় না । কাজেই যখন যীগু জন্মগ্রহণ করিয়! আপনাকে 
মেশায়া বলিয়া প্রচার করিলেন, অথচ ইনুদিজাতির জাতীয় 
দুঃখের অবসান হইল না, তখন ইহুদি জাতি ত্বাহাকে মেশায়ী 
বলিয়া স্বীকার করিল না। কেহ কেহ ত্বীহাকে স্বীকার করিয়! 
একটা দল বাধিল- মাত্র। তৎপরে ত্াভার শিষ্যগণ তাহার ঈশ্বরত্ব 
ও ত্রাণকর্তৃত্ব ইছদিসমাজের বাহিরে প্রচারিত করিয়া বৃহৎ খ্রীষ্টান 
সমাজের স্থাপন! করিলেন । এই শ্বীষ্টায় সমাজ উনিশ শত বৎসর ধরিয়া 
ষীন্ত খবীষ্টকে মনুষ্যজাতির ত্রাণকর্তী বলিয়া বিশ্বাস করিয়! আসিতেছে । 
তাহাকে ভ্রাণকর্তা বা উদ্ধারকর্তী বলা যাইতে পারে, কিন্তু মুক্তি- 
দাত। বলা যায় না। কেন না, আমাদের দর্শনশাস্ত্রে যাহাকে মুক্তি বলে, 
্বীষ্টানের! সেরূপ মুক্তি প্রার্থনা করেন না। খ্রীষ্টান শান্ত্রে সেরূপ মুক্তির 
কথা আছে কি না, জানি ন!। 


মুক্তি ২৯৩ 


বাণ্তর জন্মের পাঁচ শত বগদর পূর্বে ভারতবর্ষে শাক্যকুমার 
পিদ্ধার্থের জন্ম হহাছিল। তিনি একটা দেশব্যাপী সন্গ্যাসীর দল তৃষ্টি 
করেন ও তথ্য;তীত গৃহস্থলোকেও দলে দলে তাহার উপাসক 
হইয়াছিল। তিনি ল্লছ সাধনার পর আপনাকে বুদ্ধ অর্থাৎ 
নির্বাণপ্রাপ্ত পুরুষ বলিয়া প্রচারিত করিয়াছিলেন, এবং তিনি যাহা 
নির্বাণলাভের একমাত্র পন্থা বলিয়া নিশ্চয় করেন, মানবজাত্তির নিকট 
সেই পন্থার নির্দেশ করিয়াছিলেন। মানবজাতির হুঃখদর্শনে তাহার হৃদয় 
ছিন্ন হইয়াছিল; তাহার প্রদর্শিত নির্বাণের পথ মানবজাতির সেঁই 
সনাতন ছুঃথনিরোধের একমাত্র উপায় বলিয়৷ তিনি প্রচার করিয়াছিলেন। 
তিনি সেহ ছুঃখনিরোধের উপায় আবিষ্কারের জন্ত রাজ্যসম্পৎ ত্যাগ ও 
ভিক্ষুবৃত্তি গ্রহণ করিয়া দেশে দেশে পরিব্রাজকরুপে বেড়াইয়াছলেন। 
তিনি যে নির্বাণের পথ নির্দেশ করেন, তাহ! বেদনির্দিষ্ট মুক্তির পথ 
5ইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন নহে। তাছার নির্দষ্ট নির্বাণকে আমরা মুক্তির 
সহিত একপধ্যাফ়ে গ্রহণ করিলে অধিক দোষ হইবে না। কিন্তু এই 
নর্ববাণ বা এই মুক্তি কোন পুরুষের বা মহাপুরুষের কৃপামাত্রে লভ্য নহে; 
এমন কি, স্বয়ং ঈশ্বরও ইচ্ছাক্রমে বা কপাবলে মানুষকে মুক্ত করিতে 
পারেন না। ভগবান্‌ বুদ্ধ কোন ঈশ্বরের অস্তিত্বে আদৌ বিশ্বাস করিতেন 
কি না, তাহাই সন্দেহের স্থল। মনুষ্য আপনার কম্মফল ভোগ করিতে 
বাধ্য। সৎকন্মের ফল সদ্দগতি ও স্থুখলাভ ; অসৎকর্থের ফল অসদ্গতি 
ও হুঃখলাভ। কোন ব্যক্তি কোন রূপে এই কর্মফল হইতে 
অব্যাহতিলাভে সমর্থ নহে। মনুষ্য ইহ জীবনে তাহার কম্মফল 
কতক ভোগ করে; কিন্তু তাহার মৃত্যু লইলেও তাহার কন্ম তাহাকে 
ছাড়ে না। সে এক দেহ ত্যাগ করিয়। দেসাস্তর গ্রহণ করিতে পারে) 
এক লোক ত্যাগ করিয়া অন্ত লোকে যাইতে পারে। কিন্তু তাহার কম্ম 
তাহার সঙ্গে সঙ্গে যায়। লোকাস্তরে গিয়াও তাহাকে কর্ম করিতে হয় 


২৯৪ জিজ্ঞাসা 


এবং সেই দেহাস্তরে ও লোকাস্তরে কৃত কর্মের ফলভোগের ভন্ত 
তাহাকে আবার নৃতন দেহ ধারণ বা নূতন লোকে বিচরণ করিতে হয়। 
ইহার নাম সংসার । নরদেহ-পরিত্যাগের পর মন্থুষ্য, দেবদেহ ধারণ 
করিতে পারে, ইহা! অসম্ভব নতে। ভূলোক ত্যর্চগ করিয়া সে কিছুদিন 
স্বর্গলোকে বিচরণ করিতে পারে, তাহাও অসম্ভব নহে। কিন্তু এই 
দেবদেহপ্রপ্তি বা ্বর্গপ্রাপ্তি যুক্তি নহে। সেখানেও কর্শ আছে ও 
কর্শপাশের বন্ধন আছে। সে বন্ধন হয়ত সোণার শিকলে বন্ধন, 
আর নরদেছের বন্ধন লোহার শিকলে বন্ধন । কিন্ত উভয়ই বন্ধনদশা। 
স্ব্গপ্রাপ্তিকে মুক্তি বলে না। সৎকম্্ন ফলে স্বর্গপ্রাপ্তির ও ফলভোগা- 
বসানের পর তাৎকালিক কর্্মফলে আবার অন্যলোকের প্রাপ্তি ঘটিবে। 
কাজেই সংসার হইতে মুক্তি ঘটিল না । সংকর্মহি কর, আর অসৎকর্ম্মই 
কর, সংসারচক্রে পরিভ্রমণ করিতেই হইবে ; অনুষ্ঠিত কর্মের ফল ভোগ 
করিতেই হইবে । কোন দয়ালু পরিত্রাতা এই সংসারচক্রে ভ্রমণ হইতে 
উদ্ধার করিতে সমর্থ হইবেন না। সংসার হইতে অব্যাহতির উপায় নাই। 

তবে এক উপায় আছে । এই সংসার বস্কতঃ অবিস্তা হইতে উৎপন্ন 
্রান্ত জ্ঞানমাত্র, ইহা জাঁনিলেই সকল ছুঃথ দূর হইতে পারে । নির্বাণ 
লাভের বা ছুঃখবিমুক্তির এই একমাত্র পন্থা এবং ইহ! জ্ঞানের পন্থা । এই 
জ্ঞানমার্গ ভগবান্‌ তথাগত আবিষ্কৃত করিয়াছিলেন । বৌদ্ধ শাস্ত্রের ভাষায় 
এই লোক এতকাল ধরিয়। তম:স্কন্ধাবগুষ্ঠিত হইয়! প্রন্থুপ্ড অবস্থায় ছিল; 
ভগৰান্‌ প্রজ্ঞাপ্রদীপ জালিয়া তাহাকে প্রবোধিত করিলেন । মন্তুষ্য যে 
দেহ ধারণ করিয়া জন্মমৃত্যুর অধীন হয়, পুনঃপুনঃ কর্ম্ববশে বিবিধ দেহ 
ধারণ করিক্ন। বিবিধ লোকে বিচরণ করিয়া সুখছুঃখ ভোগ করে, ইহার 
মূল অবিদ্া অর্থাৎ অজ্ঞান। যে প্রক্রিয়ায় বা ধারাক্রমে অবিদ্ধ! 
হইতে এই সংসারের উৎপত্তি হয়, তাহার নাম প্রতীত্য-সমুৎপাদ। 
প্রসঙ্গাস্তরে প্রতীত্যসমুৎপাদের তাৎপর্য ব্যাখ্যার চেষ্টা করা গিয়াছে। 


মুক্তি ২৯৫ 


ফল কথা, বাহ! কিছু পরিদৃশ্তমান বা অনুভূয়মান, যাহা কিছু গ্রত্যয়গোচর, 
তাহা ত্ুন্তি-_তাহার মূল অজ্ঞান বা জ্ঞানের অভাব । স্পর্শ-বেদনা, জন্ম- 
মৃত্যু, ইহকাল-পরুকাল, সুখ-ছুঃখ, যাহা কিছু প্রত্যয়ের বিষয়, তাহা কেবল 
সম্যক্‌ জ্ঞানের অভাবে &টৎপন্ন। উহার ভিতরে কিছুই নাই। সমস্ত 
শৃন্ত ও মরীচিকাঁ। সংসার অস্তিত্বহীন। এইটুকু বুঝিলেই ভ্রান্তি 
কাটিয়া বাইবে। তখন বুঝিবে জনুমৃত্যু সবই মিথ্যা, ইহুকাল্-পরকাল 
কিছুই নাই, স্থছুঃখও অস্তিত্বহীন। এইটুকু বুঝিলেই নির্বাণ ঘটে 
বা মুক্তি ঘটে । এইটুকু বুঝিলেই ছঃখ থাকে ন1; এইটুকু বুঝিলেই 
জন্মাস্তরপরিগ্রহ করিতে হয় না। কেন না, সংসারই যদ্দি না থাকে, 
জন্মমৃত্যু তাহা! হইলে কিরূপে থাকিবে, জন্মাস্তরপরিগ্রহই বা কিরূপে হইবে, 
হুঃখই বা কিরূপে থাকিবে । এই সংসারের বা জন্মমৃত্যুর অস্তিত্ব আছে, 
এই ভ্রমটাই অবিদ্1। ; এই ভ্রাস্তির অপনোদনই নির্ববাণ। ইহার ফল 
ছুঃখনাশ। 

কাজেই এ জ্ঞানের উদয় ভিন্ন নির্বাণলাভের উপান্নাস্তর নাই। কিন্ত 
সেই জ্ঞানোদয় অতি কঠিন ব্যাপার । ইচ্ছা করিলেই বা চেষ্টামাত্রেই 
সই জ্ঞানের উদয় ঘটে না। বিশ্বজগৎ নাই, *ইহা ইচ্ছা করিলেই 
মনে করা যায় না। অন্ততঃ অনেক ঝড় বড় লোকে যখন এ সম্বন্ধে 
প্রতিবাদ করিতে উপস্থিত হন, তখন সাধারণ মানুষের ত কথাই 
নাই। তবে সাধারণ মানুষে করিবে কি? তাহারা যথাসাধ্য এই জ্ঞান- 
লাভের জন্য চেষ্টা করিতে পারে ; এই জ্ঞানলাভের জন্ত যে সাধন! 
আবশ্যক, তাহ। দ্বারা এই জ্ঞানলাভের জন্য প্রস্তুত হইতে পারে। বুদ্ধ- 
প্রদর্শিত আষ্টা্গিক মার্গ অবলম্বন করিয়া সম্যক দৃষ্টি সম্যক্‌ সংকল্লাদি ছার! 
আত্মোন্নতি বিধানের পর শেষ পর্যাস্ত সম্যক সমাঁধিবলে এ' জ্ঞান লাভের 
জন্ত প্রস্তত হইতে পারে। মুক্তি আয়াসলভ্য ; উহা! জ্ঞানীর 
প্রাপ্া। আষ্টাঙ্গিক মার্গ অবলম্বন করিতে জাতিবর্ণনির্বিশেষে সকলেরই 
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অধিকার আছে, এবং কী পথ ভিন্ন অন্ত পন্থায় চলিলে ফললাতের 
সম্ভাবনাও নাই। কিন্তু অধিকার থাকিলেই ফলপ্রাপ্তি ঘটে না। 

ভগবান্‌ তথাগত এইরূপে মুক্তির পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। 
তাহাকে এই হেতু মুক্তির পথপ্রদর্শক: বলা যাইঞ্চে পারে। কিন্তু তি.ন 
আপনাকে মুক্তিদাতা বলিয়। প্রচার করেন নাই। বিশুদ্ধ বৌদ্ধ মত 
কোন মুন্ুষ্য ব কোন দেবত। অনুগ্রহপূর্ধক কাহাকেও মুক্তি দিতে 
পারেন না; কাজেই মুক্তিদাতা কেহ থাকিতে পারে না। বিন! 
অবিদ্যানাশে নির্বাণলাভের সম্ভাবনা নাই। কাজেই নির্বাণ 
প্রতোক ব্যক্তির সাধনাসাপেক্ষ ও চেষ্টাসাপেক্ষ। তবে বুদ্ধপ্রদশিত 
ত্রিশরণ মার্গ আশ্রয় করিলে সেই সাধনার পথ পাওয়া যাইতে পারে 
মাত্র। কিংবা এতটুকু বলা ভাঁইতে পারে, যে. সৌগত মার্গ আশ্রয় 
ন। করিলে মুক্তির পথ জানিবার উপায় থাকে না, অতএব মুক্তিলাতের 
উপায় থাকে না। বুদ্ধদেবই জগৎকে মুক্তির পন্থা দেখাইয়্াছেন। 
বাহার! অন্ত পন্থা দেখাইয়াছেন, তাহার! বৌন্ধগণের মতে ভ্রান্ত। 

বৌদ্ধগণ ভগবানকে ভবব্যাধির চিকিৎসক বৈদ্যরাজ জ্ঞান সিন্ধু 
দয়াসিদ্ধু ইত্যাদি বিশেষণে বিশিষ্ট ক্রিয়াছিলেন। এই করুণানিধান 
মহাপুরুষের পুজা বৌদ্ধ সমাজে প্রবন্তিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহার 
ক্কপামাত্রে যে মুদ্তিলাভ হইতে পারে, ইহা বিশুদ্ধ বৌদ্ধমতের স্বীকার্ধ্য 
হইতে পারে না। 

বুদ্ধদেব জাতিবর্ণনির্বিশেষে সকলের নিকট আপনায় মত প্রচার 
করিয়াছিলেন। তিনি সর্বসাধারণের জন্য মুক্তির পন্থা নির্দেশ 
- ক্ষরিয়াছিলেন মাত্র, কিন্তু মুক্তিকে অনায়াসলভ্য বলেন নাই। কিন্তু 
সর্বসাধারণ অচিরে তাহাকে মুক্তিদাতার স্বরূপে গ্রহণ করিল। যিনি' 
মুক্তির একমাত্র পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, তিনিই যে মুক্তিদাতা, ' 
সর্ধবসাধারণে এই সিদ্ধান্ত করিয়া লইল। করুণাময়ত্ব ও মুক্তিদাতৃত্ব 
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য়া তিনি বৌদ্ধসমাজে অচিরে পৃজিত 
ঘর্ষালে মহাযানী বৌদ্ধেরা নান! বুদ্ধেব এবং 
পরয়াছিল। সংসাবতাপক্রিষ্ট মানব সর্বদাই 
[রামরণ হইতে উদ্ধারলাভের জন্য ব্যাকুল। 
| কোর্ন সহজ পন্থা দেখান নাহ। মহাধানী 
পন্থা |খাহয়! দিল। মহাযানীজর কল্লিত 
ককুণাম্বরূপ। তাহাবা মানবকে ছুঃখসাগর 
দাই |প্রস্তত আছেন। সৌগতমাগ্ের আশ্রয় 
ঘ্রশরণারিতি হহলে, তাহাদের করুণার ভিথারী 
কবিণে, কাহাকেও এহ সংসারতাপ 
ত্তিত/হহতে হহবে না। বোধিসত্বগণের সহকাবে 
মরার 1 শাঁক-দেবতা কল্পিত হহলেন। বোঁধসন্ব 
রর [ধান। তাহার শক্তি তাবাদেবী সংসারার্ণব- 
ররর শ়ণাগত হও, সংসাবসাগব হহতে অনায়াসে 
ডপাসকেব সিদ্ধিদানে ও সংসাবক্েশ নিবাবণে 
দেবদেবীর প্রাতমায় * বৌদ্ধগণের দেখমন্দিব 
টা গর্ণা। দলে দলে বৌদ্ধ উপাসবের সংখ) বৃ 
মা বে মাগত্র্ বৌদ্ধ ভিক্ষু ও বৌদ্ধ গৃহস্থ উপাসকে 
রর কিমহ]াযান আশ্রয় করিয়া সংসারবারাধ ভত্ীণ হহবার 
রী | আ.সয়া জুটিতে লাগল । বেদপন্থী সমাজ হহতে 
নি 'াহতে বাল । 

পর া্ানগণেপ হ্বীকৃত পারত্রাণের পন্থার সহিত বৌদ্ধ- 
মী (পহথার আদৌ কোন মিল ছিল না। কিন্তু কালের 

যাহ প্রায় তুল/মূল্য হ্হয়া দীড়াহয়াছিল। 

ধানে বৌদ্ধ পন্থার কোন প্রভাব ছিল কি- 
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একট। প্রচণ্ড এ্রতিহাসিক সমস্থ 
সহিত বৌদ্ধ আচারানু্ঠানের অভ 
অস্বীকার করিবার; উপায় খা 
মতে মিশরদেশের থেরাপিউটগণ ওর 
সম্প্রদায় মাত্র। ব্যাপ্টিই জোহন 
বৌদ্ধ মতই, ইহুদিসমাজে প্রচার 
স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক অনিচ্ছুক হাঁটার 
এ্রপ্তিহাসিক প্রমাণ চাহেন। মক্ষমূলার | রর 
প্রমাণে শ্রীষ্টানির উপর বৌদ্ধের প্রভাব উর 
তিব্বতদেশে শ্রীষ্টানেরা প্রবেশ করিয়াছিল ৃ 
আছে। তত্দারা খষ্টানি আচারাহুষ্ঠান বৌ 
ছিল, ইহা বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু বৌদ্ধ প্র 
করিয়া বৌদ্ধ মত প্রচার করিয়াছিল, এরূপ 
যায় না। কাজেই বৌদ্ধ আচারানুষ্ঠান ্বষ্টান 
ইহ! বিশ্বাস করা যায় না। 

কথাট। ঠিকৃ। এ্রতিহাসিক প্রমাণ ব্যতীত 
নির্ণাত হইতে পারে না। আমরা এুতিহাসিক নি 
গণের মুখেই শুনিতে. পাই, মহারাজ অশোক রঃ 
এপাইরস প্রভৃতি যবনদেশে বৌদ্ধ মত প্রচারের কটু 
ছিলেন) পরবর্তী হিন্দু ও বৌদ্ধ রাজগণ গ্রীক | ট 
সভায় দূত পাঠাইতেন ; প্রাচ্য দেশের সহিত ভারতবন 
বিস্তৃত বাণিজ্য-সম্পর্ক প্রচলিত ছিল) যবন নর 
স্ল্যাসীদিগকে ধরিয়া স্বদেশে লইয়া যাইতেন। 
এই গুলি এ্রতিহাসিক প্রমাণ বলিয়া কেন গৃহীত : 
যায় না। 
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স্রীষ্টানি পরিভ্রাণতত্বের মুল কথ! এই যে ঈশ্বরের রুপা ব্যতীত পাপাস্মা 
মানব্রে উদ্ধারের সম্ভাবনা নাই, এবং তিনি মানবের প্রতি কৃপা করিয়া 
স্বয়ং আবতীর্ণ হুইয়া, স্বেচ্ছাক্রমে মন্ুষ্তের পাপের বোঝ! নিজের উপর 
গ্রহণ ক'রয়াছিলেন। ঝ্প্ুত্রী্ট নরদেহধারী ভগবান্‌ এবং তিনিই মন্ুষোের 
উদ্ধারকর্ভী। বুদ্ধদেব ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করুন আর নাই 
কং হারও কৃপাবলে মন্তষ্য আপন কর্মফল হইতে মুজ্ক হইতে 
. কূপ বিশ্বাস তিনি করিতেন না। জ্ঞানের পন্থ! ভিন্ন নির্বাণের 
তীয় পস্থা তিনি দেখান নাই। বে সেই পন্থা! তিনি নির্জে 
আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তিনি মুক্তির পথপ্রদর্শক ছিলেন মাত্র ? মুক্তি- 
দাতা বলিয়া! আপনাকে প্রচার করেন নাই ; এবং পুনরুক্কির প্রয়োজন 
নাই ষে, গ্রীষ্ানের পরিত্রাণ ও বৌদ্বের নির্ব্বাণ একবিধ পদার্থ নহে। 
কিন্তু বুদ্ধদেব নিজে যে শক্তি চাহেন নাই, তাহার অন্ুগতের! তাহার 
প্রতি সেই ক্ষমতা অর্পন করিয়াছিল। তাহাকে জীবের উদ্ধারকর্তা 
বলিয়! নির্দেশ করিয়াছিল । বুদ্ধগণের ও বোধিসত্বগণের ও বুদ্ধশক্তি- 
গণের শরণগ্রহ্ণ ও. উপাদনা সংসার হইতে উদ্ধার প্রাপ্তির সহজ 
উপায় বলিয়া নির্দেশে করিয়াছিল। এমন কি, বৌদ্ধেরা 
বুদ্ধমুখে বলাইয়াছিলেন, “কলিকলুষকৃতানি যানি লোকে, ময়ি নিপতন্ত 
বিমুচাতাং ভূ লোকঃ”-_-কলির বশে জীব যে সকল পাপকর্ের 
অনুষ্ঠান কবে, সেই পাপের ভার আমার উপর পতিত হউক, 
জীব সেই পাপভার হইতে মুক্ত হউক ;- দয়াময় বুদ্ধে আরোপিত 
এই উক্তির সহিত দয়াময় বীন্ত খ্রীষ্টের উক্তির অধিক গ্রভেদ নাই। এই 
উক্তিকে খাঁটি গ্রীষ্টানি মত বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। আমি অতি 
দীনহীন, আমি অতি পাপী, প্রভূ নিজগুণে দয়া করিয়া আমার চুল ধরিয়া 
আমাকে উদ্ধার কর-_-আধুনিক বৈষ্ণবেরা! এ কথা আধুনিক বৌদ্ধদের 
নিকট শিিয়াছিলেন কি না, বিচার্ধ্য হইতে পারে। বৌদ্ধগণ ইহা গরীষ্টানের 
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নিকট পাইয়াছিলেন অথব! থ্রীষ্টানের৷ ইহা বৌদ্ধগণের নিকট 
পাইয়াছিলেন, প্রতিহাসিকের! তাহার বিচার করিৰেন। 
ুদ্প্রচারিত নির্ব্বাণতত্বের ' সহিত ব্রাহ্মণের ্বীক্কত বৈদাস্তিক 
মুক্তিতত্বের অধিক পার্থক্য নাই। "কিন্তু এষ্টগ্রচারিত পরিব্রাণ- 
তত্ব হইতে ইহা সম্পূর্ণ ভিন্ন। কালক্রমে বুদ্ধের নির্বাণতত্ব কিরূপে 
বিকৃত হইয়া খ্রীষ্টানি পরিত্রাণতত্বের সাদৃশ্য গ্রহণ করিয়াছিল, 
তাহ! দেখ। গেল। ব্রাহ্মণশাসিত বেদপন্থী সমাজও এই বিকার হইতে 
অব্যাহতি লাভ করে নাই। মহাযানী মন্ত্রযানী বজ্রধানী ইত্যাদি নান! 
বৌদ্ধ মাবিরা যখন শল্তায় ও সহজে ভৰসমুদ্র তারইবার জন্য 
আপন আপন ডিঙ্গি হাজির করির! যাত্রীর্দিগকে টানাটানি করিতে 
লাগিল, তখন বেদপন্থীর জাহাজের জন্য পাথেয় সংগ্রহে লোকের 
আর প্রবৃত্তি থাকিল না। সদাচার ধ্বংসমুখে পতিত হইতে চলিল; 
বর্ণাশ্রমধর্্ন বিলুপ্ত হইতে চলিল) অনাধ্য দেবদেবীর প্রতিমায় দেশ 
আচ্ছন্ন হইয়া গেল) দেশবিদেশ হইতে বৌদ্ধ প্রচারকগণের আনীত 
অনার্য অনুষ্ঠানে আর্ধ্যসমাজ কলুষিত হইতে চলিল ; বৌদ্ধ বিহার 
মধ্যে রাঁজশাসন সমার্জশাসন ও শাস্ত্রশানের বহিভূ্তি নরনারী দলবর্থ 
হইয়া নানাবিধ বীভৎস অনুষ্ঠান প্রবর্তন করিয়! কর্ণধারহীন সমাজের 
তরণিখানিকে ডুবাইবার উদ্যোগ করিল। তখন সেই শ্রোতের 
গতি ফিরাইবার জন্য ব্রাহ্মণগণ বৌদ্ধপন্থার সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া 
কঠোর বৈদিকমার্গকে শিথিল করিয়া সংসার হইতে পরিত্রাণের 
সহজ পন্থা নির্দেশ দ্বার সনাতন ধর্মকে রক্ষা করিতে বাধ্য হইলেন । 
যজ্ঞমূর্তি প্রজাপতি, বিরাট ও হিরণ্যগর্ভের সহিত ক্রমশঃ 
লোকলোচন হইতে অন্তর্দান করিলেন। রুদ্রমুর্তি কপন্ী পিণাকপাঁণি 
আপনার ধনুঃশর পরিত্যাগ করিয়া অবলোকিতেশ্বরের অনুকরণে 
আত্ততোষ শঙ্কর মুর্তিতে পুনর্গঠিত হইলেন। জাতকোক্ত বুদ্ধাবতার- 
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গণের অনুকরণে নারায়ণের অবতারনিচয় কল্পিত হইল। গোপাবল্পভ 
মায়াম্মতের স্থলে গোপীবল্পভ যশোদাছলল ভক্তি আকর্ষণ করিতে 
লাগিলেন। ব্রেদান্তের উমা হৈমবতী ও রু্্র-ভগিনী অস্বিকা, 
ধুঅবর্ণা কালী-করালাদ্ধি যজ্ঞাগ্রির সপ্ত জিহ্বার সহকারে, এক দিকে 
বেদপুজিত শবব্রহ্ধস্বব্ূপিণী বাগ্দেবতার এবং বেদাস্তপ্রতিপাদ্য জগজ্জননী 
মহানায়ার ও অন্যদিকে শরদ্রবিড়পুজিতা চামুগ্ডার সহিগ্ন মিলিত 
হইয়া, ঈশানজননীরূপে বুদ্ধমাতা প্রজ্ঞাপারমিতার সহিত এবং মহেশ্বর 
পত্বীরূপে বুদ্ধশক্তি তারাদেবীর সহিত মিশিয়া গেলেন। সিততাঁরা 
উগ্রতারা ও নীলতারা, বজ্রেশ্বরী বজবারাহী ও উচ্ছিষ্টচাগুালিনীর 
সহিত পৃজাভাগ গ্রহণ করিতে লাঁগিলেন। গৌরী-পদ্মা-শচী-মেধাদি 
মাতৃকাগণ ইন্ত্রাণী-কৌবেরী প্রভতি শক্কতিগণের ও উগ্রচণ্ডা-প্রচণ্ডাদি 
নায়িকাগণের পার্থে আসন গ্রহণ করিলেন । অমৃতদায়িনী পুরাতনী বাগ্‌ 
দেবতা বীণাপুস্তকের সহিত অক্ষমালা ও মদ্দিরাকলস গ্রহণ করিলেন। 
অবিদ্যানাশিনী কামবিজয়িনী মহাবিদ্যা কামোপরিস্থিতা আত্মঘাতিনী 
ছিন্নমস্তার মুর্তি পরিগ্রহ করিলেন। ভাগবত-পাঞ্চরাত্র-পাশুপত প্রভৃতি 
ধিবিধ ভক্তসম্প্রদায় আপন আপন ইষ্টদেবতার প্রলাঁদলাভই সংসার হইতে 
উদ্ধারের একমাত্র সহজ উপায় বলিয়! প্রচারিত করিতে লাগিল । অব- 
শেষে যখন হরের্নামৈব কেবলং কলিকলুষনাশের ও পতিত উদ্ধারের 
সহজ পন্থা ম্বরূপে নির্দারিত হইয়া! গেল, তখন অধঃপতিত ধিকৃকৃত 
বৌদ্ধ নামে পরিচয় দেওয়! হওয়া আর কেহ আবশ্তক বোধ করিল না। 

এ কালের পৌরাণিক শাস্ত্রে দেবতার প্র সাদলাভ মোক্ষহেতু বলিয়া 
অকাতরে নির্দিষ্ট হইয়! থাকে । কিন্তু বল! বাহুল্য, বেদে ইহার মুলভিত্তি 
প্রতিষ্ঠিত হইলেও এই মোক্ষ দর্শনশান্ত্রে মোক্ষ নহে। 
সম্প্রদায় প্রবর্তক আচার্ধযগণের মধ্যে বাহারা সাবধান, তাহারা অনেকটা 
বুঝিয়া কথা নহেন। ইঠ্র্দেবতার সালোক্য সামীপ্য প্রভৃতি তাহারা 
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প্রার্থনা করেন ; সাধুজ্য সম্বন্ধে ভয়ে ভয়ে কথ৷ কহেন; আর মুক্তির 
নাম গুনিলেই তাহার] চমকিয়া উঠেন। মুক্তি, যাহার বেদান্তসম্মত 
উপায় জীবব্রন্ের একতানিরূপণ, তাহা! আধুনিক ভক্ত উপাসকের 
শিরঃপীড়াজনক । মায়ের ছেলে রামপ্রসাদ* চিনি খেতে ভাল 
বামিতেন, চিনি হতে চাহিতেন না। বৈষ্ণব আচাধ্যগণের অনেকে 
দত্তের সন্কিত তাদুশ উক্তির সমর্থন করিয়াছেন। এ বিষয়ে খ্রীষ্টানের 
সহিত আধুনিক হিন্দুর বড় পার্থক্য নাই। 
বৌদ্ধ উৎপাতে যখন সনাতন ধর্শখের তরণিখানি বিপ্লুত 
হইতেছিল, সেই সময়ে ভগবান শঙ্করাচা্যের জন্ম হয়। 
বেদাস্ত বিস্তা এদেশ হইতে অন্তহিত হয় নাই। তিনি অগাধ বিদ্যা 
বলে ও অসামান্ড ধীশক্তি বলে বেদান্তবিস্তার জনসমাজে পুনঃপ্রচার 
করেন। তৎকালে বৌদ্ধ জৈন পাঞ্চরাত্র পাগুপত নগ্ন ক্ষপণক 
কাপালিক প্রস্ভৃতি বিবিধ সদাচারভ্ষ্ট বেদমার্গচ্যুত সম্প্রদায়ের পরস্পর 
বিবাদকোলাহলে ভারতবর্ষের আধ্যসমাজ “কাকসমাকুল বটবৃক্ষের ন্যায়” 
মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। শশ্করাচাধ্য এই সকল সম্প্রদবায়তূক্ত 
আচাধ্যগণের সহিত: জীবনব্যাপী বিচারসমরে প্রবৃত্ত হইয়া! শ্রুতিসম্মত্ত 
মুক্তিতত্বের উদ্ধার করেন। তৎকর্তৃক চিরতরে প্রতিষ্ঠাপিত মুক্তিতত্বের 
'নামাস্তর অয়বার্দ। 

শহ্করাচাধ্যকূত বেদাস্ত-ব্যাখ্যা সকল আচাধ্য গ্রহণ করেন নাই। 
তাহারা অন্যরূপে বেদান্ত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বেদাস্তের ভাষা 
অতি প্রাচীন ভাষা; সর্বস্থানে উহার অর্থবোধ স্ুকর নছে। 
আবার প্র ভাষা অনেক স্থলে কবিভার ভাষা, কোথাও বা হেঁয়ালির 
ভাষা । কাজেই বেদাস্তদ্রষ্টী খধিগণের প্রকৃত অভিপ্রায় কি ছিল, 
সে বিষয়ে মতদ্বৈধ নিবারণের উপায় নাই। অধুনাতন কালে 
প্রাচীন ভাষায় নানা অর্থ আবার করা চলিতে পারে। ঘটিয়াছেও 
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তাহাই। আচাধ্যগণের মধ্যে যিনি যে মতের পক্ষপাতী, তিনি শ্রুতি- 
বাকমধ্যে সেই মতের অনুযায়ী অর্থ আবিষ্কার করিয়াছেন। শঙ্করাচাধ্য 
স্বয়ং যে এইরূপ পক্ষপাত করেন নাই, তাহাও বলা যায় না। তিনি 
অদ্বয়মতের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি একটা নির্দিষ্ট পন্থাকে মুক্তি- 
লাভের একমাত্র পন্থা বলিয়া গ্রহণ করিতেন। শ্রতিবাক্য দ্বারা 
সমর্থিত না হইলে কোন নবপ্রচারিত বা নবাবিষ্কত মত গৃহীত হওয়া 
উচিত নহে, ইহাও তাহার ধুব বিশ্বাস ছিল। সেই জন্য তাহাকে বাধ্য 
হইয়া অনেক স্থলে আম্মমতের অনুযায়ী করিয়া! শ্রুতিবাক্যের অর্থ করিতে 
হইয়াছে, ইহা শ্বীকার করিতে পারা যায়। তথাপি ইহাও মানা 
যাইতে পারে, যে বেদান্ত বাক্যের গুকৃত মন্দ শঙ্কর যেমন বুঝিয়াছিলেন 
ও বুঝাইয়াছিলেন, আর কেহ তেমন পারেন নাই। 

শঙ্কর-প্রচারিত বেদান্তব্যাখ্যা বেদান্তসঙ্গত হউক আর না হউক, 
এবং শঙ্কর-প্রচারিত অদ্বয়বাদ সত্য হউক আর ন৷ হউক, সে প্রসঙ্গ 
এখানে উত্থাপনের প্রয়োজন নাই। শঙ্করের ব্যাখ্যা পরবত্তী বহু 
দার্শনিক কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে। ভারতবর্ষের জ্ঞানিসমাজে তৎ- 
প্রচারিত অদ্বয়বাদ যেরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, অন্যের প্রচারিত 
অন্য কোন বাদ সেরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই। অহযবাদীরা মুক্তি 
শব্ষে কি বুঝিয়াছেন, আমাদের এস্থলে তাহাই আলোচ্য। তাহাদের 
যুক্তির সারবত্ত। আমাদের আলোচ্য নহে। তীহারা যাহাকে মুক্তির পথ 
বলিয়৷ নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা মুক্তির প্রকৃত পথ ব৷ প্রকৃষ্ট পথ না 
হইতে পারে । তাহারা বেদাস্তবাক্যের ষে অর্থ করিয়াছেন, তাহাও 
প্রক্কত অর্থনা যাইতে পারে। অদ্বয়মতানুযায়ী মুক্তির তাৎপর্য কি, 
উপস্থিত আলোচনার ইহাই উদ্দেশ্য। 

শঙ্করপ্রচারিত মুক্তির অর্থ সম্বন্ধে ও অথয়বাদের তাৎপধ্য 
সম্বন্ধে নানাবিধ আলোচনা! দেখা যায়। ইংরেজি বাঙ্গাল! নানাবিধ 
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গ্রন্থে এই অদ্বয়মতের আলোচন! দেখিয়াছি । কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই 
হতাশ হইতে হইয়াছে, স্বীকার করিলে অত্যুক্ি হইবে না। এই মস্ত 
প্রচলিত আলোচনার সার সঙ্কলন করিলে কতকটা এইরূপ* দীড়ায় | 

বলা হয়, অদ্বয়বাদী একমাত্র নিতা পদাঞ্খর অস্তিত্ব স্বীকার 
করেন। সেই একমাত্র নিত্য পদার্থের নাম ব্রহ্ম বা পরমাত্মা । 

ইরেজিতে ইহার [00755759] 9০৩] নাম দেওয়া চলিতে পারে। ইহাই 
বেদাস্তদবীক্ৃত ঈশ্বর-পদবাচ্য । তবে অন্য শাস্ত্রের স্বীকৃত ঈশ্বরে ও 
বেদান্তস্বীকৃত ঈশ্বরে প্রভেদ আছে। গ্রীষ্টানাদির ঈশ্বর সগুণ; বৈষঃবাদি 

সাম্প্রদায়িকগণের এবং নৈয়ায়িকাদি দার্শনিকগণের স্বীকৃত ঈশ্বরও 
সগ্ণ। কিন্ত বেদাস্তের ঈশ্বর-_যাহাকে ব্রহ্ম বা পরমাত্মা বলা হয়-__ 
তিনি নিগুণ। 

এই নিগুণ ঈশ্বর বা বই একমাত্র সতা পদার্থ; তত্র আর 
সমন্তই মিথ্যা। এই যে বিশ্ব জগৎ আমাদের সমক্ষে প্রতীয়মান হইতেছে, 
ইন্ছা মিথ্যা । ইহা সেই ব্রন্মেরই মায়! হইতে উৎপন্ন । ব্রহ্ম আপনার 
মায়! দ্বারা এই মিথ্যা জগতের স্থষ্টি করিয়াছেন । 

এই সত্যবস্ত পরমাআ্া ও তাহার মায়াকন্সিত এই মিথ্যা জগৎ* 
ব্যতীত দেহধারী জীবাত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে কি নাঃ বেদাস্ত 
এ বিষয়েকি বলেন? এই জীবাম্সাকে ইরেজিতে 1791৮100581] 5০৪] 
বলা হয়। জীবাতআ্মার ভোগের জন্য এই বিশ্বজগৎ বর্তমান; জীবাস্ম' 
কাজেই ভোক্তা কর্তা সুখী ছংখীবূপে প্রতীয়মান হন। কিন্তু ইহা 
জীবাম্মার বুঝিবার ভূল। জীবাম্মা বস্ততই পরমাত্মার সহিত এক পদার্থ । 
পরমাস্মা নিগুণ, কাজেই তিনি কর্তা ভোক্তা সুখী হুঃখী হইতে পারেন 
নাঁ। জীব অবিদ্যাবশে বা! অজ্ঞানবশে আপনাকে পরমাত্মা হইতে ভিন্ন মনে 
করিয়া আপনাকে সুখী ছূঃখী কর্ত' ভোক্তা বলিয়া মনে করে। অজ্ঞান 
বিনষ্ট হইলে জীব আপনাকে পরমাত্মার সহিত এক বলিয়৷ জানিতে 
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পারে) তথন সে যুক্তির অধিকারী হয়। মুক্ত হইলে জীবাত্মা পরমাত্মায় 
বা ব্রন্মে লীন হইয়া! যায়। তখন উহাকে আর কর্মপাশে বদ্ধ থাকিয়া 
স্থথ ছুঃখ ভোগ রুরিতে হয় না। তখন আর উহাকে জন্মাস্তর পরিগ্রহ 
করিয়া! সংসারচক্রে ঘুঝ্সিতে হয় না। 

ব্রহ্ম ও জীব এক ; এ কিরূপ এঁক্যঃ প্রচলিত মতানুসারে উভয়ই 
এক বস্ততে নির্মিত। তবে ব্রহ্ম নিরুপাধিক; আর জীব লোপাধিক। 
মহাকাশের সহিত ঘটাকাশের যেরূপ সম্বন্ধ, জলরাশির সহিত বুদ্ধদের 
যেরূপ সম্বন্ধ, পরমাত্মার সহিত-_-[011197581 5০০] এর সহিত-_-জাহ- 
আ্বার-__- [11৮10009] ১০এ]এর--কঙকটা সেইরূপ সম্বন্ধ। ঘটাকাশ ও 
আকাশ বস্ততঃ একই পদার্থ; কেবল ঘটরূপী উপাধি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন 
হওয়াতে উহ! পৃথক্‌ দেখায় । বুদ্ধদ ও জল একই পার্থ; কেবল ভিতরে 
বায়ু থাকায় বুদ্ধদকে জল হইতে পৃথক্‌ দেখায়। কিন্তু ঘটটি ভায়া 
ফেলিলে ঘটের অন্তর্গত আকাশ যেমন মহাকাশে মিশিয়া যায়; বায়ুটুকু 
বাহির হুহয়! গেলে বুদ্ধদ যেমন জলরাশিতে মিশিয়া যায়) তখন ঘটা- 
কাশের ও বুদ্ধ দের ন্বতন্ত অস্তিত্বের কোন চিহ্ন থাকে না ; সেইরূপ অজ্ঞান- 
রূপ উপাধি বিনষ্ট হইলেই জীবাত্মা পরমাত্মায় মিশিয়া যায়; তখন আর 
উহ শ্বতন্ত্র থাকে না । অজ্ঞান উপাধি থাকাতে উহাকে কর্তা ভোক্তা সুখী 
ছঃখী বলিয়।, ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া, বোধ হইতেছিল। অজ্ঞানের 
বিলোপে উহা নিগুণ নিরুপাধিক চৈতন্যন্বর্ূপে লীন হইয়! যায়। 
উহাকে তখন আর স্বতন্ত্র বলিয়া চেনা যায় না। ইহার নাম মুক্তি । 

এই মুক্তিলাভের পর পুনর্জন্ম ঘটে না; কেন না জন্মমরণ আধিব্যাধি 
এ সমস্ত অনিত্য দেহের ধর্ম) নিগুণ পরমাত্মার পক্ষে এ সকলের 
সম্ভাবন! নাই। 

প্রচলিত ব্যাখ্যানুসারে ইহাই অদ্বয়বাদ। জীব ব্রহ্ষের সহিত এক 
ও অভিন্ন) অর্থাৎ উভয়েই একজাতীয় পদার্থ। ব্রহ্মও যেমন নির্বিকার 
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নিগুণ নির্ব্িশেষ, জীবও তন্রপ; তবে অবিদ্যার অর্থাৎ অজ্ঞানের 
বশ জীব আপনাকে অন্যরূপ মনে করে। যতদ্দিন মনে করে, ততদিন 
সে কর্মমপাশবন্ধ হইয়া পুনঃ পুনঃ জন্ম 'মৃত্যুর অধীনু হইয়৷ সংসার- 
চক্রে ভ্রমণ করে। সেই অবিদ্যাটা- কাটিয়া ঞালে জীব ব্র্ধে মিশিয় 
যায়; তখন মৃত্যুর পর পুনর্ধার জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না । 

ভয়ে ভয়ে বলিতেছি ; খুব সম্ভব যে পাঠকগণের অধিকাংশেরই 
ইহাই অন্বয়বাদ বলিয়া ধারণা আছে; এবং এইরূপ ধারণা আছে 
বালিয়াই দ্বৈতবাদী আচাধ্যগণ অদ্বৈতবাদের উপর খড়গাহস্ত। এ কি 
স্পর্ধা! জীব আর ব্রহ্ম কখন কি একজাতীয় পদার্থ হইতে পারে ? 
উভয়ের একাত্মতা কি সম্ভবপর? যেরূপেই হউক, ব্রহ্ম হইতে এই 
বিশাল ব্রক্ধাণ্ডের উৎপত্তি "স্থিতি লয় ঘটিতেছে; সেই পরিপুণ 
ব্রনের সহিত ক্ষুদ্র সন্কীর্ণ পরিমিত জন্মমৃত্যুর ও জরাব্যাধির অধীন জীবের 
একাত্মতা স্বীকার--ইহা! বাতুলের '্রলাপ। ত্রষ্টার সহিত স্ষ্টের, 
অপরিমেয়ের সহিত পরিমিতের, এ্রক্য বা একাত্মতা কখনই স্বীকার 
করা যাইতে পারে না । উভয়ের মধ্যে সেব্যসেবক সম্বন্ধ স্বীকার করা 
যাইতে পারে। আর মুক্তি অর্থে যাহাই হউক, উহাকে ব্রহ্গশ্বরূপ- 
প্রাপ্তি বলা যাইতে পারে না; বড় জোর ব্রঙ্গ-সান্নিধ্য-লাভ, ব্রহ্গ- 
সালোক্য-লাভ ইত্যাদি বলা যাইতে পারে। অম্নবাদীর মুক্তি 
ছৈতবাদীর প্রার্থনীয় নহে; প্র মুক্তি কেবল মিথ্যাভিমানী অবিদ্বানের 
মিথ্যা আশ্ফালন। 

অন্থশ্নবাদের এ্ররূপ অর্থ ধরিয়া ছৈতবাদী এইরূপে গর্জন করেন। 
কিন্তু তাহার গঙ্জন সম্পূর্ণ নিরর্থক । অকারণে তিনি হাওয়ার 
সহিত যুদ্ধ করিয়া বলক্ষয় করেন। কেননা, অদ্য়বাদের যে অর্থ উপরে 
দেওয়া হইল, উহা প্রক্কৃত অধ্বয়বাদ নহে। মুক্তিতে যে অর্থ 
আরোপ করিয়া দ্বৈতবাদী গর্জন করেন, মুক্তির অর্থ তাহা নহে। 
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আমার দৃঢ় বিশ্বাস, উপরে যাহা অদ্বয়বাদ বলিয়৷ বিবৃত হুইল, 
তাহা ক্র্বয়বাদ নহেঃ তাহা প্রচ্ছন্ন দ্বৈতবাদ মাত্র। ভগবান্‌ 
শঙ্করাচার্ধ্য এই , প্রচ্ছন্ন দ্বৈতবাদেরই নিরামের জন্য আপনার সমস্ত 
শক্তি নিয়োগ করিষ্কাছিলেন। যে মত শঙ্করাচাধ্য ও তাহার 
শিষ্যগণের প্রতি আরোপ কর! হয়, তাহ! তাহাদের মত নহে; বরং 
সেই মত নিরাসের জন্যই তাহাদের সমস্ত পরিশ্রম । 

11501519191 ১০৪] আর 1)1৮5155]1 ১০৪] এই ছুই ইংরেজি 
তর্জম। হইতেই এই ভ্রমের কথ বুঝা! যাঁয়। [911018] ১০০] বলিতে 
বুঝায়, দেহধারী জীবের আত্মা ; আর [071551581 ১০০] বলিতে 
বুঝাম্ম একটা বৃহত্তর আত্মা--পরিমিত জীবের আত্মা অপেক্ষা বৃহত্তর 
জগদ্ব্যাপী আত্মা । উভয়ের সম্বন্ধ মহাকাশ ও ঘটাকাশের সম্বন্ধের 
তুল্য। উভয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে পরমাত্মা অসীম অপরিমেয় উপাধি- 
বঞ্জিত, আর জীবাস্মা সসীম পরিমেয় উপাধিবিশিষ্ট, অথচ উভয়ে অভিন্ন 
অর্থাৎ একজাতীয় চৈতন্তরূপ পদার্থে নির্মিত। ইহাতে মোটামুটি বুঝায় 
জীবাত্ম! পরমাত্মার অংশ ) জীব ঈশ্বরের অংশ। 
* কিন্তু আমি বলিতে চাহি যে এই ঢ010157521 ১০০] ও 
[1)0151008] 5০1] ঘটিত ব্যাখ্যাটা অদ্বযবাদ নহে; ইহাই 
দ্বেতবাদ। 

তবে বিশুদ্ধ অঘয়বাদ কি? দেখা যাক। 

অদ্বম্নবাদীর৷ ব্রহ্মপদার্থে ও জীবপদার্থে কোনরূপ ভেদ স্বীকার 
করেন ন! ; বিজাতীয় সজাতীয় স্বগত কোনরূপ ভেদ স্বীকার করেন 
না) এক অন্তের অংশ এইরূপ বলিতে চাহেন না। তাহারা বলেন 
উভন্নই সর্বতোভাবে এক। অর্থাৎ কি না, জীবই ব্রহ্ম ও ব্রহ্ষই 
জীব। পরমাত্মাই জীবাত্মা ও জীবাত্বাই পরমাত্মা। আত্ম! ও ব্রহ্ম অভিন্ন 
--এই বাক্যের অর্থ এই যে আত্মার অপর নাম ব্র্ম। ব্রন্দ শব 
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বেদাস্তবিস্তা হইতে উঠাইয়৷ দিয়া সর্বত্র আত্মা শব্ধ ব্যবহার করিলে 
কোন ক্ষতি হইবে না। এ 

কিন্তু এই কথ! বলিতে গেলেই অপর পক্ষ হইতে হাহাকার উঠিবে। 
জীবায্মা পরমাত্মার অংশ-- ইহ বরং ছিল ভালু; জীব ও ব্রহ্ম সর্ব্বতো- 
ভাবে এক-_আত্মার অপর নামই ব্রহ্গ__ইহা! যে আরও বিষম কথা! 
এপ যেঞ্বলে সে যে বাতুলেরও অধম ! 

এ পক্ষের বিভীষিকার একটা হেতু আছে; কিন্তু সেই হেতু 
তীহাদের ম্বকপোলকলিত। তাহারা বেদাস্তের ব্রহ্ম শব্দে গোঁড়া 
হইতে একটা নির্দিষ্ট অর্থ আরোপ করিয়া! রাখিয়াছেন। অথয়বাদীর! 
ব্রহ্ম শব সম্পূর্ণ ভিন্নার্থে ব্যবহার করেন, তাহা তাহার! জানেন না। 
তাহারা নিজে যে অর্থে ব্রহ্ম শব্ধ গ্রহণ করিয়াছেন, সেই অর্থবাচ্য 
ব্রচ্গের সম্বন্ধে অন্বয়বাদীর এরূপ উক্তি দেখিয়া তাহারা আতঙ্কে শিহরিয়া 
উঠেন। বস্ততঃ তাহাদের আতঙ্কের কারণ নাই। তাহারা যে অর্থে 
ব্রহ্ম শবের প্রয়োগ করেন, অদ্বরবাদী সে অর্থে প্রয়োগ করেন না? 
অদ্বয়বাদীর ব্রন্গ তাহাদের ব্রহ্ম নহে। সুতরাং অথয়বাদীর ব্রহ্গ সম্বন্ধে 
অবর়বাদীর উক্তি তাহাদের ব্রঙ্গকে স্পর্শমাত্র করে না। ম্তবতক্াং 
তাহাদের আতঙ্ক ভিত্তিহীন ও নিরর্থক | তাহাদের প্রতিবাদও অদ্স্ন- 
বাদীকে স্পর্শ করে-না। তাহাদের লড়াই হাওয়ার সহিত। 

অ্বন্বাদীর ব্রহ্ম তবে কি? তিনি যাহাই হউন, কোনরূপ সপ্ডণ 
ঈশ্বর নহেন। গ্রীষ্টানের! এই বিশ্বজগতের শ্রষ্টা নিশ্শীতা বিধাতা অসীম- 
শক্তিশালী ন্যারবান্‌ করুণানিধান এক নিরাকার পুরুষের-__1+6:501) 
এর--অন্তিত্বে ধিশ্বা করেন। আমাদের ব্রাহ্মলমাজের আচাধ্যগণ 
বেদাস্তের ব্রহ্মকে যথানাধ্য সেই খ্রীষ্টানি স্থষ্টিকর্তার নিকট টানিয়া 
লইয়! গিরাছেন । বেদাস্তের ব্রন্জের সহিত--অন্ততঃ অহ্য়বাদপ্রতিপাস্য 
ব্রন্মের সহিত---তাহার কোন একার্থতা নাই। আমাদের দেশেও সাম্প্র 
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দায়িকের! ও দ্বৈতবাদী দার্শনিকের! ও গ্রশ্বরকারণিকেরা গ্ররূপ এক জন 
সথষ্টিকর্তার কল্পনা করেন-_তবে খ্রীষ্টানের! তাহাতে যে সকল গুণ অর্পণ 
করেন, ইহারা "দকলে সেই সকল গুণ অর্পণ করিতে চাহেন না। 
অনেকের মতে তিনি ঞ্রশ্বর্য্যশালী ও সগুণ; আবার অনেকের মতে 
নিগুণ অথবা শুদ্ধচৈতন্তত্বরূপ। চরাচর ব্ধাও ইহারই ৃষ্টি। 
কাহারও মতে ইনিই [0115758] 5০৮] ) জীব ইহারহ অংশ; 
মুক্তির পর জীব ইঙ্াতে লীন হইয়! যান। কেহ বা সে কথা বলিতে 
গেলে মারিতে আসেন । এই [05155158] 5০০1--এই জীব হইতে 
স্বতন্ত্র “ঈশ্বর”___যিনিই হউন, ইনি অদ্বয়বাদীর ব্রদ্ধ নেন; এবং 
যাহার। অদ্বয়বাদকে শ্রতি-বাক্যের প্রকৃত ব্যাখা বলিয়! গ্রহণ করেন, 
াহাদের মতে ইনি উপনিবত্প্রতিপাদ্য শ্রুতিসম্মত ব্রহ্ম নহেন। 

তবে এই অয়বাদীর ব্রহ্ম শব্দের অর্থ কি 2 অহর়বাদী ব্রহ্ম শবের 
অর্থই আত্মা। ইনি আর কেহই নহেন--ইনি আত্মা--তোমর! যাহাকে 
জীবাত্মা বল বা! জীব বল? ইনি সেই জীবাত্মা বা জীব। অন্বয্নবাদ মতে 
পরমাত্বার কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। পরমাত্মা নাম যদি নিতান্তই 
প্রয়োগ করিতে হয়, উহ! জীবাতআ্মার সহিত এক ও অভিন্ন বলিয়৷ গ্রহণ 
করিতে হইবে। 

আর একবার এইখানে বলিয়া রাখি, অন্বয়বাদ সত্য কি মিথ্যা, 
তাহার আলোচনা এ প্রসঙ্গের আদৌ উদ্দেশ্তা নহে। অন্বয়বাদী প্রান্ত 
কি অন্রান্ত, সে কথা তুলিবারই কোন প্রয়োজন নাই। বিশুদ্ধ অদ্য়- 
বাদ স্বীকার্ধয হউক আর না হউক, তাহাতে আপাততঃ কিছুই যায় 
আসে না। বিশুদ্ধ অদ্বয়বাদ কি, তাহ! বুঝিয়া দেখাই বর্তমান আলো- 
চনার একমাত্র লক্ষ্য। 

এই অন্বয়বাদকে খাঁটি [991130) বলিয়' অনেকে নির্দেশ করেন। 
বার্কলির 10591157)এর সহিত ইহার মিল আছে, আবার প্রভেদও 
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আছে। বার্কলি প্রতীয়মান জড়জগতের পারমার্থক স্বতন্ত্র অস্তিত্ব 
স্বীকার করিতেন না। অহঙ্ববাদীও স্বীকার করেন না। উভয়েরই 
মতে প্রতীয়মান জগৎ প্রত্যয়সমষ্টিমাত্র। এই প্রত্যয়স্বরূপ জগৎ 
ষে চেতন পদার্থের সমীপে প্রতীত হয়, সেই চেন পদার্থের নাম আত্মা । 
বার্কলি ও অদ্বয়বারী উভয়েই এই চেতন আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার 
করেন।” ত্বাহাদের উভয়ের নিকটই, এই প্রতীয়মান জগতের সাক্ষী 
ঘষে চেতন আত্মা, তাহার অস্তিত্ব স্বতঃসিদ্ধ সত্য। এই চেতন 
সাক্ষী না থাকিলে জগৎ কেবল অসম্বদ্ধ প্রতায়পরম্পরায় ব৷ 
ক্ষণিক বিজ্ঞানের সমষ্টিতে পরিণত হইত। বার্কলির ভাষায় এই চেতন 
আত্মাই রূপ দেখে ও শব্ধ শুনে ও আপনাকে রূপের দ্রষ্টা ও শবে 
শ্রোতা বলিয়া জানে; চেতন আত্মা না থাকিলে রূপ হয় ত থাকিত, 
শব' হয় ত থাকিত 7 কিন্তু রূপ শব্দকে শুনিতে পাইত না ও শব্ধ বূপকে 
দেখিতে পাইত না; রূপের সহিত শব্দের কোন সম্পর্ক থাকিত ন1। 
বৌদ্ধগণ জগৎকে ক্ষণিক বিজ্ঞানের সমষ্টি ব৷ প্রত্যয়পরম্পরা বলিয়াই 
জানেন ) তাহার! এই প্রত্যয়পরম্পরার সাক্ষী আত্মার অস্তিত্ব স্বীকাঁর 
করেন না। ইংরেজ দার্শনিকগণের মধ্যে হিউমও স্বীকার করেন ন। 
হিউম স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন, অনেক পণ্ডিতের নিকট এই সাক্ষী আত্মা 
্বতঃসিদ্ধ বস্ত? তাহার! সেই আম্মাকে প্রতাক্ষ দেখিতে পান; আমি 
কিন্ত এই আত্মাকে কখনই দেখিতে পাই নাই; আত্মাকে খুঁজিতে গিয়া 
কেবল একটা না একটা প্রত্যয় দেখি, শীতাতপ, আলোআশাধার, সুখ. 
ছুঃখ, এইরূপ একটা ন! একটা প্রত্যয় দেখি; এই প্রত্যয় বা এই ক্ষণিক 
বিজ্ঞানই আমার পক্ষে সর্বন্ম ১ সুযুন্তির সময় যখন এই 'প্রত্যয়গুলি লীন 
হইয়া যায়, তখন কিছুই থাকে না! বার্কলির সহিত এ পধ্যস্ত অ্থয়- 
বাদীর মিল আছে। কিন্তু তাহার পরে আর মিল নাই। অদ্বয়বাদীর 
মতে আত্মা বু নহে, আত্মা একমাত্র। সে কোন্‌ আত্মা? আমিই সে 


মুক্তি ৩১১ 


আত্মা । অনা মন্ষ্যের বা অন্ত কোন জীবের আত্মার অস্তিত্ব স্বীকারে 
অদ্বয়ঝদী কুষ্ঠিত। তাহার কারণ বুঝা যায়। তোমার দেহ আমার 
প্রত্যক্ষ বিষয় * সেই প্রত্যক্ষ দেহ দেখিয়া ও তাহার আকার ইঙ্গিত 
দেখিয়া তোমার আত্মাঞ্ণ অস্তিত্ব আমি অনুমান করিয়। থাকি । তোমার 
দেহ প্রত্যক্ষবিষয়_-তোমার আস্মা প্রত্যক্ষবিষয় নহে, অন্ুমানবিষয় 
মাত্র । কিন্তু তোমার দেহেরই পারমার্থিক অস্তিত্ব ধখন আমি ত্বীকার 
করিলাম না, তখন সেই দেহ হইতে অন্ুমিত আত্মারও পারমার্থিক 
অস্তিত্ব আমি স্বীকার করিতে পারি না। অন্ততঃ আমার আত্ম যেরূপ 
আমার উপলব্ধির বিষয় ও আমার নিকট শ্বতঃসিদ্ধ বস্ত, তোমার আত্মা 
সেরূপ উপলব্ধির বিষয় নহে; অতএব উহ স্বতঃসিদ্ধ বস্তও নহে। 
এইখানে বার্কলির সহিত অদ্বয়বাদীর প্রভেদ। কেবল বার্কলি কেন, 
₹খাদর্শনসম্মত পুরুষের সহিত যদি বৈদান্তিক আত্মাকে অভিন্ধ 
বলিয়া ধর! ষায়-_তাহা হইলে এখানে সাংখোর সহিতও বেদাস্তীর 
ভেদ। সাংখ্য বনৃপুরুষবাদী; বেদাস্তী একপুরুষবাদী বা একাত্ম- 
বাদী। বেদাস্তের আত্মা আমার আত্মা-_অর্থাৎ আমি। তত্তিন্ন অন্য 
'কোন আত্মার অস্তিত্ব বেদান্ত স্বীকার করেন না। এই আত্মার নাম 
জীবাত্ম। বা জীব । এবং এই জীব একমাত্র । অন্ত জীব কার্পনিক মাত্র । 
এই জীব অর্থাৎ আমি বিশ্বজগৎ নামক একটা কল্পিত পদ্দার্থকে 
আমার বাহিরে প্রক্ষিপ্ত করিয়া তাহাকে নিরীক্ষণ করিতেছি ও তাহার 
সহিত আমার বিবিধ সম্পর্ক স্থাপন করিয়া সুখছুঃখ ভোগ করিতেছি। 
এই বিশ্বজগৎ আমার নিকট নিয়মিত স্ব্যবস্থ জগৎ বলিয়া 
প্রতীয়মান হয়; ইহার মধ্যে আমি ক্যরধ্যকারণশৃঙ্খলা দেখিতে পাই। 
এই জগতের মধ্যে শীতগ্রীষ্ম দ্িবারাত্রি নিয়মমত পরিবর্তিত হয়। 
গ্রহনক্ষত্র নিয়মমত উদ্দিত ও অন্তগত হয়। আগুনে হাত পোড়ে, অগ্নে 
ক্ষুধা নিবৃত্তি হয়, এইরূপ বিবিধ নিয়ম ও কার্যকারণশৃঙ্খলা এই জগতে 
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আমি দেখিতে পাই । এই নিয়ম, এই ব্যবস্থা, এই কার্যযকারণশৃঙ্খলা 
কোথা হইতে আসিল, ইহা বুঝান একটা সমস্তা। হিউম এবং" বৌদ্ধ 
আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাহাদের মতে আত্মা নাই; 
কেবল ক্ষণস্থায়ী বিজ্ঞানের পরম্পরামাত্র ৭৫ আছে। জাগতিক 
পদার্থের অর্থাৎ প্রত্যরগুলির মধ্যে একটা পৌর্বাপর্য সম্বন্ধ আছে। 
একটা প্রত্যয়ের পর আর একটা প্রতায় আসিয়া থাকে। 
অন্নভোজনরূপ '্রত্যয়ের পর ক্ষুধানিবৃত্তি নামক প্রত্যয় উপস্থিত হয় 
এইমাত্র-_কিন্তু উপস্থিত হইতেই হইবে, এমন কোন বাধ্যবাধকতা নাই । 
কেনন! উভয় প্রত্যয়ই ক্ষণস্থায়ী। একের সহিত অন্তের শ্রী পৌর্বধাপর্য্য 
সম্বন্ধ ব্যতীত অন্য কোনরূপ সম্বন্ধ নাই । এরূপ ঘটিয়! থাকে ; এ্ররূপ যে 
ঘটিতেই হইবে, এরূপ কোন হেতু নাই । কেন অন্তরূপ ন! ঘটিয়! এ্ররূুপই 
ঘটে, এ প্রশ্ন নিরর৫ক--কেন ন' প্ররূপ ন! ঘটিয়া অন্তরূপ ঘটিলেও 
ঠিক সেই প্রশ্নই উঠিত। আতাফল ভূমিতে কেন পড়ে, আকাশ কেন 
নীলবর্ণ, এ সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি না৷) আতাফল যদি উদ্ধগামী 
হইত, আকাশ যদি হরিছর্ণ হইত, তাহা হইলেও কেন তেমন হয়, 
এই প্রশ্ন উঠিত ; তাহারও উত্তর দিতে পারিতাম না । যখন একরপ না 
একরূপ ঘটিতেছে ইহ! মানিতেছ, তখন যাহ। ঘটিতেছে, তাহাই মানিয়া 
লও। কেন এরূপ'হইল, কেন ওর্প হুইল না, এ তর্ক তু'লয়া লাভ নাই। 
ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ বলেন, এরূপ যে হয় উহ্বাই অবিস্তা। হিউম 
বলেন, ও সকল প্রশ্নের উত্তর নাই ; উহা হেঁয়ালি। 

বার্কলি জগতের এই নিয়ম এই ব্যবস্থা এই কার্যকারণ সম্বন্ধ 
বুঝাইবার অন্ত এক বৃহৎ চেতন পদার্থের অন্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন, 
ইহাকে [01015158] 9০0] বা £০01৬০ 7২6৪501) এইরূপ একটা নাম 
দেওয়৷ হয়। বার্কলি গ্রীষ্টান ছিলেন ; তিনি.বলেন, এই বৃহৎ চেতনময় 
পদার্থই খ্রীষ্টানঙ্দিগের ঈশ্বর-এবং ইনিই প্রতীয়মান জগতে 
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নিয়মের ব্যবহারের ও কাধ্যকারণশৃঙ্খলার প্রতিষ্ঠাতা । জীবাস্ম। 
হইতেঞ্স্বতন্ত্র ও বুহত্তর সেই বিশ্বাত্মা বা ঈশ্বর তৎকল্লিত বিশ্বজগতে 
স্বেচ্ছায় কতিপক্ নিয়মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন ও প্রত্যয়গুলিকে কার্ধা- 
কারণ শৃঙ্খলায় আবদ্ধ হ্ছরিয়৷ রাখিয়াছেন; সেইজন্য একের পর অন্য 
ঘটন! ঘটে। তিনি যেরূপ বিধান করিয়াছেন, সেইরূপই ঘটে; অন্যরূপ 
বিধান করিলে অন্যরূপই ঘটিত । সেইজন্যই পরিমিত সন্কীর্থ জীবাত্মা 
সেইরূপই ঘটিতে দেখে, অনারূপ ঘটিতে দেখে না। তিনি প্ররূপ ব্যবস্থা 
করিয়াছেন বলিয়া যথাকালে কুর্য্য উঠে, যথাকালে খতুপরিবর্তন হঁয়, 
যথাকালে জীবের জন্মমরণ ঘটে, যথানিয়মে সুখছুঃখের আবির্ভাব 
তিরোভাব হয়__প্রত্যয়সমষ্টিবূপ প্রত্যক্ষ জগৎচক্রের নেমি ষথানিক্নমে 
আবর্তন করে। 

প্রতীয়মান বাহা জগতে কার্যকারণশৃঙ্খলার ও নিয়মের হেতু আবিষ্কার 
করিতে গিয়। বার্কলি একজন বিশ্বাত্মার কল্পন৷ করিয়াছিলেন। যে সকল 
প্রত্যয়ে অচেতন জগৎ নির্মিত হইয়াছে, তাহাদিগকে আমরা নির্দিষ্ট 
বিধানে সজ্জিত ও বিন্যস্ত দেখিতে পাই। কে তাহাদিগকে এইরূপে 
সাজাইল ? এই সঙ্জায় ও বিন্যাসে কেবল যে একটা শৃঙ্খল আছে 
তাহা নহে; উহাতে একট! উদ্দেশ্যের, একটা লক্ষ্যের, একটা 05181এর 
পরিচয় পাওয়া যায়। জগতের স্রোত যথানিয়মে চলিয়াছে-_-পরস্ত একটা 
ভবিষ্যৎ উদ্দেশ্তাকে লক্ষ্য করিয়া! চলিয়াছে। দেখ, সেই প্রাচীনকালের 
পরার নিরাকার নীহারিকা হইতে কেমন সুন্দর স্থব্যবস্থ সৌরজগতের 
অভিব্যক্তি হইয়াছে । ধরাপৃষ্ঠে কেমন বিবিধ জীবের বিবিধ উত্ভিদের 
উৎপত্তি হইয়াছে ; কেমন নূতন নুতন উৎকষ্ট জীব পুরাতন অপক্ষ্ট জীবের 
স্থান গ্রহণ করিয়াছে; শেষ পর্যাস্ত এই অত্যুন্নত মন্ুষ্যের উৎপত্তি ও 
ক্রমোরতি ঘটিয়াছে। সমস্ত জগদ্যস্ত্রটি যেন তারে তারে চাকায় চাকায় 
গাথা ; এখানের চাকাখানি ওখানের চাকাথানিকে কেমন নিয়মিত 
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করিয়া রাখিয়াছে। লাপ-লাসের ধীশক্তি সপ্রমাণ করিতে চাহিয়াছিল, 
সৌরজগৎ রূপ বিশাল যন্ত্রটি কেমন স্থিতিশীল ; এতগুলি বৃহৎ জড়পিও 
পরস্পরকে কক্ষাচ্যুত করিবার চেষ্টা করিতেছে, অথচ সকলে ঘুরিয়া ফিরিয়া 
আপন নির্দিষ্ট কক্ষাপথেই প্রতিনিবৃত্ত হইতেছে £ জগদ্যস্ত্রের এই বৃহৎ 
উদ্দেস্তা, এই 0651017, এই বড়হাতের-1১-যুক্ত 1১0100৯০, মন্দমতিকে 
বুঝাইবার*্জন্য মহামহাপগ্ডিতে মিলিয়া এতগুলা 13110565/2651 
[7580155ই লিখিয়া ফেলিয়াছিলেন। যন্ত্রটর নিশ্মীণেই কেমন 
মহৎ উদ্দেশ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। আজি যে উন্নত স্পর্থিত 
মন্যাজাতি ধরাপৃষ্ঠে অতুল মহিমায় বিচরণ করিতেছে, যেন কত 
কোটি বৎসর পূর্ব হইতেই তাহার উৎপাদনের জন্য উদ্ভোগ চলিতেছিল। 
আলফ্রেড রাসেল ওয়ালাশ- এই বৃদ্ধ বয়সে প্রতিপন্ন করিতে চাহেন, 
মনুষ্কে কেন্ত্রগত করিয়া তাহার মহিমা বাড়াইবার জন্যই 
এত বড় ব্রহ্গাণ্ডের কারখানাট! এত যুগ হইতে চলিয়া আসিতেছে । 
জড়জগৎকে প্রত্যয়সমষ্টি বল, ক্ষতি নাই; কিন্তু সেই প্রত্যয় 
সমষ্টিকে এমন ভাবে এমন মহৎ উদ্দেশ্যের অনুকূল করিয়া সাজাইল 
কে? তাহারা আপনা হইতে প্ররূপে সজ্জিত হইয়াছে, আপনা হইতে 
আপনাদিগকে এরূপ উদ্দেশোর অভিমুখ করিয়া এ্ররূপে যথানিয়মে 
ব্যবস্থিত করিয়া লইদ়্াছে, এরূপ বলিলে নিতান্ত অত্যাচার হয়। 
ক্ষণিক-বিজ্ঞানবাদীরা সেইরূপ বলিতে পারেন, কিস্তু তাহাতে মন 
মানে না। অচেতন জড়ে অথবা অচেতন প্রত্যয়ে এরূপ ক্ষমতা স্বীকার 
করিতে পারা যায় না। হিউম বলেন, এরূপ না হইয়া সম্পূর্ণ অন্তরূপও 
হইতে পারিত। যাহা হইয়াছে, তাহাই গ্রহণ কর) কেন হইয়াছে 
ওরপ প্রশ্ন করিও ন1। কিন্তু হিউমের এ উত্তরেও মনের তৃপ্তি হয় না। 

জড়জগৎকে ত্ররূপ নিয়মে স্থাপনের জন্য, গ্ররূপ একটা উদ্দেশ্তের 
'অনুকূল করিয়া সাজাইবার জন্য, একজন নিয়স্তার প্রয়োজন ; একজন 
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বাবস্থাপকের প্রয়োজন; একজন ঈপ্সিত কর্মে উৎসুক ইচ্ছাময় সর্বরশক্ষিমান্‌ 
সর্বজ্ঞ চেতন পুরুষের প্রয়োজন; একজন 7১61507এর প্রয়োজন । 
ইংরেজিতে ইহাকে বলে নিন! 00171059150. বার্কলি এই জন্য 
সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিম্বন্‌ ভেতন বৃহৎ আত্মার, অর্থাৎ চৈতন্যময় জীব হইতে 
স্বতন্ত্র ও বৃহত্তর চৈতন্যময় ঈশ্বরের, কল্পনা করিয়াছেন । ইতর লোকে এই 
জন্য জগদ্রূপী ঘটের নির্মাতা কুস্তকাররূপী ঈশ্বরের কল্পনা করে। 
চেতনাসম্পন্ন জীবের প্রন্ূপ ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগের, প্রর্ূপে একটা 
উদ্দেশ্যের অনুকূলে চলিবার, ক্ষমতা আছে। তাহা দেখিয়াই "এই 
বৃহৎ উদ্দেশা সমাধানের জন্য বৃহৎ চৈতন্তের অস্তিত্ব কল্পিত 
হইয়াছে । এখন অদ্বয়বাদী বৈদাস্তিক এক্ষেত্রে কি বলেন, দেখা 
যাউক। 

অহয়বাদ্দী বৈদাস্তিকও জড়জগতে এই ক্ষমতা অর্পণে কুষ্টিত। 
প্রতায়সমষ্টি আপনা হইতে আপনাকে এ্ররূপে বিন্যস্ত ও ব্াবস্থিত 
করিবে, ইহা! তিনিও বিশ্বাস করিতে পারেন না। বেদাস্তমতে প্রত্ায়- 
সমূহ জড়পদার্থ বা অচেতন পদার্থ। আমরা আজকাল যাহাকে জড় 
পদার্থ বলি, বৈদাস্তিক তত্যতীত অন্যান্য পদার্থকেও জড়পদার্থ বলিতেন। 
একালে যাহাকে 17805? বলে, বেদাস্ত মতে তাহা প্রত্যয়মাত্র-_তাহা' ত 
অচেতন জড় বটেই। তত্তিন্ন ইন্্িয় মন বুদ্ধি প্রভৃতি পদার্থও বৈদাস্তি- 
কের ভাষায় জড়পদার্ঘ_কেন না উহাদের নিজের চেতনা নাই। আত্মাই 
চেতন। আত্মা যাহা দেখে যাহ! শুনে, অথব! যন্ার! দেখে যন্বার! শুনে, সে 
সকলই অচেতন জড়। তন্ত্র হূর্য্য গাছপালা প্রভৃতি যাহ! দেখা যায়, যাহা 
প্রত্যক্ষগোচর, তাহা ত অচেতন জড় বটেই; ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি প্রভৃতি 
যে সকলের সাহায্যে আত্মা এই সকল পদার্থ প্রতাক্ষ করে, তাহারাও 
অচেতন জড়। তাহাদের নিজের চেতনা নাই। তাহার! আপনার 
আপনাকে দেখিতে পায় না। একমাত্র আত্মই . চৈতন্যস্বরূপ 
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আম্মাই ম্বপ্রকাশ; আর সকলই তৎকর্তৃক প্রকাশিত হয়। কাজেই 
জগদ্যন্ত্র আপনা হইতে নিয়মিত ন্ুুবিন্তস্ত সুসজ্জিত শৃঙ্খলা বন্ধ 
উদ্দেশ্যান্নকুল হইতে পারে না) উহাকে সাজাইঙত গোছাইতে 
উদ্দেশ্যান্ুকুল করিতে চেতন আত্মা শ্বীকারের গ্রয়োজন। কিন্ত সে কোন্‌ 
আত্মা ? বার্কলি বলিবেন যে সে বিশ্বাআ্থা__বৃহৎ প্রশ্বরিক আত্মা-_সর্বজ্ঞ 
সর্বশক্তিমান ইচ্ছাময় চৈতন্যরূপী ঈশ্বর; তিনিই এরূপে সাজাইয়াছেন 
বলিয়৷ ইতর সন্কীর্ণ পরিমিত জীবাত্ম! এরূপ সজ্জিত দেখে। হিউম এই 
খানে আসিয়া বলিবেন, আচ্ছা, জড়জগতের স্থষ্টিম জন্য, জড়জগৎকে 
স্থনিয়ত করিয়া সাজাইবার জন্য, যদি একজন চেতন পুরুষের নিতান্তই 
প্রয়োজন হয়, তবে তজ্জন্য ঈশ্বরের কল্পনার প্রয়োজন কি? অন্ত কোন 
চেতন পুরুষেও সেই বিধানক্ষমতা, সেই নিয়মরচনার ক্ষমতা! অর্পণ করিতে 
ক্ষতি কি 2 “০ ০019 075 এ1]] 9? 07৩ ১০196105 13০116 108 
০1520 1780661) 006 007 5891)6%15151)05/ 2 72972, 005 ৮11] 
০01 81777 001)67 19911)5 15121160158 10৮ বৈদান্তিক হিউমের বহু শত 
বৎসর পুব্বে জন্মিয়্াছিলেন ) তিনিও জোরের সহিত এইখানে আসিয়৷। 
বলেন, রহ, তজ্জন্য 'জীবাত্মা হইতে স্বতন্ত্র বৃহত্তর আত্মার কল্পনার 
প্রয়োজন দেখি না) আমাকে ছাড়া আর আত্মা নাই এবং আমিই 
সেই সব্বশক্তিমান্‌ সব্বজ্ঞ চৈতন)রূপী মহেম্বর। আমিই এই প্রতীয়মান 
বিশ্বে প্রর্ূপ নিয়মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছি--আমিই আমার কল্পিত 
জগৎকে এরূপ উদ্দেশ্যান্ুকূল করিয়া সাজাইয়াছি-_-আমিই জগতের অষ্টা 
কর্তা ও বিধাতা-_-আমিই পরমাত্মা ও আ.মই ব্রহ্ম । 

কথাটা! ঠিক হউক, আর নাই হউক, ইহার অপেক্ষ। স্পষ্ট কথা 
আর হইতে পারে না। বেদান্ত যাহ!কে ব্রহ্ম বলেন, তিনি আর কেহ 
নহেন, তিনি আমি--সোহ্হম্-_অহং ব্রক্গান্সি। ইহা! শ্রুতিসম্মত 
'অহাবাক্য । ইহার তাৎপর্য্য লইয়া গণ্ডগোল নিক্ষল। ইহার অর্থ অতি 
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স্পষ্ট। ইহা! বিচারসহ কি না, তাহা লইয়া তর্ক তুলিতে পার ; এই মত 
্রান্ত কি অন্রান্ত, তাহা! লইয়া বিচার করিতে পার; কিন্তু ইহার অর্থ 
লইয়া বিসংবাদ্দের কোন অবকাশ নাই। 

বিশুদ্ধাদ্বয়বাদী শস্কুরাচার্ধ্য বেদান্তবাকোর যে এই অর্থ বুঝিয়া- 
ছিলেন, তাহা সহম্ম স্থল হইতে তীহার বাক্য উদ্ধৃত করিয়া! দেখান যাইতে 
পারে। আত্মা অর্থে আমি, ইংরেজিতে যাহাকে [20 বল্ধে বা 561 
বলে তাহাই ; এবং আমার অপর নাম ব্রঙ্গ। এই ব্রহ্মকে যদি পরমাত্মা 
বলিতে চাও, আমিই সেই পরমাত্বা ; আম! ছাড়। স্বতন্ত্র বৃহত্তর পরমীত্মা 
কিছুই নাই। ইহাই বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদ__ইহাই জীবব্রন্দের অভেদবাদ। 
আমা ছাড়া জাব নাই-_ আম! ছাড়া ব্রহ্ম নাই_-আমিই জীব ও 
আমিই ব্রহ্দ। যাহ! জীবাত্মা, তাহাই পরমাত্মবা। কিন্তু ইহা বলিলেই 
অমনি কোলাহল উঠিবে। রামান্ুজ স্বামী হইতে বার্কলি পর্য্স্ত 
সকলেই সমস্বরে কোলাহল করিয়া উঠিবেন। কেহ লাঠি বাহির 
করিবেন, কেহ ভূকুটী করিবেন, কেহ উপহাসের হাদি হাসিবেন এবং 
সকলেই গর্জন করিবেন। বলিবেন, এ কি বাতুলের প্রলাপ; এই 
"সন্কীণণ সসীম পরিমিত কর্মমপাশবন্ধ সংসারচক্রে” ঘূর্ণমান জরামরণশীল 
ছুর্বল ক্ষীণ জীবের এত বড় ম্পদ্ধা যে সে জগৎকর্তৃত্ব জগৎ- 
বিধাতৃত্ব সর্বশক্তিমত্ত! চায় । এই 100110015 [)1)11996)1)1)61, 1001 51. 
[65৮ 1712)7৮__-এই ব্যক্তি বিশ্বভৃবনপতির লিংহাসন গ্রহণ করিতে চহে। 
হা দগ্ধোহস্মি !! 

অন্বয়বাদী হাসিয়া উত্তর দেন, কে বলিল যে আমি সঙ্কীর্ণ, সসীম, 
পরিমিত, কর্মপাশবদ্ধ, জরামরণশীল ? কে বলিল যে আমি সর্বজ্ঞ সর্ব- 
শক্তিমান নহি 2 কেন আমাকে খ্ররূপে পরিমিত বিবেচনা করিবে? 
আমি যদি খ্ররপ মনে করি, তাহা! আমার অবিদ্যা, তাহা আমার ভ্রান্তি, 
তাহা আমার অজ্ঞান, তাহা আমার জ্ঞানের অভাব। জ্ঞানের উদয় 


৩১৮ জিজ্ঞাস 


হইলেই বুঝিব, অখিল জগতের ত্রষ্টী বিধাত। নিয়স্তা আমিই সর্বজ্ঞ 
সর্বশক্তিমান অদ্বিতীয় ব্রন্ম। অন্য ব্রহ্ম নাই। কে বলিল আমি 
সুখদুঃখভোগী অল্পশক্তি জীবমাত্র? এই জগৎ 'যখন আমারই 
কল্পনা, উহা! যখন আমারই প্রত্যয়, 'এই স্থূল দেহ& এই জন্মজরামরণ, এই 
সুথছুঃথ, এ সমস্তও তথন আমারই কল্পনা । বস্ততঃ আমি এ সকল 
হইতে মুক্ত; নিত্যশুদ্ধবিমুক্তিকমথণ্ানন্দমদ্বয়ম্‌, সত্যং জ্ঞানমনস্তং যৎ 
পরং ব্রহ্মাহমেব তৎ। এইটুকু না জানিয়৷ আপনাকে সন্কীর্ণ ও পরিমিত 
মনে করাই অবিদ্তা। এইটুকু জানারই নাম অবিষ্তার ধ্বংস-__ তাহার 
পারিভাষিক নাম মুক্তি । 

প্রতিপক্ষ বলিবেন, ইহা অদ্বয়বাদীর নিতান্তই গায়ের জোর। জীবের 
সন্কীর্ণতা মানিব না বলিলেই কি চলিবে? এক মুষ্টি অন্ন যাহার জীবত্বের 
ভিত্তি, তাহার মুখে এমন কথ বাতুলের প্রলাপ। কাজেই প্রতিপক্ষকে 
নিরস্ত করিতে হইলে অদ্বস্ববাদীর এ উক্তির তাৎপর্য আর একটু 
স্পষ্টভাবে বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে। 

সকল দর্শনে যাবতীয় পদার্কে ছুই ভাগে ভাগ করা হয়) 
একের নাম 5০৮)০০ ধা বিষয়ী; অপরের নাম 0)6০ বা বিষয়।* 
যে উপলব্ধি করে, সে বিষয়ী; যাহা উপলব্ধ হয়, তাহ! বিষয় । এই 
বিষয়ী আমি--অহংপদবাচ্য; আর এই বিষয় তুমি__ত্ব-পদবাচ্য। 
এস্থলে তুমি শব্দে কেবল আমার সম্মুখবর্তী তোমাকে মাত্র বুঝায় না। 
তুমি বলিতে, তিনি, সে, রাম শ্তাম হরি, বাঘ ভালুক, কীটপতঙ্গ, 
গাছপালা, চন্ত্রনূর্য্য, লো্্র ই্টক সবই বুঝায়। কেন না এ সকলই কোন 
না৷ কোন সময়ে তোমার স্থলবন্তী হইয়া! আমার উপলব্ধির বিষয় বা আমার 
প্রত্যক্ষগোচর হুহয়াছে বা হইতে পারে। কাজেই এ সকলই বিষয়- 
শ্রেণিতুক্ত । এমন কি আমার ইন্দ্রিয়, আমার মন, আমার বুদ্ধি, এ 
সকলও আমি কোন না কোন প্রমাণ দ্বারা উপলব্ধি করিয়া থাকি । 


থু ৩১৯ 


কাজেই এ সকলও বিষয়স্থানীয়। এই সমস্ত বিষয়ের মধ্যে কতিপয় বস্তরকে 
অর্থাৎ তোমাকে, তাহাকে, রামশ্যামহরিকে, আমারই মত চেতনা- 
সম্পন্ন বলিয়া মুনে করি; আর হন্স্য্ গাছপাল! লোষ্ট্রইষ্টকাদদিকে 
চেতনাহীন বলিয়া মননে করি। উহা! কেবল লোকব্যবহারের জন্ত ; 
উহা! ব্যাবহারিক সত্য। উহাতে আমার জীবনযাত্রার সুবিধা হয়, এই 
মাত্র ; কিন্তু আমার জীবনযাত্রাই ব্যবহারমাত্র-_স্তরাং পারম্টীধিকভাবে 
অসত্য । বিষয়ী আমিই একমাত্র চেতন পদার্থ-_আর আমা ছাড়া যাহ 
কিছু আমার প্রত্যক্ষগোচর বা অন্ুমানগোচর, যাহা আমার বিষয়, তাহা 
চেতনাহীন পদার্থ। উহার কোন অংশে যদি চৈতন্ত কল্লিত হয় বা 
অনুমিত হয়, যে আমারই কল্পনা ব! অন্রমান মাত্র; কাজেই সেই 
চৈতন্তের স্বাধীন পারমার্থিক অস্তিত্ব নাই। আপাততঃ এই যে বিষয়ী 
আমি, সেই আমার জীব আখ্য। দেওয়া যাউক ও আমা-ছাড়া সমস্ত 
বিষয়কে জগৎ আথ্য! দেওয়া যাউক। 

এই জীবের ও এই জগতের পরম্পর সম্বন্ধ কি? আপাততঃ মনে 
হয়, জগৎ আমার বাহিরে স্বাধীনভাবে শ্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত। 
শাংখ্যবাদী হয় ত তাহাই বলেন; জড়বাদিগণও তাই বলেন। আরও 
মনে হয়, এই বিষয়ের সচিত আমার নিত্য আদানপ্রদ্দান কার- 
বার চলিতেছে; শব্ম্পর্শগন্ধাদি বাহির হইতে আপিয়৷ ইন্দ্রিয় দ্বারা 
আমার মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমার চিত্তে আঘাত করিতেছে 7 তজ্জন্ত 
আমার স্ুখছুঃথ ভোগ ঘটিতেছে। আমার মনে হয়, আমি সর্তোভাৰে 
বিষয়ের অধীন ও বিষয়ের বশীভূত ) বিষয়ের কোন কোন ক্রিয়া আমার 
জীবনযাত্রার অনুকূল; কোন কোন ক্রিয়া বা প্রতিকূল। যাহা অনুকূল, 
তাহা আমার উপাদেয় ) যাহা প্রতিকূল, তাহা আমার হেয়। উপাদেয়কে 
গ্রহণ করিবার জন্ত, হেয়কে বজ্জন ও পরিহার করিবার জন্য, আমি 
সর্বদা কর্মশীল; তদর্থ আমার বর্শেন্দ্িয়গুলি সর্বদা চেষ্টাপর ও 


৩২০ জিজ্ঞাসা 


কম্মপর। এই অবিরাম চেষ্টাই আমার জীবন। বিষয়ের সহিত আমার 
যে ক্ষণে কারবার আরম্ভ হয়, সেই ক্ষণকে আমি আমার জল্সকাল 
বলি.; বিষয়ের সহিত কারবার যত দিন চলিতে থাকে, ততদিন আমার 
বুদ্ধি বিপরিপাম ক্ষয় ঘটে ; ও যে সময়ে সেই কার্ুরার থামে, সেই সময়কে 
মৃত্াকাল বলিয়া নির্দেশ করি । এই সমস্ত কাল ধরিয়া আমি বিষয়ের 
অধীন থাকুয়! হেয় বর্ধনে ও উপাদেয় গ্রহণে চেষ্টা করি। বিষয়াধীন হুইয়! 
আমাকে বিবিধ কন্ধ করিতে হয় ও সেই সকল কর্মের যথানিয়মে ফল 
ভোৌঁগ করিতে হয়। কাহারও মতে মৃত্যুর পরেই যে আমার সহিত বিষ- 
মনের কারবার চিরকালের জন্য থামে, তাহ] বলা কঠিন । সম্ভবতঃ তৎপরেও 
অন্তস্থানে অন্য দেহ ধারণ করিয়া আমাকে অন্ত কর্ম করিতে হয় 
ও তাহার ফলস্বরূপ সুখছুঃখ ভোগ করিতে হয়। সেইরূপ আমার 
জন্মের পূর্ববেও সম্ভবতঃ অন্ত স্থানে অন্ত দেহে বিষয়ের সহিত আমার 
কারবার চলিয়াছিল; তাহার স্থৃতি এখন বর্তমান নাই ; কিন্তু তাহার 
ফলভোগ হয়ত অগ্তাপি করিতে হইতেছে । এইরূপ মনে না করিলে, 
জন্মান্তররূত কর্মের রুল বলিয়া! না বুঝিলে, এই জন্মের সকল স্তখদুংখের 
হেতু নির্দশ হয় না? জগতপ্রণালীর 'ধশ্মগত সামঞ্জন্ত'-_-)01থ1 
)0505080101)-_-ঘটে না। 
এইরূপে বিষয়ের সহিত আমার এই কারবারের আরম্ত, আনার 
এই স্ুখহুঃখভোগ, আমার এই কম্মপরতা, কবে আরম্ভ হইয়াছে, 
তাহা বল যায় না; কবে শেষ হইবে, তাহাও বলা ছুক্ষর। এই জন্ম- 
জন্মান্তরব্যাপী বিষক়্-বিষয়ীর পরম্পর অদানপ্রদান_-ইহার নাম 
ংসার। ইহাতে কখন বা আমি আমার সম্মুখস্থিত বিষয়কে আত্ম 
জীবনের অনুকুল করিয়া লইয়৷ স্ুথী হই, কখনও বা! বিষয়কর্তৃক পরাভূত 
কইয়! দুঃখ ভোগ করি। চক্রনেমির আবর্তীনের সহিত আমার এই 
দশাবিপর্য্য়কে উপমিত করা চলে । আমাকে আমি এই সংসারচক্রে 


মুক্তি ৩২১ 


ঘর্ণমান কর্্মপাশবদ্ধ বিষয়াধীন ক্ষুত্র জীব বলিয়া মনে করিয়া থাকি। ্র 
বিষয় ধর্বতোভাবে আম! হইতে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র, আমার বহিঃস্থ ও আমা 
অপেক্ষা সর্বত্ভাবে শক্তিশালী, ইহাই আমার বিশ্বাস। উহা আপন 
নিয়মে চলিতেছে, সেই নিয়মের উপর আমার কোন প্রতুত্ব নাই; 
কখন কখন আমি চেষ্টা পূর্বক সেই নিয়মকে আমার অনুকূল করিয়া লই 
বটে, কিন্তু সেই নিয়ম সর্বতোভাবে আমার অনধীন ও শেষ পাধ্যস্ত উহ 
আমাকে পরাভব করিয়া থাকে ; শেষ পর্যস্ত আমি জগদ্যস্ত্রের চাকার 
তলে দলিত পিষ্ট অভিভূত হয় থাকি । 

আমার সহিত জগতের সন্বন্ধ আপাততঃ আমার খ্ররূপ বোধ হয়। 
বোধ হয়, জীব অর্থাৎ আমি ক্ষুদ্র, জগৎ বৃহৎ। আমি জগতের অধীন এবং 
জগতের অধীনতাহেতু সুখছুঃখভাগী ও জরামরণশীল। বৈদীস্তিক এইখানে 
আসিয়! .বলেন, যাহা! মনে করিতেছে, তাহা ভূল। জীবের স্বভাব 
ধ্রর্ূপ নহে, জগতের স্বরূপও গ্ররূপ নহে; এবং উভয়ের সম্বন্ধ যাহা! 
মনে করিতেছে, ঠিক তাহার উল্টা । এর যে জগৎ, এ যে বিষয়, উহার 
পারমার্থিক অস্তিত্ব নাই; উহা বিষয়ীর অর্থাৎ আমার কল্পিত পদার্থ। 
গরামার্থতঃ উহ! স্বপ্রবং অলীক পদার্থ। এ“কথা যে বৈদাস্তিক 
এক বলেন, তাহা নহে। ইহা কেবল 'প্রাচ্য দার্শনিকের আফিমখুরি 
নহে। বার্কলি ও হিউম হইতে জন ষ্ট়্ার্ট মিল ও টমাস হেনরি হকৃসলী 
পধ্যস্ত সকলেই জগতের পারমার্থিক অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। তাহাদের 
যুক্তি কাটিতে যিনি সাহস করিবেন, তিনি করুন। আমি সেই যুজির 
সারবত্বা! সম্বন্ধে এখন বিচারে প্রবৃত্ত হইব না। আমি তাহাদের সহিত 
মানিয়া লইব, যে বিষয়ের নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, উহ! বিষয়ীর 
কল্পনামাত্র । বিষয়ী এই বিষয়ের স্থষ্টি করিয়া আপনার বাহিরে প্রক্ষিপ্ত 
করিয়াছে। 

এই খানে স্থষ্টি শব্দ একটু বিশিষ্ট অর্থে ব্যবহার করা গেল। ইংরে- 
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জিতে যাহাকে 01590101) বলে, আজকাল আমরা বাঙগল! সি শব্ধ সেই 
অর্থে বহার করি। ইংরেজি 05200) শবে কখনও গঠন ৰা নির্মাণ 
বুঝায়, কখনও অভিবাক্ত রা বা মৃতত্যস্তর দেওয়া * বুঝায়, আবার 
কখনও বা অভাব হইতে ভাব পদার্থের উৎপাদ্দন বুঝায় । কিন্তু বিষয়ী 
যে অর্থে বিষয়কে স্থষ্টি করে, আমি যে অর্থে আমার জগৎকে স্যষ্টি 
করিয়াছি,* তাহা খ্ররূপ ০1৪01০7. বলিলে বুঝায় না। এই সৃষ্টি 
শব্ষের অর্থ কি, তাহা! ৬ উমেশচন্ত্র বটব্যাল তাহার সাংখ্যদর্শন 
পুস্তকে অতি সুন্দররূপে বুঝাইয়াছেন। এস্থলে তাহার ভাষা উদ্ধৃত 
করিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিলাম না। স্থজ ধাতুর আদিম 
অর্থ বোধ হয় ত্যাগ বা নিক্ষেপ। এই ধাতু হইতে বিসর্জন, সর্গ, 
বিস্থষ্ট, বিচ্ষ্টি, স্থ্টি ইত্যাদি শব্ধ নির্মিত হইয়াছে । যে প্রক্রিয়। স্থারা 
আত্মা আপনার জ্ঞানরাশিকে জ্ঞেয়ের উপর নিক্ষেপ করে, আপনা 
হুইতে বহিষ্কিত করিয়া তন্দবারা জ্ঞেরকে আবৃত করে- অর্থাৎ আত্ম। 
হইতে যেনূপে স্থুলতূতের আবির্ভাব হয়--তাহার নাম দার্শনিক স্থাষ্টি। 
যেমন গুটিপোকাতে রেশমের কোয়। নি্মীথ করিয়া আপনাকে তন্মধ্যস্থ 
করে, তজ্প নরনারী 'ষে প্রক্রিয়! দ্বারা নিজ নিজ সংসারের ( ব্যক্তজগতে'র 
বা স্থলভূতসংঘের ) তত্ত দ্বারা আপনাকে আবৃত করে, দর্শনশান্ত্রে তাহার 
নাম স্থষ্টি।” (-সাংখ্যদর্শন, ২৬ পৃঃ)। আমি হ্ট্টি শখ ঠিক্‌ এই 
অর্থে ব্যবহার করিলাম। বটব্যাল মহাশয়ের সহিত আমার প্রভেদ 
এই যে তিনি সাংখ্যমত বুঝাইতেছেন) আমি বেদাস্তমত বুঝাই- 
তেছি। সাংখ্য বহু জীবের, বহু পুরুষের, অস্তিত্ব শ্বীকার করেন। 
বৈদাস্তিক এক জীবের, এক পুরুষের, এক আত্মার, অস্তিত্ব মানেন। 
বটব্যাল মহাশয় বেখানে “নরনারী” বলিয়াছেন, বেদাস্তী সেখানে কেবল 
'জীব' অথবা “আত্মা, শব্ধ ব্যবহার করিবেন। অপিচ সাংখা জ্ঞের 
নামক্ষ পদার্থের--প্রকৃতির--দ্বাধীন সত্তা স্বীকার করেন? তবে এই জ্ঞেয 
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প্রতি তাহার মতে প্রতীয়মান জগৎ নহে; উহ! কোন অনির্দেশ্ 
বস্ত, খুহ! আত্মার বা পুরুষের সন্গিধানে আসিয়া আত্মার স্বষ্টিক্ষমতা- 
বলে পরিধৃশ্তমান* প্রতীয়মান জগতে পরিণত হয়। বেদান্ত সেই স্বতন্ত্র 
অনির্দেস্ত জ্ঞেয় প্রকৃছির স্বাধীন সত্বা স্বীকার করেন না। কাজেই 
যান বৈদান্তিক, তিনি বটব্যাল মহাশয়ের ভাষা! একটু ঘৃরাইয়া বলিবেন, 
“ষে প্রক্রিয়া ভ্বারা আত্ম! আপনার জ্ঞানরাশিকে আপন! হইত বাছিরে 
নিক্ষেপ করে, আপনা হইতে বহিষ্কীত করিয়া উহাকেই জ্ঞেয় পদার্থে 
পরিণত করে, তন্্বার ব্যক্ত জগতের নিম্মাণ করে_ অর্থাৎ আত্ম হইতে 
ধে প্রক্রিয়ায় ভূতসমষ্টিস্বরূপ বিষয়ের আবির্ভাব হয়,_তাহার নাম 
দার্শনিক সৃষ্টি |» 

বেদান্ত মতে জ্ঞেয় ব্যক্ত প্রতীয়মান জগতের স্বরূপ কি, তাহা ৰল৷ 
হইল। উহা! আত্মারই স্থষ্ট, আত্মারই কল্লিত ; উহার ব্যাবহারিক অস্তিত্ব 
আছে, কিন্তু পারমার্থিক অস্তিত্ব নাই । এ বিষরে প্রাচ্য দর্শন ও প্রতীচ্য 
দর্শন এক মত। অজ্ঞেয় জগতের বা অব্যক্ত প্রকৃতির অস্তিত্ব বেদাস্তী 
মানেন না। 
* তৎপরে প্রশ্ন আত্মার স্বরূপ কি? পূর্বেই বলিয়াছি, ক্ষণিক-বিজ্ঞান- 
বাদী প্রাচ্য দার্শনিক এবং হিউম ও হুক্সলীর সদৃশ প্রতীচ্য দার্শনিক এই 
আত্মারও অস্তিত্ব মানেন না। বেদান্ত উহার অস্তিত্ব মানেন? ভলই হউক 
আর ঠিক্ই হউক, মানেন) এবং বলেন এই আত্মা স্বতঃসিদ্ধ পদার্থ ; 
ইহার অস্তিত্ব প্রতিপাদদনের জন্ত কোন প্রমাণের প্রয়োজন নাই । 
এখন এই আত্মার স্বরূপ কি, তাহা বুঝাইতে গেলে বড় গোলে পড়িতে 
হয়। বেদাস্তমতে আত্মাই যখন বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা এবং সেই 
বিশ্বগৎ যখন তত্প্রতিষ্ঠিত নিয়মান্ুসারেই আপাততঃ অজ্ঞাত ভবি্তৎ 
উদ্দেস্তাকে লক্ষ্য করিয়া চলিতেছে, তখন আত্মাকেই সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিষান্‌ 
ঈশ্বর বলিতে হয়। বেদাস্ত তাহাই বলিয়ান্ধেন। বেদাস্ত আত্মাফেই পুনঃ 
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পুনঃ এ সকল বিশেষণে বিশিষ্ট করিয়াছেন। আত্মা সর্বজ্ত-_-নতুব! 
অনাগত ভবিষ্যৎকে লক্ষ্য করিয়া জগদ্যন্ত্র চালান সম্ভবপর "হইত 
না; আত্মা সর্বশক্তিমান, নতুব! পরিদৃস্তমান জগতে যাহা “কিছু বিস্তমান, 
সে সকলেরই তৎকর্তৃক স্থষ্টি সম্ভবপর হইত নর) এইরূপে আত্মায় 
সর্বজ্ঞতা ও সর্বশক্তিমত্তা আরোপ করিয়া বেদান্ত আত্মাকে অর্থাৎ 
আমাকে ঈশ্বর এই নাম দিয়াছেন। এখন বলা বাহুল্য, এই বেদাস্তের 
ঈশ্বর খ্রষ্টানসমাজের বা ব্রাঙ্গমমাজের স্বীকৃত ঈশ্বর নহেন। 
নৈয়াফ্সিকাদি ্রশ্বরকারণিক দার্শনিকেরা জীব হইতে স্বতন্ত্র যে 
জগৎকারণ ঈশ্বর স্বীকার করেন, এ ঈশ্বর সে ঈশ্বরও নহেন। 
বৈষ্ণবদিগের ভাষা সকল সময়ে বুঝা যায় না। বৈষ্ণব দাশনিকেরা 
অনেকে স্বতন্ত্র ঈশ্বর কল্পনা" করিয়া তাহার সহিত জীবের ভিন্নত্ব ও 
সেব্যসেবকসম্বন্ধা কল্পনা করিয়াছেন। কেহ কেহ আবার এরুপ 
ভাষায় কথা কহিয়াছেন, ষে তাহারা যেন বেদান্তশ্বীকৃত আত্মাকেই 
ঈশ্বর বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। বৈষ্বগণের চতুর্শাহতত্বের সহিত 
বৈদাস্তিক অদ্বয়তত্বের সমন্বয়-চে্টা দেখিয়াছি । তবে বৈষ্ণবসমাজের 
আচাধ্যগণের নিকট এই সমন্বর-চেষ্টা অনুমোদিত হইবে কি না, জানি" 
না। অন্তের পক্ষে যাহাই হউক, অন্বয়মতে আমিই সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান্‌ 
জগতের শ্রষ্টা বিধাতা ও সংহর্তা। পরিদৃশ্তমান চরাচরের “জন্মাদি” 
আমা হইতেই। 

এইরূপে বেদান্ত আত্মা জগৎকারণত্ব অর্পণ করিয়া উহাকে 
ঈশ্বরপদ্বাচ্য করেন ও সর্বজ্ঞতা সর্বশক্তিমত্ত। প্রভৃতি উপাধি তাহাতে 
অর্পণ করেন। আবার অন্য দ্রিকে সেই বেদাস্তই আত্মাকে সর্বগুণ- 
বিবঙ্জিত নিরুপাধিক শুদ্ধ চৈতন্যন্বক্ধপ বলিয়া বর্ণনা! করেন। এই 
একট! মহা সমস্যা। আত্মাকে নিরুপাধিক বলার তাৎপর্য আগে বুঝ! 
যাঁউক। আমি আছি, এ বিষয়ে আমার সন্দেহমাত্র নাই। ইহা আমার, 
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পক্ষে স্বতঃসিদ্ধ। অথচ সেই আমি কিংস্বরূপ, আমি কেমন, ইহা 
বুঝাইবার ও বলিবার ভাষা পাওয়া যায় না। কেন না, যাহা কিছু জ্ঞান- 
গমা, তাহাই ভা! দ্বার! প্রকাশযোগ্য ও বর্ণনীয় ;) কিন্তু যাহ! জ্ঞানগম্য, 
তাহা বিষয়শ্রেণিতৃক্ত, £ তাহা বিষয়ী নহে। কাজেই আত্মার অর্থা 
বিষয়ীর যদি কোন জ্ঞানগম্য ধর্ম থাকে, তাহা হইলে আত্মা বিষরী 
না হইয়া বিষয়ের অন্তর্গত হইয়। পড়ে । কাজেই কোন জ্ঞনিগম্য ধর্ম, 
ভাষায় বর্ণণীয় কোন গুণ আত্মায় আরোপ করা চলে না। কাজেই 
ইহা নহে, ইহা নহে, এইরূপে আত্মার বর্ণনা করিতে হয়। বাক্য মনের 
সহিত আত্মার সন্ধানে চলিয়া আত্মাকে না পাইয়৷ আত্মার স্বরূপ প্রকাশে 
অসমর্থ ,হইয়া নিবৃত্ত হয়। বড় জোর, তাহা বিশুদ্ধ চেতনাম্ব্প এই 
পর্য্যন্ত বলিয়াই নিরম্ত হইতে হয়। কিন্তু সেই চেতনা আবার কি, তাহা 
বুঝান চলে না। 

এইরূপে বেদাস্ত আত্মাকে নিগুণ নিরুপাধিক অনির্বাচ্য বলিয়া 
বর্ণনা করেন। হিউমের ন্যায় প্রপঞ্চ-মাত্র-স্বীকারী এইখানে আসিয়া 
বলেন, যাহার স্বরূপ কি, তাহা৷ জানি না, বুঝি না, বুঝাইতেও পারি 
না, যাহার অস্তিত্বের প্রমাণ করিবার কোন উপান়্ নাই, তাহার অস্তিত্ব- 
স্বীকার বুথা জল্পনা । ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধও প্রায় সেই কথাই 
বলেন। তিনি বলেন, যদি বাস্তবিকই সেইরূপ কোন অনির্দেশ্ত পদার্থ 
থাকে ও তাহার নামকরণ নিতান্তই আবশ্তক হয়, তাহাকে শুন্য বলাই 
ভাল। বেদান্ত জোরের সহিত বলেন, আমি উহাকে শূন্য বলিতে 
প্রস্তুত নহি। শুন্য বলারও যে ফল, নান্তি বলারও সেই ফল। উহা 
নান্তি, ইহা! বলিতে আমি প্রস্তত নহি। উহা! নান্তি নহে; আমি জানি- 
তেছি, উহা অন্তি; উহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমি যেমন নিঃসংশয়, অন্য 
কোন পদার্থের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমি তেমন নিঃসংশয় নহি। অথচ উহা! 
কেমন, তাহা! ভাষা দ্বারা বুঝাইতে পারি ন1। 
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ভাষ। দ্বার বর্ণনীয় নহে, বুঝাইবার ভাবা পাই না, অতএব নাই__ 
নাম্তিকগণের এই তর্ক বিচারসাপেক্ষ । বুঝিতে পারি, অথচ বুঝাইতে 
পারি না, এরূপ দৃষ্টাস্ত অনেক আছে। একটা মোটা উদ্দাহরণ দিব। 
মনে কর, সবুজ রঙ; সবুজ রঙ কাহাকে বঞ্ধে, তাহা আমি জানি; 
উহা! আমার একটা পরিচিত প্রত্যয় । কিন্তু যে ব্যক্তি জন্মান্ধ, তাহাকে 
সবুজ রঙ" কিরূপ, তাহা বুঝাইবার কোন আশ! নাই। সেইরূপ যে 
ব্ক্তি অন্ধ নছে, অথচ সবুজ রঙ কখনও দেখে নাই, তাহাকেও 
আমি বর্ণনা দ্বারা, সবুজ রঙ কি, তাহা বুঝাইতে পারিব না। তবে 
একট! গাছের পাতা তাহার সমক্ষে উপস্থিত করিয়া বলিতে পারি, 
যে ইহাই সবুজ রঙ। অন্মান্ধকে যেমন রঙ বুঝান যায় নাঃ তেমনি 
জন্মবধিরকে শব বুঝান চলে না। সেইরূপ চেতনা কি, তাহা আমি 
জানি, তাহা আমি বুঝিতে পারি, আমি উপলব্ধি করি; উহার 
একট! লাম দিতেও পারি; কিন্তু অন্যকে বুঝাইতে পারি না। 
ছিউমের মত যিনি আত্মাকে উপলব্ধি করেন নাই , আমরা জোর 
করিয়া তাহাকে উহা উপলব্ধি করাইতে পারি না। আবার আত্মা যদি 
একের অধিক বহু থাকিত, যদি আত্মার সদৃশ বা সমধর্শা। অন্য কিছু 
থাকিত, তাহ! হইলেও সেই বস্ত নান্তিককে দেখাইয়া বল! যাইতে 
পাপ্িত, যে এই আত্মা, অথবা আত্ম! ইহারই মত। কিন্তু আত্মা বু নহে; 
উহার সদৃশ বা! সমধন্্ী অন্য কোন বস্ত নাই; উহা এক অদ্বিতীয় 
চেতন পদার্থ; জগতে আর দ্বিতীয় চেতন পদার্থ নাই। আমি 
একজন বই ছুই জন হইতে পারে না। কাজেই যতক্ষণ কেহ না বুঝিবে, 
ততক্ষণ উহার স্বরূপ বুঝাইতে পারিৰ না । 

তবে গ্রোল এই যে বেদাস্ত এক মুখে আত্মাকে নিগু'ণ বলিয়া 
বর্ণনা করেন, অন্য মুখে আবার তাহাকে সর্বজ্ঞ সর্বশদ্কিমান্‌ জগৎ 
কারণ ঈশ্বর বলিয়। বিবৃত করেন, এ কিরূপ? এই ছ্বিবিধ উক্তির 
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সামঞ্জস্য হয় কিরপে ? এ প্রকাণ্ড উপাধি বর্তমান থাকিতে আত্মাকে 
নিরুপ্রধিক বলিব, এ কি ব্যাপার ? একবার বলিতেছি, আমি জগতের 
্রষ্টা; আবার ৰলিতেছি, আমি সর্বগ্তণবর্জিত ; এ কিরপ ব্যাপার ? 

বেদান্ত এইরূপে* উত্তর দেন। বেদাস্ত বলেন, এই সর্ধজ্ঞতা 
সর্বশক্কিমত্তা প্রভৃতি উপাধি তৃয়া উপাধি_-উহা অধ্যাস। যাহা 
যা নয়, তাহাকে তাহা মনে করার নাম অধ্যাস। রজ্ছু সর্প নহে) উহাকে 
সর্প মনে করা অধ্যাস অর্থাৎ মিথ্যা আরোপ। আত্মায় কোন গুণ নাই, 
কোন উপাধি নাই ; উহাতে যে সর্ধজ্ঞত্বাদি উপাধি আরোপ করা হয়, 
উহাও অধ্যাস বা মিথ্য! ধর্্ের আরোপ। রজঙ্জ, সর্পের মত দেখাইলেও 
উচ্া সর্প হয় না; আত্মা সোপাধিক দেখাইলেও উহ! সোপাধিক 
হয় না? প্ররূত পক্ষে উহ! নিরুপাধিক। উপাধি কেবল ভ্রম। 

কি সর্বনাশ! প্রতিপক্ষ বলিবেন, তবে এতক্ষণ ধরিয়া এত 
ছুন্দুভিধ্বনি সহকারে প্রতিপক্ষসহ এত বিতগার পর, আত্মাকে জগৎ- 
কর্তা বলিয়া সপ্রমাণ করিবার পরিশ্রমের প্রয়োজন কি ছিল? এই 
যে প্রতিপাদন করিলে, বিশ্ব্গতের কর্তী আর কেহ নহে, আমি 
বয়? বিশ্বজগতের আমিই স্থষ্টি করিয়াছি; আমিই আমার উদ্দেশ্যান্থরূপ 
করিয়া! চালাইতেছি; এসব কি নিরর্থক ? এতক্ষণ বলিতেছিলে সত্য, 
এখন বলিতেছ মিথ্যা ; তোমার কথার অর্থগ্রহই দায় হইল। তোমার 
কোন্‌ কথাটা গ্রহণ করিব ? 

বেদান্ত্ী বলেন, বন্ধু হে, একটু স্থির হও। আমার ভাষাটা! 
হেয়ালি গোছের হইতেছে বটে, কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলে 
হেঁয়ালি থাকিবে না। ভাষাট! বড় অদ্ভূত জিনিষ; সত্য মিথ্যা এই 
শব্দ ছুটাই অনেক সময় গণ্ডগোল বাধায় । যাহাকে সত্য বল! যার, 
তাহ! এক ছিসাবে সত্য, অন্য হিসাৰে মিথ্যা । ধাহাকে মিথ্যা! বলা যার, 
তাহা একার্থে মিথ্যা, অন্য অর্থে সত্য । মনে কর মক্রীচিকা-_মরুতৃমিতে 
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জলভ্রম-_-ইহা সত্য ন! মিথ্যা ঃ এক হিসাবে ইহা সত্য। যাহাঁকে 
আমর! জল বলি, তাহা! একট! প্রত্যয়মাত্র বা কতিপয় প্রন্ত্যয়ের 
সমষ্টিমাত্র-_কতিপয় প্রত্যয় যুগপৎ বুদ্ধির সমীপস্থ হইলে উহাকে 
জল বলা যায়। বস্ততঃ জল বলিয়া আমার* বাহিরে কিছু নাই। 
কিন্ত জলবুদ্ধি আছে; জলের প্রত্যয়টা আছে। মরীচিকাতে যে প্রতায় 
জন্মাইয়াছে, উহা! জলেরই প্রতায়। যতক্ষণ এর প্রত্যয় থাকে, ততক্ষণ 
উহু জলেরই প্রত্যয় _যে প্রতায়সমষ্টিকে আমি জল নাম দিই, উহ্না 
সেই প্ররত্যয়সমষ্টি। কাজেই উহা! সত্য; অন্ততঃ যতক্ষণ মরীচিক! 
থাকে, যতক্ষণ &ঁ জল প্রত্যয় থাকে, ততক্ষণ উহ সতা। তার 
পর যখন অন্ত প্রত্যয় উপস্থিত হইয়া পূর্ব প্রত্যয়কে ধ্বংস করে, 
জলপ্রত্যয় নষ্ট করিয়া দেয়, তখন বল! যায়, এ পূর্ববর্তী প্রত্যয় 
মিথ্যা। যতক্ষণ এ জলপ্রত্যয় ছিল, ততক্ষণ উহা! সত্যই ছিল; ততক্ষণ 
তুমি মাথা খুড়িলেও আমি উহাকে জলের প্রত্যয় ভিন্ন অন্ত প্রত্যয় 
বলিতাম না। এখন যখন সে প্রতায় গিয়াছে, তখন উহাকে মিথা 
বলিতে প্রস্তুত আছি। এতক্ষণ উহাকে সত্য বলিতেছিলাম ) কিন্তু এখন 
জানিতেছি, উহা স্থায়ী সত্য নহে, উহা তাৎকালিক সত্য। যাহা 
স্থায়ী সত্য নহে, তাহাকে তৎকালে যে সত্য মনে করিয়াছিলাম, 
তাহারই নাম অধ্যাস। এখন নৃতন প্রত্যয় আবির্ভাবের পর নুতন 
বুদ্ধির উদয় ভইয়াছে ; অধ্যাস কাটিয়া গিয়াছে । সেইরূপ রঙ্জুকে যখন 
সর্প বোধ হয়, প্র বোধও একটা! প্রতায়; ততৎকালে উহা সত্য। 
কিন্ত সর্পবুদ্ধি কাটিয়া গেলে জানিতে পারি, এ বুদ্ধি তাৎকালিক সত্য 
মাত্র। এইবপ স্বপ্ন এক হিসাবে সত্য, অন্ত হিসারে মিথ্যা । যতক্ষণ 
স্বপ্ন দেখি, ততক্ষণ উহার মত সত্য আর কিছুই থাকে না। কাহারও 
সাধ্য নাই, যে উহাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে; কিন্তু প্রবুদ্ধ অর্থাৎ জাগরিত 
হইলে সে অধ্যাস বায়; তখন উহা! যে সত্য নহে তাহ! জানিতে পারি। 
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আত্মার স্বক্ূপ বিচার করিতে গেলেও সত্য মিথ্য। ঠিক এইরূপেই 
বুঝিত্বে হইবে। 

এই যে জড়জগৎ, যাহা আমার বাহিরে আমি দেখি, উহাও একার্থে 
সত্য, অন্ত অর্থে সত নহে। যতক্ষণ উহাকে অ'মি আমার বাহিরে 
আমা হইতে স্বতন্ত্র ভাবে দেখি, ততক্ষণ উহ1 সত্য -কাহার সাধ্য 
উহাকে মিথ্যা বলে। তখন উহা সত্য- উহা তাৎকালিক্ সত্য-_ 
উহা বাাবহারিক সত্য-_-কেন না উহা কতকগুলি ইন্ত্িয়লব্ধ বুদ্ধিগোচর 
প্রত্যয়ের সমষ্টি । উহার এই সত্যতা স্বীকার করিয়াই আমার জীধন- 
যাত্রা চলিতেছে ; নতুবা আম!র জীবন কোথায় থাকিত) আমার 
প্রাণযাত্রাই অসম্ভব হইত। যতক্ষণ উহাকে প্ররূপ সত্য মনে করি, 
ততক্ষণ উহার অস্তিত্ব বুঝাইবার জন্য, উহা! কোথা হইতে আসিল 
বুঝাইবার জন্য, উহার নির্মাতার, উহার সৃষ্টিকর্তার, অস্তিত্বকল্পনা 
আবশ্তক হয়। তা তহইবেই। উহা! যখন সত্য-_তাৎকালিক সত্য-_- 
তখন উহার উৎপভি-স্থিতি-লয়ের কারণ অনুসন্ধান করিতেই হইবে। 
তখন আমরা অন্ত কারণের সন্ধান না পাইয়া, প্রচলিত কারণের 
'অসঙ্গতি দেখাইয়া, আত্মাকেই উহার কারণ,* আত্মাকেই জগতের 
অষ্টা, বলিয়া নির্দেশ করি। যতক্ষণ এই জগৎ স্গব্যবস্থ স্থুনিয়ত 
উদ্দেস্ঠান্তুধারী বৃহৎ যন্ত্র্ূপে প্রতীত হয়, ততক্ষণ যাহাকে সেই যন্ত্রে 
নিশ্মীতা ও চালক মনে করা যায়, তাহাকে সর্বজ্ঞ সর্ববশক্তিমান্‌ 
বিশেষণে বিশিষ্ট করিতে বাধ্য হই। অচেতন জড়জগৎ বথন আপনাকে 
আপনি কোন উদ্দেশ্তমুখে চালাইতে পারে না, তথন যে একমাত্র চেতন 
পদ্ার্থকে আমি জানি, সেই চেতন আস্মাকেই সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান ঈশ্বর 
ব্লিয়! নির্দেশ করি। জড়জগৎ যে হিসাবে সত্য, আত্মার সর্বজ্ঞত্বাদিও 
ঠিক্‌ সেই হিসাবে সত্য । ইহাতে বিশ্ব প্রকাশের কারণ নাই। 

কিন্তু যখন বুঝিতে পারি, এই জড়জগৎ ্বপ্রস্বশ, উহার স্ত্ 
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অস্তিত্ব নাই, তখন বুঝিতে পারি যে উহ! একটা অধ্যাসমাত্র। ঘাছার 
স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, তাহাতে যখন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আরোপ করি. 
যাছি, তখন সেই আরোপ কেবল অধ্যাস। তখন কুঝিতে পারি যে, 
যাহাকে সত্য মনে করিতেছিলাম, উহ! তাৎকলিক ব্যাবহারিক সতা 
মাত্র, স্থায়ী পারমার্থিক সতা নহে। সোই কল্পিত জগতে যে নিয়মের, যে 
বাবস্থার, ঞে উদ্দেস্ত্ের অন্তিত্ব দেখিতেছিলাম, জগংই যখন কল্পনা, 
তখন মে সকলই কল্পনা । জগংই যখন অধ্যাস, সে সকলই তখন 
অর্ধাস। তখন সেই মিথ্যা জগতের অষ্টা বিধাতা নিয়স্তা কল্পনারই 
ব৷ প্রয়োজন কি? যাহা নাই, তাহার আবার হ্ষ্টি কি? তাহার 
আবার নিয়ন্তা কি? এঁ সকল বিশেষণ তখন অর্থশূন্ত হইয়৷ দীড়ায়। 

বন্ধ্যার পুত্র যেমন অর্থশূন্ত, অস্তিত্বহীন পদার্থের স্থষ্টিকর্ত। তেমনই 
অথশূন্ত । জ্ঞানোদয়ে এই অর্থশৃন্ততা৷ বুঝিতে পারি । তখন আর আত্মা 
কতৃত্ব নিয়স্তত্ব গ্রভৃতি আরোপের আবশ্তকতা থাকে না । জগৎকে সত্য 
ধরিয়াই আত্মাকে উহার অষ্ট। ও নিয়ন্তা, অতএব সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান, 
বলিতেছিলাম। জগতের সত্য যখন ব্যাবহারিক সত্য হইল, তখন আম্মারও 
ঈশ্বরত্ব ব্যাবহারিক ভাবে সত্য । লোকব্যবহারের জন্ত, জীবনযাত্রার" 
সুবিধার জন্য, আমি জগৎকে সত্য ও আত্মাকে জগতের কর্তা বলিয়া 
নির্দেশ করিয়াছিলাম। জগৎকে যদি সত্য বল, আত্মাকেই উহ্নার 
কর্ত। বলিতে হইবে। অন্ত কর্তা কাহাকেও খু'জিয়া পাওয়া যায় না। 
কিন্তুষখন অধ্যাসের লোপ হয়, তখন জগৎকেই মিথ্যা বলিয়া জানি, 
তখন আত্মাতে আর জগতের কর্তৃত্ব আরোপের প্রয়োজন থাকে না । 
যাহা নাই, তাহার আবার কর্ত। কি? কাজেই ব্যাবহারিক হিসাবে 
আত্ম! কর্তা ও সোপাধিক; পরমার্থতঃ আত্মা কতৃত্বহীন নিগুণ ও 
নিরুপাধিক। 

বেদাস্তমতে আমি পরমার্থতঃ উপাধিশূন্ত, কিন্তু ব্যবহারতঃ উপাধি- 
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যুক্ত। একভাবে দেখিলে আমার কোন গুণ নাই, কর্তৃত্ব পধ্যস্ত নাই; 
অন্ত স্বাবে দেখিলে আমিই জগৎকর্তা। এই জগৎকর্তৃত্বরূপ উপাধি, 
যাহা আমি আমাতে আরোপ করিয়া মৎকল্লিত সৃত্টিপ্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা 
স্তরি, ইছার পারিভারিক নাম মায়া। বেদাস্তের ভাষায়, আত্মা 
মায়োপাধিক হইলে ঈশ্বর হয়, অর্থাৎ আমি আমাতে মায়! নামক উপাধি 
আরোপ করিয়া! জগতের স্য্টি করি। ্রন্দ্রজালিককে মায়টুবী বলে; 
সে ব্যক্তি যে ক্ষমতায় দৃষ্টিবিভ্রম উৎপাদন করিয়া শৃন্তমধ্যে ঘরবাড়ী 
নির্শাণ করে, কাটামুণ্ডে কথা কহায়, আমগাছে নারিকেল ফমায়, 
সেই ক্ষমতার নাম মায় । বাহা জগৎ এইরূপ একটা প্রকাণ্ড ইন্ত্রজাল ১. 
কাজেই যে পুরুষ সেই উন্ত্রজাল উৎপন্ন করে, সে মায়াবী, সে মায়া- 
নামক উপাধিযুক্ত। ধরন্দ্রজালিকের উৎপাদিত এ সকল অদ্ভুত দৃশ্ঠের 
বাস্তবিক অস্তিত্ব কিছুই নাই? প্রন্ত্রজালিকেরও বস্তগত্যা আমগাছে 
নারিকেল ফলাইবার ক্ষমতা নাই। অজ্ঞলোকে ধীন্রজালিকে যে 
অলৌকিক ক্ষমতা অর্পণ করে, এন্দ্রজালিকের সেরূপ ক্ষমতা কিছুই 
নাই। তবে যে সে ্রন্ূপ আশ্চর্য্য কৌশল দেখায়, তাহা দর্শকগণেরই 
অজ্ঞতার ফল। যে জানে, সে এন্দ্রজাপিকের মায়ায় প্রতারিত হয়. 
না; সে গ্র সকল কৌশলকে দৃষ্টিত্রম বলিয়াই জানে ও এন্্র- 
জালিককেও অলৌকিকশক্তিসম্পন্ন মানুষ বলিয়া মনে করে না। 
নেইরূপ আত্ম! যে জগতের স্থষ্টি করে, সে জগৎও অনীক পদার্থ; যে 
ইহা জানে না, সে প্রতারিত হয়) তাহার নিকট আত্ম৷ মায়াবী, 
অভ্ভূতশক্তিসম্পন্ন পদার্থ) আর যে জগৎকে মিথ্যা কল্পনা! বলিয়া 
জানে, সে জানে, যে আত্মায় রূপ ক্ষমতার আরোপ আবশ্তক নহে। 
আত্ম! গ্ররূত পক্ষে নিন ও উপাধিশূন্ত । যে ব্যক্তি এই কথাটুকু জানে, 
না, সে বন্ধ; আর যে জানিয়াছে, সে মুক্ত । 

বিষরীর সহিত বিষয়ের সন্বন্ধ কি, তাহা এখন বুঝ! যাইবে। উভয়ের, 
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স্বরূপ কি, তাহা বুঝ! গেল। বিষন্ন একট! অধ্যাস; উহার পারমার্থিক 
অস্তিত্ব নাই, ব্যাবহারিক অস্তিত্ব আছে। বিষক্পীর ব্যাবহারিক ও পার- 
মার্থিক উভয়বিধ অস্তিত্বই "আছে; তবে ব্যবহারত$ উহা! মায়াবলে 
বিষয়ের সৃষ্টিকর্তা, অতএব সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমুন্‌; কিন্তু পরমার্থতঃ 
উহা উপাধিরহিত নিক্ষিয় কর্তৃত্বহীন। এই উভয়ের সম্বন্ধ কিরূপ 
হইতে পরে? আমি আমাকে সর্ধতোভাবে প্রাকৃতিক শক্তিনিচয়ের 
অধীন সঙীম বক্ীর্ণ সুখছঃখভোগী জরামরণশীল ক্ষুত্র জীব বলিয়! 
মঙ্লে করি। কিন্ত তাহা অধ্যাসমাত্র। প্ররুত সম্বন্ধ ঠিক ইহার 
বিপরীত। আমিই বরং জগতের অষ্টা নিয়স্তা বিধাতা বলিলে ঠিক 
ইয়। আমিই জগৎকে তরূপ ভাবে গড়িয়াছি ও প্ররূপ ভাবে 
চালাইতেছি, তাই জগৎ এ্রক্নপ দেখায় ও এরূপ চলে) এইরূপ বলিলে 
বরং ঠিক্‌ হয়। কিন্তু তাহাও সম্পূর্ণ ঠিক নহে। পরমার্থতঃ আমি গ্ররূপ 
কিছুই করি না। আমি প্ররূপ করি বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু উহ 
বোধমান্র। আমি কিছুই করি না । ন্দরজালিক কাঁটামুণ্ডে কথা কহায় 
বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু উহাও বোধমাত্র ; ধন্ত্রজালিক তাত 
করে না। অতএব আমি সম্পূর্ণ নিষ্ছিয় শুদ্ধচৈতন্তশ্বরূপ জীব। 

এ প্যাস্ত যে আম্মার কথা বলা গেল, যাহাকে বিষয়ী বা জীব 
এই নাম দেওয়া -ভইল, সে আমি, আর কেহই নহে । আমিই 
একমাত্র জীব; এবং এই জীবই ব্রহ্ষ, এই আমিই ব্রহ্ম। এখন 
জিজ্ঞাদ্য হইতে পারে, জীবাত্মাই যদি একমাত্র অদ্বিতীয় পদার্থ, জীবই 
যখন ব্রহ্ষ, তথন আবার পরমাতআ্ৰা নামট। বেদাস্তের ভাষায় বাবন্ৃত হয় 
কেন? আত্মা বা জীবায্সা বা জীব শব্ধ ব্যবহারেই যখন নকল কাজ 
চলে, তথন পরমাত্মা নামক আর একটা আত্মার কল্পনা! করিয়া শেষে 
সেই পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার অভেদ প্রতিপাদনরূপ উৎকট 
পরিশ্রমের প্রয়োজন কি? পরমাত্মার নাম আদৌ উঠে কেন? 
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পরমাস্মা যদি জীবাত্মার সহিত সর্বতোভাবে অভিন্ন, তবে পরমাস্ম' 
এই পৃ্ুক্‌ নামকরণের প্রয়োজন কি? 

প্রয়োজন কি, তাহ! শারীরক ভাষ্যের আরস্তেই একটি কথা আছে, 
তাহা হইতে বুঝা যায়।১ ভাষ্যকার যাবতীয় পদার্থকে বিষয়ী ও বিষঙ়্ 
এই ছুই ভাগে ভাগ করিয়াছেন__বিষয়ী আমি, আর বিষয় আমাছাড়া 
আর সব। এই ছুয়ের সন্বন্ধ আলো আর আধারের ফত সম্পূর্ণ 
বিপরীত বলিয়াই আমাদের বোধ হয়। যাহা বিষয়ী, তাহ! বিষয় 
নহে ॥ যাহা বিষয়, তাহা বিষয়ী নহে । যে দেখে, সেই বিষয়ী ; যাহা দৌঁথা 
বায়, তাহা বিষয়। কিন্তু তার পরেই ভাষ্যকার বলিতেছেন --এই বিষরী 
অর্থাৎ আম্মা সম্পূর্ণ অবিষয় নহে, সম্পূর্ণ অপ্রতাক্ষ নহে__অর্থাৎ 
আমি একাধারে বিষয়ী ও বিষয়। এই কথাটা প্রণিধানযোগ্য । আমি 
যেমন তোমাকে জানি, রামকে জান, শ্তামকে জানি, তেমনি আমি 
আমাকেও জানি । আমাকে আমি জানি না, এ কথা আমি বলিতে 
পারি না। আমি একদিকে জ্ঞাত!, অন্ত দিকে আমি আমারই জ্ঞেয় ; 
আমিই আমার অহংবুত্তির গোচর। যাহা জ্ঞানগম্য, যাহা জানা ধায়, 
তাহাকেই যদি বিষয় বলা! যায়, তাহা হইলে আমি* একাধারে বিষয়ী ও 
বিষয়। পাশ্চাত্য দর্শনেও ছ.১০ নামক আমাকে ছুইদিক্‌ দিয়া দেখা হয়। 
এক দিক্‌ হুইতে বলা হয় 71707911081 1:£০-__ অর্থাৎ বিষয় আমি ১ 
অন্ত দিক্‌ হইতে বলা হয় 1১01০ 12০ বা [19150611001)651 15150-5 
অর্থাৎ বিষয়ী আমি । বেদান্ত শাস্ত্রে এই বিষয় আমার বা জ্ঞানগম্য 
আমার পারিভাষিক নাম জীবাত্বা ; আর এই বিষয়ী আমার বা জ্ঞাতা 
আমার পারিভাষিক নাম পরমাস্মা । 

এই উভয় আমার পরম্পর সম্বন্ধ কি 2 বল! বাহুল্য, ইনিও যে আমি, 
উনিও সেই আমি । আমিই আমাকে জানি, এই জ্ঞানক্রিয়ার কর্তা 
আমি ও কর্ম আমি, উভয়ই এক ও অভিন্ন আমি। “ইহাতে মতবৈধের 
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সম্ভাবনা নাই। অথচ অন্তভাবে দেখিলে উভয়কে ভিন্ন বলিয়া! বোধ 
হয়। কিরূপে, দেখা যাক। 

আত্মা একাধারে বিষয়ী গু বিষয়-_তাস্কারের এই উক্তির তাৎপধ্য 
বুঝিবার চেষ্টী করা গেল। এই বিষয়ী আত্মার না্ন পরমাত্মা ও বিষয়রূপে 
প্রতীয়মান আত্মার নাম জীবাত্মা। আমিই আমাকে দেখি; যে আমি 
দেখে, সেকআমি পরমাত্বা ; যে আমাকে দেখা যায়, সে আমি জীবাজ্ম।। 
এই জ্ঞাতা আমি নির্বিকার নিক্রিয় ; আর জ্ঞানের বিষয় আমি পাঁরবর্তীন- 
শী, বিকারশীল, জড়ের ঘাত প্রতিঘাতে মুহ্মান, জড়জগৎ কর্তৃক 
অভিভূয়মান, জরামরপশীল, কর্মপর, সংসারে ভ্রমমাণ। এইরূপে 
দেখিলে উভয়ে ভিন্ন; আবার উভয়েই এক । পরমাত্মা ও যে, জীবাত্বাও 
সে, বেদান্তের এই কথাটার উপরেই দ্বৈতবাদীর যত আক্রোশ । কিন্তু 
আক্রোশের কোন কারণই নাই। পূর্বেই বলা গিয়াছে যে, দ্বৈতবাদী 
হাওয়ার সহিত যুদ্ধ করেন। অদ্বয়বাদীর এর উক্তির সরল অর্থ যে বিষয়ী 
আমি ও বিষয় আমি একই ব্যক্তি । যে দেখে ওবাহাকে দেখে, সে 
একই ব্যক্তি। উভয়ের মধ্যে কোন ভেদ নাই। আমিই আমাকে দেখি, 
এখানে দ্রেখ ক্রিয়ার” কর্তা ও কর্ম উভয়েই এক অভিন্ন ব্যক্তি। 
ইছারই নাম অন্বয়বাদ। আমি একজন ব্যতীত আর ছুই জন নাই। 
একমেবাদ্ধিতীয়ম্‌। " 

ইংরেজিতে [351501781 1061)00 নামে একটা কথা আছে। উহার 
অর্থ কালিকার আমি ও আজিকার আমি একই ব্যক্তি। কিস্তুএই 
রক্য জ্ঞেয় আমার এ্রক্য; জ্ঞাতা আমার রক্য নহে। কাল আমি 
আমাকে যেরূপ দেখিয়াছিলাম, আজ ঠিক সেইরূপ দেখিতেছি না, 
অথচ বস্তুতঃ সেই আমি অবিকৃত আছি, ইহ! বুঝানই প্র উক্জির 
তাৎপর্য । 

উভয়েই এক, 'কেন না কালও যে আমি ছিলাম, আজও ঠিক্‌ গেই 
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আমিই আছি। দেখিতে ভিন্ন বোধ হইলেও উভয়ের প্রকে কেহ 
সন্দেহ.করেন না। বাল্যের আমি ও যৌবনের আমি ও আজিকার 
বৃদ্ধ আমি, একই আমি; সে বিষয়ে কহারও সংশয় নাই। বোধ 
হইতেছে যেন আমার ,কত পরিবর্তন হইয়াছে, অথচ পুর্বেও যে আমি 
ছিলাম, এখনও সেই আমি আছি। 

জেয় আমার বিকার সত্বেও এই একা অর্থাৎ [১57507781 300701) 
কিরূপ একা, তাহা লইয়া পাশ্চাতা পগ্ডিতেরা অনেক আলোচনা 
করিয়্াছেন। প্রকৃত পক্ষে এই এ্রক্যকে প্রক্য বল! যাইতে পারে নী। 
কাল যে গাছটি দেখিয়াঝিলাম, আজও সেই গাছটি দেখিয়া আমি বলি, 
উহা সেই একই গাছ । কালিকার গাছে ও আজিকার গাছে এই 
ধ্রক্য প্রকৃত প্রক্য নহে। কাল উহাতে যে পাতা যেফুল জন্মিয়াছিল, 
আজ তাহা নাই ; কাল উহাতে যট! ডাল ছিল, তাহা! আজ নাই; ঝড়ে 
একট! ডাল ভাঙ্গিয়াছে। কালিকার গাছ ও আজিকার গাছ সর্বাংশে 
এক নহে, উহ! অংশতঃ এক | পরিবর্তন হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই ; 
তবে এ পরিবর্তন ধীরে ধীরে ক্রমশঃ ঘটিয়াছে। একবারে অধিক পরিবর্তন 
£ইলে হয় ত বলিতাম, এ গ্রাছ সে গাছ নহে, তাহার স্থলে আর একটা 
গাছ কেহ বসাইয়। গিয়াছে । কিন্তু এই ক্রমিক পরিণতি, এই আংশিক 
পরিবর্তন, ঘটিতে দেখিলে আমরা তাহ! ন! বলিয়া! বলি, সেই গাছই 
আছে। কিন্তু বস্ততঃ সেই গাছ নাই। কাজেই কালিকার গাছের ও 
আজিকার গাছের এ্রক্য সম্পূর্ণ এক্য নহে। সেইরূপ কালিকার আমার 
ও আজিকার আমার একা পুরা এ্ক্--ষোল আনা এঁক্য-_নছে। 
কালিকার আমি এবং আজিকার আমি, কখনই সর্ধতোভাবে এক আমি 
নহে। কাল আমি সুখী ছিলাম, আজ আমি দুঃখী; কাল আমি ধনী 
ছিলাম, আজ গরিব; কাল মূর্খ ছিলাম, আজ পণ্ডিত। তবে কতক 
মিলও আছে। কালিকার আমায় যে যে গুণ ছিল, আজিকার আমায় 
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তাহার অনেক আছে, তবে সব নাই। কাজেই জ্ঞের আমার এই 
বক্য পূর্ণ এক্য নহে, উহা আংশিক এঁক্য। আমার এই পরিবর্তন ধীরে 
ধীরে ঘটিয়াছে, ক্রমশঃ ঘটিয়াছে; সেইঠন্ত আমি বলি, সে আমি ও 
এ আমি এক আমি। কিন্তু এই একের অর্থ প্রায় এক ) পুরা এক নহে। 

আজ আমি যেমন আছি, কাল আমি কি ঠিক তেমনিটি ছিলাম ? 
আমার স্মৃতি কি বলেঃ আমার স্পষ্ট মনে হইতেছে, কাল আমি 
£থে অভিভূত ছিলাম ; শোকে ভ্রিরমাণ ছিলাম) 'আজ আমার সে 
অথন্থা নাই । সে অবস্থার স্মৃতি আছে বটে; কিন্তু হুঃখের সে তীব্রতা 
নাই। আবার কাল আমার জ্ঞানের সীমা যতদূর বিস্তৃত ছিল, আজ্ত 
তদপেক্ষা অধিক প্রসার লাভ করিয়াছে । ইতোমধ্যে আমি ম্যাকবেথ 
পড়িয়া ফেলিয়াছি ; ইতোমধ্যে জয়চন্জ্র ও শ্যযাম্চীদের সহিত আমার 
নূতন পরিচয় ঘটিয়াছে, ইতোমধ্যে আমি দুরবীণ দিয়া আকাশ পর্য্য- 
বেক্ষণ করিয়াছি; ইতোমধ্যে আমি রায় বাহাদুর খেতাব পাইয় 
উল্লামত হইয়াছি। এইরূপ চারিদিক আলোচনা করিয়া দেখিলে দেখ: 
যাইবে, কালিকার আমি আর আজিকার আমি ঠিক সমান নহি। 
কাল আমার সহিত *জগতের ঘাতপ্রতিঘাত যেরূপ চলিয়াছিল, আজ 
ঠিক সেরূপ চলিতেছে না। কাল আমি আমাকে যে ভাবে যে 
মুণ্তিতে জানিতাম, আক্ত আমি আমাকে ঠিক্‌ সে ভাবে সে মুক্তিতে 
জানিতেছি না। এইরূপ বাল্যকালের আমাতে ও যৌবনের আমাতে ও 
বার্ধকেতর আমাতে, স্থস্থ আমাতে ও রুণ্ন আমাতে, সুখী আমাতে ও 
ছঃখী আমাতে প্রচুর প্রভেদ। এই প্রভেদ আমার জ্ঞানগম্য । অতি 
শৈশবকালে যখন আমি মাতৃক্রোড়ে বেড়াইতাম, সে কালের স্থৃতিটুকু সে 
কালের আমার যে অস্পষ্ট পরিচয় দিতেছে, সেই আমি ও আঞ্জকার 
প্রো দৃপ্ত কর্মপর আমি কতভিন্ন। তার আগে আরও শৈশবে আমি 
কিরূপ ছিলাম, তাহ! ত মনেই হয় না? স্মৃতি কোন কথাই বলে না) 
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অথচ তখনও আমি ছিলাম। কেমন ছিলাম, ঠিক বলিতে পারি না; 
আজিব্ার মত ছিলাম না, তাহা নিশ্চয় । কাজেই যে আমি আমার জ্ঞান- 
গোচর, সে আমি*নিত্যপরিবর্ভনশীল ;) সে আঁমি কাল এক রকম ছিলাম, 
আজ অন্ত রকম আহি 5 সম্ভবতঃ আগামী কাল অন্তরূপ হইব । ক্ষণে ক্ষণে 
সেই আমার পরিবর্তন ঘটিতেছে। কোন ছুই ক্ষণে সে আমার মৃত্তি 
ঠিক্‌ এক রকম থাকে না। বল! বাহুল্য ষে এই নিত্যপরিবর্তন্পীল আমি 
বিষয় আমি । এই আমি আমার জ্ঞানগম্য ; ইহাকে আমি দেখিতেছি, 
ভাবিতেছি, মনে করিতেছি । এই জ্ঞে় আমার বৈদাস্তিক নাম ভীব। 
জীব নিত্য পরিবর্তনশীল, এবং এই পরিবর্তনের হেতু অন্বেষণ করিলে 
দেখা যাইবে যে বাহ্‌ জড়জগতের সহিত ঘাতপ্রতিঘাতই তাহার এই 
বিকারের হেতু । বাহ জগতের অধীন বলিয়াই জীব কখনও নী, কখনও 
হুঃথী, কখন মূর্খ, কখন পণ্ডিত, কখনও ছুর্ববল, কখনও সবল, কখন 
শিশু, কথন বৃদ্ধ। জীবের এই বিকারপরম্পর! সত্য বলিয়া এখন মানিয়া 


লওয়! গেল। 
কিন্তু তার পরে প্রশ্ন, জ্ঞেয় আমি সবিকার, কিন্তু জ্ঞাতা আমিও কি 


দবিকার ? যে আমি আমার এই পরিবর্তনের "সাক্ষী, যে ইহা বসিয়া 
বসিয়া দেখিতেছে, তাহানও কি বিকার আছে, তাহারও কি পরিবর্তন 
আছে» সেও কি জড়জগতের অধীন ? 

ই্থার স্পষ্ট উত্তর--না। কে একজন ভিতরে বসিয়া বসিয়৷ জীবের 
এই পরিবর্তনপরম্পর! ঘটিতে দেখিতেছে, নিজের তাহার বিকার নাই। 
এই নিত্যপরিবর্তনশীল বিষয় আমার পশ্চাতে আর এক আমি বসিয়া 
বসিয়া স্কিরভাবে এই সকল পরিবর্তন নিরীক্ষণ করিতেছে-_সেই আমার 
স্পন্দন নাই, তাহার চক্ষে নিমেষ নাই, তাহার কোন বিকার নাই, 
পরিবর্তম নাই। সে বসিয়া বসিয়া এই বিষয় আমার নিরন্তর পরিবর্তন 
দেখিতেছে,__নিক্রিয়, নিম্পন্দ, নিবিকার ভাবে দেখিতেছে ;--এই নিত্য 

২২ 
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পরিবর্তনের সে চিরস্তন বিনিদ্র সাক্ষী, অথচ এই পরিবর্তন ঘটনায় সে 
সম্পূর্ণ উদাসীন। এই নিঙ্কিয় নিবিকার উদাসীন সাক্ষী « আমি, 
বিষয়ী আমি ; সে সর্বদ! বিষয় আমাকে নিনিমেষ চক্ষুর ষম্মুথে রাখিয়াছে। 
জড়জগতের ঘাতপ্রতিঘাতে বিষয় আমি ন্মচিতেছি, কাদিতেছি, 
হাসিতেছি--কখন চেতন ও জাগ্রত, কখন স্বপ্রাবস্থ, কখন বা সুযুপ্ত,_ 
ক্রীড়াপরঃ কর্মমশীল,__ছুঃখী সুখী,__রাগী দ্বেষী ঈষ্টা ঘ্বণী,--এখন এমন, 
তখন তেমন,__কাল এইরূপ, আজ অন্তরূপ )-- কিন্তু বিষয়ী আমি 
নিশ্চল, নিষ্পন্দ, সদা জাগ্রত থাকিয় এই ক্রীড়ার, এই চাঞ্চল্যের, এই 
বিকারের নিত্য সাক্ষী রহিয়াছে । বেদাস্ত শাস্ত্রে এই বিষয়ী আমার 
নাম পরমাত্বা | 

বিষয় আমি ও বিষয়ী আমি উভয়ের স্বরূপ কি, তাহা যথাশক্কি বুঝাই- 
লাম। বিষয় আমি আজ যেমন আছে, কাল তেমন ছিল ন' ) যৌবনে 
যেমন, বাল্যে তেমন ছিল না, শৈশবে আবার অন্তরূপ ছিল। জন্মের 
পুর্বে তাহার অস্তিত্ব ছিল কি না, কে বলিতে পারে? বদি থাকে, কিরূপ 
ছিল, তাহা আমি জানি না । শৈশবের অতি অস্পষ্ট স্থৃতি বর্তমান আছে। 
কিন্ত জন্মান্তর যদি থাঁকে, সেই পূর্ববজন্মের স্মৃতি এখন কিছুই নাই | কেই 
হয় ত বলিবেন, পূর্বজন্মের সংস্কার আছে ; অন্তে বলিবেন, প্রমাণ নাই। 
তখন আমি কিন্ধপ ছিলাম, তাহা বলিতে পারি না। আমার জন্মের পাঁচ 
বৎসর, পঞ্চাশ বৎসর, পঞ্চশত বৎসর পূর্বে আমি কেমন ছিলাম, আমি 
ছিলাম কি ছিলাম না, তাহা আমি বলিতে পারি না। অথচ সেই পাঁচ 
বৎসর পঞ্চাশ বৎসর পঞ্চশত বৎসর পূর্বে বিষয়ন্ধপী জড় জগৎ কিরূপ 
ছিল, তাহ! আমি কতক বলিতে পারি। প্রত্যক্ষ প্রমাণে বলিতে পারি 
না, কিন্তু অনুমানবলে বা শাব্প্রমাণবলে বলিতে পারি। সে সময়ে 
আমার জন্মের পুর্বে, জগতের মৃত্তি কিরূপ ছিল, কোথায় কি হইতেছিল, 
কোথায় কি ঘটিতেছিল, তাহ! আমার জ্ঞানের বিষয়। তাহা আমি, 
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বিষয়ী আমি-__-এখান হইতে অস্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি। ্র ক্লাইব পলাশী 
বাগান্সে লড়াই করিতেছেন, এঁ জয়চন্ত্র মুসলমানকে নিমন্ত্রণ করিতে- 
ছেন,__-এ দিগ্থিজ্র়ী সেকন্দার সসৈন্তে সিন্ুনদ পার হইতেছেন,_-এ 
আধ্যগণ হলঙ্কন্ধে গোধনসঙ্গে ভারত প্রবেশ করিতেছেন,_ এ ধরাপৃষ্ঠে 
মাষ্টোডন মেগাথীরিয়াম বিচরণ করিতেছে, মানুষ তখন নাই,__ঞ মহা- 
সাগরে বৃহৎ কুস্তীর বুহুৎ মীন চরিয়৷ বেড়াইতেছে, স্তন্তপা্মী তখনও 
আবিভূত হয় নাই; এ উত্তপ্ত ধরাপৃষ্ঠ মুহুমুহঃ ভূকল্পে আন্দোলিত 
হইতেছে, তখন প্রাণীর আবির্ভাব হয় নাই ;-এঁ সৌরনীহারিক' সৌর 
জগতের পরিধি পধ্যস্ত ব্যাপিয়! ঘৃর্ণমান, কেহ তাহ! দেখিবার নাই ;-- 
কিন্ত আমি এথান হইতে বসিয়া বসিয়া মনশ্চক্ষুতে তাহ! দেখিতেছি ;- 
আমি জড় জগতের এই কক্পব্যাপী পরিবর্তনের সাক্ষী । বিষয়ী আমি 
এইখানে বসিয়। নির্বিকারভাবে, নিনিমেষে, উদী'সীনের হ্যা বিষয় 
আমার অতীত যৌবনের, অতীত শৈশবের, 'রাত্রিদিন ধুক ধুক তরঙিত 
ছঃখন্ুখ* এর অবেক্ষণ করিতেছি । আবার বিষম আমি যখন ছিলাম না, 
অথবা কেমন ছিল, কোথায় ছিল, তাহার ঠিকান। নাই, তখন 
বিষয় জড়জগৎ কোথায় ছিল, কেমন ছিল, কিরূপে ঘৃরিতেছিল, 
ফিরিতেছিল, অভিব্যক্ত হইতেছিল, তাহাও এখানে বমিয়া বসিয়া 
দেখিতেছি। সে কোন্‌ কালের কথা চন্দ্রমগুল তখন ছিল 
না হৃূর্য্যমণ্ডল তখন ছিল না__-আকাশে তখন নক্ষত্র দেখা দিত 
না_-অচেতন ঘৃর্ণমান জড় নীহারিকা, তাহাও হয় ত তখন ছিল না_ 
আসদীদিদং তমোভূতং__সেই জগতের আদিম অবস্থা-তার পর 
কতকাল অতীত হইয়া গেল, মান গেল, অব গেল, যুগ গেল, 
কল্প গেল, আমি এইথানে বসিয়। নিব্বিকার নিক্কিয় প্রশাস্ত 
নিত্য মুক্ত শুদ্ধ বুদ্ধ_ন্বযংগ্রকাশ চেতনান্ব্ূপ আমি এইখান 
হইতে এখনই সমস্ত দেখিতেছি ; সমস্ত অতীতের আমি সাক্ষী 
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আমি বিষয়ী-আমি আত্মা-আমি পরমাত্বা--আমি ব্রহ্ম। অহ 
্রঙ্ধান্মি। . এ 

এখন বেদাস্তের অভিপ্রায় অনেকটা স্পষ্ট হুইয়৷ 'আসিল। জড়- 
জগৎ ত বিষয়, _-উহা! অধ্যাস__উহা মায়। ঞ্কাহার মায়া ? উত্তর, 
আমার মায়া । আমার অস্তিত্ব আমি যত সহজে মানিব, জড়জগতের 
অস্তিত্ব তত সহজে মানিব না। কিন্তু সেই আমিই বাকিং-স্বরূপ 2 
ব্রোস্ত বলেন আমারও দুই মুর্তি--আমিও একাধারে বিষয়ী ও বিষয়। 
আমি আমাকেই দেখি। যে দেখে সে বিষয়ী, যাহাকে দেখে সে 
বিষয়ী। যে বিষয়ী, তাহার নাম দাও পরমাত্মা! বা ব্রহ্ম ; যে বিষয়, তাহার 
নাম দাও জীবাত্বা বা জীব। জীবাত্মা বিকারশীল জড়জগতের 
অধীনতায় উহাতে কেবলই বিকার ঘটিতেছে। পরমাত্ম! নির্বিকার, 
সে জীবাত্মাকে সম্মুথে রাখিয়া তাহার এই বিকারপরম্পরা উদাসীন 
ভাবে দেখিতেছে। অতএব ছুই ভিন্ন বলিয়াই আপাততঃ বোধ হয় 
অথচ ছুই অভিন্ন। ছুই আমিই এক আমি। আমি আমাকে দেখি, 
এ স্থলে যে কর্তা, সেই কর্ম আমি আমাকেই দেখি--অন্ত কাহাকেও 
দেখি না। আমি যখন স্থী হই, তখন আমি আমাকেই স্থথী মনে 
করি, অন্তকে সুখী মনে করি না। ইহা অতি সহজ কথা। দ্রষ্ট 
আমি ও দৃশ্ঠ আমি, জ্ঞাতা আমি ও জ্ঞের় আমি, ব্রহ্ম ও জীব, 
উভয়ই এক, সর্ধতোভাবে এক। ইহাই জীবব্রন্ষের অভেদবাদ। 
ইহাই অদ্ধয়বাদ। অন্বয়বাদ আর কিছুই নহে। ইহাতে রাগ করিবার 
কিছুই নাই। 

বর্তমান পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে উইলিয়ম জেমসের নাম 
গ্ৃবিখ্যাত। ইনি এই বিষয়ের আলোচনা করিতে গিয়া যাহ' 
বলিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত ফরিব। আশা করি, বেদাস্তের অভিপ্রায়, 
যাহা বুঝাইবার জন্ত এতক্ষণ চেষ্টা করা গেল, তাহা যদি 
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এখনও অস্পষ্ট থাকে, ইহাতে আরও ম্শষ্ট হইবে ; তাহার €:5::৮০০০%, 
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'মামাকেও জানি । এবং সে কে জানে? আমিই জানি। জ্ঞান 
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অথবা জীব। আর ক্তী আমার নাম হইল ]--বিষরী আমি অথব 
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15 [9911)8795 0006 17)0950 11)9180108010 0100000 0£ ০০9071001% 
5৪156, ৪1)0 17705 17091 06 10100211712 ৮) ০০7 (51112117010) 
1১67” (পৃঃ ১৭৬ )। অর্থাৎ এই জ্ঞাতা আমি ও জ্ঞের আমি একই 
আমি-__ভিন্ন ভাবে ভিন্ন দিক হইতে দেখিলেও উহারা ভিন্ন নহে-_ 
ভিন্ন নাম দেওয়া হইয়াছে বলিয়৷ ভিন্ন হইতে পারে না। ইহাই 
বেদাস্তের অদ্বয়বাদ। বেদাস্তও বলেন, যে জীব, সেই ব্রঙগ | জের 
আমি জীব ও জ্ঞাতা আমি ব্রহ্ম) কিন্ত উভয়ই এক। ছুইটা নাম দিছি 


বলিয়া ছই নহে। 


৩৪২ জিজ্ঞাস! 


এঁজ্জের আমার স্বরূপনিণয়ে প্রবৃত্ত হইয়া জেমস্‌ বলিয়াছেন ষে এই 
জ্ঞের আমার এীক্য-__[6750781 10677011/- পুরা ধক্য নহে। এইজ 
আমি বস্ততঃ বিকারশীল ।* «“]1 11) 076 56100217052 %1 207 1016 
98106 01780] 85 565121095৮6 0818 016 2 0109801), 1019 
০1051) 0020 117 00205 755 | 20) £%0 076 52006, &5 2 
00170161816) [ ও 50106891180 0151616 পিটো। 11801 
/25 : 0861) 10101051709 170৬ 011 7 0061) ৮/8101105, 1709৮ 21 
159 ) 01017 1900161, 170৬/ 11017617006 0010561, 00৮/ 91061, 
90০, ১০ ছি) 00610) 10 [)6150181 10617101615 00050 11155 0106 
59005106555 01503085001 211 00017 755755869 017116. 1 
15 8. 00170115101) 21001005001) 009 155517010151)06 11) 55581701781 
85020, ০07 011 005 ০0170117601 06 016 [01)01701070117 
00100192160. 1106 79256 210 131651)6 56165 0০010192150 216 
006 52176 085. 5০ নি 25 016) 272 006 52006), 2170 100 
(5101051.” পৃঃ ২০১--২৭২)। অর্থাৎ কালিকার গাছ আর আজিকার 
গাছ, যেমন এক গার্ছ হইলেও পৃরা এক গাছ নহে, সেইরূপ কাল থে 
আমাকে জানিতাম ও আজ যে আমাকে জানিতেছি, উহারা এক আমি 
হইলেও পুরাপুরি এক নহে। 

কাজেই জ্ঞেয় আমি বিকারশীল। কিন্তু জ্ঞাতা আমার স্বরূপ কি? 
লেখকের মতে--”7105 41১16 1250, 15 ৪ ৪৩ [00001 [00016 
0100016 50]1606 01 110010110 0027 006 1165. 1615 00৭ 
৮1010) 26 2109 61561 21018017625 00195010095) 9/1)61585 0100 
11615 01017 0175 01 006 011765 ৮/10101) 1015 00175010905 2/. 
[7 06051 90105, 1 19 075 72757, 1015 006 055510£ 


50805 06 ০000901001517593 10510 0৫19 16 90186010175 0561 


মুক্তি ৩৪৩ 


210 1255 12000015 2101)6 7959175 569605 6 17955 9551 
0০:96 076 217 51010001080710 06 0081006. ৪ 58০1. ০1 
3 90010901500051 ০07310675 01)24 ৮) [৮ 10910058105 
5007)2010176 215/855 016 39006... 11719 1095 190. 08050 [91)110- 
90010615 0০ [১০960185 1961)170 006 05551053689 ০৫ 
0011501011917595 ৪ [01102176110 ১005091008 01 4১850 17056 
18090100810) 01 5800 1015.101)15 2176 15 0068 01717121, 
১০৪] 4020506100610651 7550, 50100 815 50 11200 1081৯59 
001 01015 1700176 [9611702116110 501 ০0611011161.” (পৃঃ ১৯৫- 
১৯৬)। অর্থাৎ, যেজ্ঞাতা আমি জ্ঞের আমার বিকারের ও চাঞ্চল্যের 
সাক্ষী, সে যেন নির্বিকার। সেই 1১510810170 4১860 এর 
বৈদাস্তিক নাম পরমাস্মা বা! ব্রহ্ম। বৌদ্ধ অথবা হিউম এই সাক্ষীকে 
দেখিতে পান না। তীহাদের মতে এর 179255176 56865 ০6 ০0- 
50190050955 ক্ষণিক বিজ্ঞানই-_সমস্ত | 

এই জ্ঞাতা আমি নির্বিকার ও নিক্রিয় বলিয়াই বোধ হয়। কিন্ত 
'সে বিষয়ে জেমসের সিদ্ধান্ত কি? তিনি বৌদ্ধের দিকে না! বেদাস্তের 
দিকে ? তাহার প্রশ্ন-_ “10০55 07615 009 01160 21002891217 
৪105০010065 101)000 [1001559100০ 076 00107151 ] 2 
010657510 00795 ?111750 50006071076 /10101) 20 ০০০1 
[00091900065 010 2170 10005111781) 89019011855 005 215 
06 005. 7950, 2170. 01509105011 1702-006 239 101- 
01511) 15 10106 2. [36107979110 27010105 000701015 06 3011- 
00৪1 ৪০01৮10 10500021 9010 15011 5717615550 098100 ?” 
(পৃঃ ২৯২)। প্রশ্নের উত্তরে তিনি বৌদ্ধের দিকে ঝৌক দিয়! বলিয়া- 


ছেন-_”[0)০ 58655 06 00050100051)635 216 81] 01780 05" 


৩৪৪ জিজ্ঞাস। 


0100105 106605 0 00 1051 90110 ৬10), 1150501)95105 07 
[01050105008 01০৮৩ 0) 5০৪1 00 53550) ট৪ট09105০100- 
195 006 13509006515 ০5001) 8. 50005020091 90117010165 ০1 
01010 15 50102100005” (পৃঃ ২০৩)। অর্থাৎ মনোবিজ্ঞানের পক্ষে 
এঁ ক্ষণিক বিজ্ঞান ব্যতীত কোন নির্বিকার আত্মার বা পরমাত্মার অস্তিত্ব 
স্বীকার আবশ্যক নহে। কেন না “50006551৮6 01011115915 1000177011- 
০৪11 015011700 000 9]1 25/816 06 01)6 58177670550 11 006 52005 
৮/৪, 1010) 21) 80200805 ৬61)1016 001 911 05 ০5009116170 
01 709150102]  01016 8170 52006176355 10101) ৬৪ ৪0009117 
119৮5. ( পৃঃ ২*৩) অর্থাৎ পরস্পর অসন্বদ্ধ পূর্বাপর ক্ষণিক বিজ্ঞানের 
প্রবাহ বর্তমান; প্রত্যেক ক্ষণিক বিজ্ঞাতা তাহার পূর্ববর্তী ক্ষণিক 
বিজ্ঞাতার নিকট হইতে তাহার অতীত স্মৃতির বা প্রত্যভিজ্ঞার সমষ্টি ধার 
করিম! লয় ; ইহা মনে করিলেই আত্মাকে কেন নিত্য ও নির্বিকার বলিয়৷ 
বোধ হয়, তাহা বুঝা! যাইবে। ইহা প্রায় খাটি বৌদ্ধের কথা। বৈদ্বাস্তিক 
বলেন, তথাস্ত । ক্ষণিক বিজ্ঞান পর পর উপস্থিত হইয়। পূর্ব বিজ্ঞানের 
সমন্ত জ্ঞানসমষ্টি বা প্রত্মভিজ্ঞাকে আত্মসাৎ করিয়। লয়, স্বীকার করিলাম ।* 
কিন্তু এখানে থাম। চলিবে না । কেনন! &ঁ “পর পর” কথাটায় গোল আছে। 
পরপর বলিলেই .একটা কালক্রমিক ধারাবাহিক বিজ্ঞানপ্রবাহ মনে 
আসে। কিন্তু এই ধারাবাহিকতা, এই পৌর্বাপধ্য, ব্যাপারখান। কি? 
আমি যেমন জড়জগৎকে আমার সমন্মুথে গ্রক্ষেপ করিয়। তাহাকে দেশে 
বিস্তীর্ণ মনে করি, কিন্তু সেই দেশ কেবল আমার কল্পিত দেশ; দর্পণের 
পশ্চাতে কল্পিত দেশের সহিত বা স্বপ্নদৃষ্ট দেশের সহিত উহার পারমার্থিক 
ভেদ নাই; সেইরূপ এইক্ষণে বসিয়াই জ্ঞের আমাকে পশ্চাতে 
প্রক্ষেপ করিয়া একট! অতীত কালের কল্পনা করি--মনে করি, কাল 
আমি এমনি ছিলাম, পরশু আমি ইহা করিয়াছি, চল্লিশ বৎসর আগে 


মুক্তি ৩৪৫ 


আমি মাতৃক্রোড়ে বেড়াইতাম--তারও আগে আমি ছিলাম না, তবে 
তখনঞ্আমার পিতাপিতামহ ছিলেন, ম্যামথম্যাষ্টোডন ছিল---ইত্যাদি 
এই কালও ত স্তামারই একটা কল্পনা । 'দেশও যেমন কল্পনা, কালও 
তেমনি কল্পনা । দেশ ক্লাল উভয়ই আমার আমাকে স্পষ্ট করিয়। ছড়াইয়া 
দেখিবার দ্বিবিধ রীতি । ছুইট ভিন্ন রকমের উপায় । আমার বাহিরে 
যেমন দেশও নাই, তেমনি কালও নাই। আমার দেশব্যাকপ্ত কেহই 
স্বীকার করিবেন না। আমার কালব্যাপ্তিই বা কেন স্বীকার কাঁরবে 2 
বস্তুতঃ আমি দেশেও ব্যাপ্ত নহি, কালেও ব্যাপ্ত নহি । ্ 

বস্তগত্যা আমি এখন এইক্ষণে বর্তমান, এইটুকু স্বীকার করিতে 
আমি বাধ্য। পূর্ববস্তী ক্ষণ বা পরবর্তী ক্ষণ, অতীত বা ভবিষ্যৎ, স্বীকারে 
'আমি.বাধ্য নহি । আমি অতীত কাল কল্পনা করিয়া তাহার কিয়দংশমাত্র 
বাপিয়। আমাকে বিদ্যমান মনে করি? কিন্তু মনে করি মাত্র। আমি 
অনাগত কালের আশা! করিয়। তাহার কিয়দংশ অধিকার করিয়া বর্তমান 
থাকিব, এইরূপ 'প্রতীক্ষায় রহিয়াছি__কিস্তু উহ! আমার আশামাত্র 
ও প্রতীক্ষামাত্র। সমস্ত অতীত ও সমস্ত অনাগত আমার কল্পনা, 
আশা ও প্রতীক্ষা । পরমার্থতঃ উহা! অন্তিত্বহীন € জয় আমার পক্ষে 
উহ্থার অস্তিত্ব থাকিতে পারে; কিন্তু জ্ঞাতা আমার পক্ষে উহার 
অস্তিত্ব নাই। 

কালই যেখানে কল্পনা--উহা জ্ঞাতা আমি কর্তৃক জ্ঞের আমিকে 
আমা হইতে পৃথক্‌ করিয়! ছড়াইয়৷ দেখিবার একট! ফন্দিমাত্র_ 
সেখানে কালের পরম্পরা-_ ইহা! আগে, হহা পরে--এই সকল উক্তি 
লোকব্যবহারমাত্র । উহা৷ ব্যাবহারিক সত্য-_পারমার্থক সত্য নহে। 
বিষয়ী আরম-_সাক্ষী আমি_জ্ঞাতা আমি--পরমাস্মা আমি -ক্র্গ 
আমি-_কালোপাধিশৃন্ত ; আমি কালের বাহিরে । 

তাই যদি ₹ইল, তবে আমি [06170)81)6170নিতা-_-কি না, 


৩৪৬ জিজ্ঞাসা 
এ প্রশ্ন উঠিতেই পারে না। নিতা বলিলেই কালব্যাপক বুঝায় । 
কিন্ত জ্ঞাতা আমি কালবাযপক নহে, উহ! নিতাও নহে । উহ] এখন 
আছে, ইহা ঠিক। অতীর্ত কালে উহা ছিল কি ন, ভবিষাতে উহ? 
থাকিবে কি না, এ প্রশ্নের অর্থ হয় না'। রর 

এইরূপ উত্তর ষে হইতে পারে, সে বিষয়ে জেম্সের নিশ্চয় সংশয় 
ছিল। জ্ঞাই তিনি হাত রাখিয়া বলিয়াছেন, মনোবিজ্ঞানের পক্ষে উত্তর 
এইরূপ ; তবে [15091)15105 কিংবা 41750195 অন্তরূপ উত্তর দিতে 
পাঁরেন। বেদাস্তী তাহাতে আপত্তি করিবেন না। মনোবিজ্ঞান বিদ্যা 
ব্যাবহারিক বিদা'; জেসস্‌ স্পষ্টাক্ষরে ঈহাকে প্রাকৃতিকে বিজ্ঞানের 
অন্তর্গত করিয়া লইয়াছেন। পরমার্থ বিজ্ঞান প্রাকৃতিক বিজ্ঞান নহে; 
পরমার্থান্বেষী বেদান্তের নিকট সাক্ষী পরমাস্মা এখনি বর্তমান ; অতীতে 
উহ! বর্তমান ছিল কি না, ভবিষ্যতে উহা থাকিবে কি না, সে 
প্রশ্ন উঠিতেই পারে না। কেন না, অতীত ও ভবিষৎ এই ছুই 
বিশেষণ প্রাকৃতিক ঘটনার প্রতি প্রযোজা । সমস্ত প্রকৃতিই যেখানে 
আমার জ্ঞানগম্য, অত এব আমার স্থষ্ঠ বা কল্পিত, সেথানে অতি প্রাকৃত 
জ্ঞাতার প্রতি তাহার প্রযোজাযতা নাই । পরমাত্ম ম্বয়ং কালোপাধিবর্জিত 
উহা! অদ্বয় ; উহা অথণ্ড। উহার এক টুকরা কাল ছিল, এক টুকরা 
আজ আছে, এমন মনে করা চলে না। অধ্যায়ের উপসংহারে 
লেখক বলেন--+11)15 772 15 811 50019111081 850155566 
০ 11105 ০0]5001৮615 15107099717. 10106 4 ড1)101) 101709/5 
07618 09101011561 196 21) 256766516” (পৃ১২১৫)। অর্থাৎ জ্ঞেয় 
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191 15০ ৮1560 ৪9 ০9001 01016” (পৃঃ ২১৫) বেদাস্তী বলেন, 
তথাস্ত$। মনোবিজ্ঞানের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট, কিন্তু পারমার্থিক বিদ্যার 
পক্ষে উহাকে 40170108117 €1701 “বলিতে চাহি না__কেন ন। 
01101181151) বা অক্যিকারী বলিলে কালব্যাপ্তি আসে,_-তবে উহাকে 
0 06 01725 অর্থাৎ কালাতীত বলিতে পারি। 

এখন বুঝা যাইবে, বেদান্ত কেন একমুখে পরমাত্মাকে নিত্য ও নিবিকার 
বলেন, পরে আবার যেন সহস! সাবধান হইয়া বলেন, না, না, ব্রহ্ম তাহাও 
নহেন। যাহার নিকট অতীত ও ভবিষ্যুৎ অর্থশুন্ত, তাহাকে নিত্য বলাও 
চলেও না। বর্গের স্বর্ূপনির্দেশে অবশেষে, ইহা নয়, ইহা নয়, বলিয়াই 
নিরস্ত থাকিতে হয় । 

আশা করি, এখন অদ্বয়বাদের তাৎপর্যা কতকটা বুঝা গেল । আমি 
তোমাকে জানি। 'েজানে সে নিরুপাধিক ব্রহ্ষ। যাহাকে জানে, সে 
সোপাধিক জীব? সে ক্ষুত্র, চঞ্চল, বিকারশীল, জরামরণের অধীন। অথচ 
উভয়ই এক । যেজানে ও যাহাকে জানে, সে একই ব্যক্তি । যে নিরু- 
পাধিক সেই আবার সোপাধিক, এই সমস্তার পূরণের উপায় কিঃ ইহার 
উত্তরে বেদান্ত বলেন, প্র উপাধি কল্পিত উপাধি ।” মায়াকল্পিত জগতের 
যখন পারমার্থিক অস্তিত্ব নাই, তখন সেই জগতের অধীনতা প্রকৃত 
অধীনতা নহে । এরূপ বোধ হয় বটে, কিন্তু উহা বোধমাত্র। আবার 
কাল যখন একটা কল্পিত উপাধি, তখন জীবের যে কালব্যাপ্তি, যে 
পরিবর্তন যে পরিণতি যে বিকার দেখা যায়, উহাও কল্পিত! কাজেই জীব 
বিকারশীল নহে, পরিণামী লহে, চঞ্চল নহে। বিকারশীল বলিয়৷ বোধ 
হয় কিন্তু উহ! বোধমাত্র । উহা ত্রান্তি। এই ত্রান্তির নামাস্তর অবিস্যা। 
& বুদ্ধি জ্ঞান নহে, উহা জ্ঞানাভাব। জ্ঞানাভাবেই আমরা জীবকে চঞ্চল 
মনে করি ও উহাকে দেশ জুড়িয়া কল্পিত জগতের অধীন এবং কাল 
জুড়িরা কল্পিত সংসারচক্রে ভ্রমণশীল ভাবি। জ্ঞানোদয়ে জানিতে পারি 
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উহা তেমন নহে। কেননা আমিই আমাকে জানি; এখানে জ্ঞাতা 
আমারও যেমন কোন উপাধি নাই, জ্ঞের় আমারও তেমনি কোন 
বাস্তবিক উপাধি থাকিতে পারে না । কেননা উভয় আমিই এক আমি। 
ইহা! যে জানে, সে যুক্ত । যে জানে না, সে বন্ধ 

এই মুক্তির নামান্তর জ্ঞানোদয়। কোন্‌ জ্ঞানের উদয়? জগতের 
স্বাধীন গমস্তিত্ব আমাকে ছাড়িয়া নাই, এই জ্ঞানের উদয়। এই 
গৌড়ার কথাটুকু মানা কঠিন। জড়বাদী ও দ্বৈতবাদী এইখানে আসিতে 
পিঁছলিয়া পড়েন । এইটুকু পর্যযত্ত আসিলে আর বাকি সব আপনি 
আসে। জগৎ কল্পনা); কিন্তু সেই কল্পনায় ব্যবস্থা দেখি, শৃঙ্খলা 
দেখি। সেই স্বব্বস্থ সুশৃঙ্খলরূপে প্রতীয়মান জগতের কল্পনা করিতে 
একজন চেতন স্থষ্টিকর্তী__12150108] 11)06111061)0009-_আবশ্তক | 
এইজন্য বার্কলি জীব হইতে স্বতন্ত্র চৈতন্ম্বর্ূপ ঈশ্বরের কল্পন। 
কৰিয়াছেন। হিউম বলিয়াছেন, এ জাগতিক ব্যবস্থা কেন এমন, 
তাহ! জিজ্ঞাসায় লাভ নাই। বৌদ্ধও সেই পথে গিয়াছেন। বেদান্ত 
বলেন__তজ্জন্ত স্বতন্ত্র চেতন ঈশ্বরের কল্পনা আবহ্তক নহে। 
যে একমাত্র চেতন পদার্কে আমরা জানি, তীহাকেই জগ 
কর্তৃত্ব দিতে কোন বাধা নাই। সেই জগৎ-কর্তৃত্বের নান মায়!। 
আত্মাতে মায়! আত্মোপ করিলে উহার ঈশ্বরত্ব জন্মে; উহা স্যষ্টিক্ষম হুয়। 
তবে জগৎ যখন অধ্যাস, সেই ঈশ্বরত্বও তেমনি অধ্যাস। আবার 
যদি তর্ক উঠে, এই ক্ষুদ্র জীব, যে জগতের অধীন, সে জগতের 
কর্ত। হইবে কিরূপে, তছৃত্তরে বল! হয়, এই ক্ষুদ্রত্ব আমায় আরোপের 
প্রয়োজন কি? আমি আমাকে ক্ষুদ্র মনে করি বটে, জ্ঞাতা আমি 
জয় আমাকে বিকারশীল মনে করি বটে, কিন্তু তাহা ভূল, তাহা 
অবিদ্ত।। ক্ষুদ্রত্থ জগতের অধীনতার ফল। জগৎই যখন কক্পনা, 
তখন সেই ক্ষুত্রত্বও কল্পনামাত্র, অবিস্ভামাত্র । যতক্ষণ সে 
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ভূল থাকে, অবিস্তা থাকে, ততক্ষণই আমি বন্ধ। সেই ভূল গেলেই 
আমি মুক্ত। 

কাজেই এই মুক্তির উপায় জ্ঞান_-এই জ্ঞানলাভেই মুক্তি ঘটিবে-_ 
মরণকালের জন্য অপ্রেক্ষা করিতে হইবে না। জীবন থাকিতেই মুক্তি 
ঘটিবে-_জীবনুক্তিই মুক্তি। 

সচরাচর বল! হয়, মুক্তির পর আর স্ুথছুঃখ থাকে না। মুক্তির পর 
আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না । এই সকল বাক্যও সরলভাবে গ্রহণ করা 
উচিত। মুক্তির পর, অর্থাৎ জীবনুক্তির পর, স্থদূঃখ কেন থাকিবে নাঁ? 
স্থখছুঃখ থাকিবে বৈকি। বেদান্ত বলেন, প্রারন্ধ ও সঞ্চিত কর্মের ফল 
ভুগিতেই হুইবে। মুক্ত হইলেও যথাকালে ক্ষুধার উদ্রেক হইবে, 
আগুনে হাত পুড়িবে, বাঘের সম্মুখে পড়িলে পলাইতে হইবে । বেদাস্তের 
ভাষাক়্ প্রারন্ধ 'ও সঞ্চিত কম্মের ফল আমাকে ভূগিতেই হইবে; তবে 
সেই সকল আর আমাকে বাধিতে পারিবে না, ফলভোগী হইয়াও আমি 
নিলিপ্ত থাকিব। সরল ভাষায় ইহার অর্থ এই ষে স্ুখছুঃখের বোধ 
ঘটিবেই ; তাব জ্ঞানোদয়ের পর সেই স্থুখকে ও সেই ছুঃখকে জীবের 
জীবত্বের আহ্ষঙ্গিক প্রত্যয়পরম্পরা বলিয়া জানিব। মুক্তির পূর্বে 
উহাকে সতা মনে করিতেছিলাম, এখন উহাকে ব্যাবহারিক সতা 
বলিয়া জানিব। 

আর জল্মান্তরপরিগ্রহ ঃ মুক্ত পুরুষের আর সংসারে ফিরিতে হয় না, 
এই বাক্যের মন্্কি? যে মুক্ত, তার পক্ষে দেহটাই কল্পনা ঃ তার পক্ষে 
দেহ-ধন্দ্ম মরণ ঘটনাটাও কল্পনা , তাহার পক্ষে মরণ একটা প্রত্যয়মাত্র। 
মরণই যেখানে নাই, সেখানে আর জন্বাস্তরপরিগ্রহ কি? তাহার পক্ষে 
ইহছলোকই বা কি আর পরলোকই বা কি? স্বর্গ নরক, পরকাল, 
এমন কি সমস্ত ভবিষ্যৎ, তাহার নিকট অবিস্তমান। অবিদ্যাগ্রস্ত 
জীব আপনাকে কাল ব্যাপিয়৷ অবস্থিত দেখে; কিন্তু আবিদ্যাযুক্ 


৩৫০ জিজ্ঞাসা 


জীব, যে বিষয়ী ব্রঙ্গের সহিত সর্বতোভাবে অভিন্ন, সে স্বয়ং 
দেশকালনিরপেক্ষ। তাহার পক্ষে সম্ম.খ পশ্চাৎ নাই; তাহার পক্ষে 
অতীত ও ভবিষ্যৎ উভয় শবাই অর্থশৃন্ঠ | : 

মুক্ত পুরুষ কর্ম করিবেন কি না, ইহার উত্তরও এখন সহজ হুইবে। 
মুক্তপুরুষকেও জীবনে বন্ধবৎ আচরণ করিতে হয়, তাহাতে কোন হানি 
নাই ; কেন না সে জানে যে এই যে বন্ধন, ইহ! মায়িক বন্ধন, ভেলকির 
বন্ধন। ইহ1জানে বলিয়াই সে মুক্ত ;_- ইহা! জানাই মুক্তি । প্রারন্ধ কম্ম 
ও সঞ্চিত কর্মের ফলভোগে সে যেমন বদ্ধবৎ বাধ্য, তেমনই সে 
তাহার ব্যাবহারিক জীবনে হেয় বঙ্জন ও উপাদেয় গ্রহণ করিতেও 
বাধ্য । ক্ষুধা পাইলে যখন আহার করিতে হইবে, তখন গাহ্স্থ ধর্ম পরি- 
ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসীর কন্থা গায়ে জড়াইয়! ধর্মকে ফাঁকি দিলে চলিবে 
না। কুর্বন্নেবেহ কর্্মীণি জিজীবিষেচ্ছতং সমা£--কম্ম করিয়াই শত 
বৎসর জীবন ইচ্ছা করিবে_ বেদাস্তের এই আদেশ। মুক্তের কামনা 
নাই, কেন না তাহার নিকট ইহকাল ও পরকাল অর্থশৃন্ত। মুক্তের 
কর্ম নিষ্ফাম কর্ম ; উহ] তাহাকে বাধিতে পারে না । 

মুক্তির অর্থ বুঝা গেল, ও মুক্তির উপারও বুঝা গেল। মুক্তির 
উপায় জ্ঞান নান্তঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়। অন্ত অর্থে প্রযুক্ত 
অন্যরূপ মুক্তির অন্য পন্থা থাকিতে পারে, কিন্তু বেদান্ত যে মুক্তির 
কথা৷ বলেন, সেই মুক্তির:জন্য কেবল জ্ঞানের পন্থা ; ইহার জন্য ক 
আবশ্ঠক নহে, ইহার জন্য তক্তি মুখ্যতঃ আবশ্যক নহে। তাহা বলিলে 
কশ্মের বা ভক্তির নিন্দা কর! হয় না। কর্ধের পন্থার বা ভক্তির 
পন্থার অন্য স্থলে অন্ত উদ্দোশ্তে সার্থকতা আছে; সেখানে জ্ঞানের 
পন্থা হয় ত কিছুই নহে। মুক্তির জন্ত কিন্তু জ্ঞানের পন্থা। সেই জ্ঞান 
কোন আঞগগুবি জ্ঞান নহে; উহা নির্ধল বিশুদ্ধ জ্ঞান; সেই 
জ্ঞানলাভের জন্য নিত্যানিত্যবস্তবিবেক, প্রহিক ও পারত্রিক 
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ফলাকাজ্ষাত্যাগ ও শমদমাদি সাধন! আবশ্যক; শ্রবণমননাদি 
সেই ঞজ্ঞানলাভে সাহায্য করে; ক্রতিবাক্য ও গুরুবাক্য তাহাতে 
সাহায্য করে।, এগুলি কর্ম এবং ভক্তিপূর্ধক কৃত না হইলে ইহার! ফল 
দেয় না। এইরূপে কর্মের এবং ভক্তির গৌণভাবে আবশ্যকতা । ইহার 
অর্থ অতি সরল অর্থ-__ইহার ভিতরে কোন বুজরুকি নাই। 

বেদাস্তের স্থল কথাগুলি এখন একবার সংক্ষেপে আবৃত্তি কল্পা যাক। 

(১) একমাত্র চেতন পদার্থ বিদ্যমান_-উহা আমি-উহার অস্তিত্ব 
স্বতঃসিদ্ধ। উহা দেশকালনিরপেক্ষ নিগুণ নিরুপাধিক পদার্থ; কাজেই 
উহার স্বরূপ ভাষাদ্বারা অপ্রকাশ্য। ইহা নহে, ইহা নহে, এইরূপ 
অভাববাচী বিশেষণে উহ বুঝাইতে হয়। 

(২) এই আমি আমার বাহিরে একটা প্রকাণ্ড দেশের কল্পন৷ 
করিয়া সেই দেশে আমার কলিত জড়জগৎকে প্রক্ষেপ করি ও কল্পিত 
দেশ মধ্যে তাহাকে ব্যবস্থা করিয়া! সাজাই । এখানে হৃ্রয্য রাখি, ওখানে 
চন্দ্র রাখি, এখানে পৃথিবী রাখি ইত্যাদি। এবং সেই ক্্ধ্যচন্ত্রপৃথিবীকে 
বাধা নিয়মে দেশমধ্যে ঘুরাই | 
* পুনশ্চ, আমার বাহিরে এক প্রকাণ্ড কালের করন! করিয়া সেই 
কল্পিত কালে আমার স্যষ্ট জগৎকে প্রক্ষেপ করি। তাহার কিয়দংশকে 
বলি অতীত, কতকটাকে বপি ভবিষ্যৎ ও উভয়ের সন্ধিস্থানকে বলি 
বর্তমান । 

পুনশ্চ, এই দেশ ব্যাপিয়া ও কাল ব্যাপিয়া প্রক্ষিপ্ত জগৎকে একটা 
উদ্দেশ্যের অভিমুখে নিয়ম বাধিয়া পরিচালনা করি। 

(৩) এই দেশকালে সঙ্জিত ব্যবস্থানুষায়ী ও উদ্দেশ্যানুসারী 
জগতের হ্যষ্টির জন্ত আত্মাতে যে ক্ষমতা আরোপ করা হয়, 
উহ্হার নাম দেওয়া হয় মায়া । কিন্তু জগৎ যেখানে কল্পিত, সেই 
সষ্টিক্ষমতাও সেখানে আরোপমাত্র বা অধ্যাসমাত্র। উক্ত মায়ার 
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আয়োপে নিরুপাধিক আত্মা সোপাধিক বলিয় প্রতীত হয় বটে, কিন্ত 
সেও প্রত্যয়মান্র। এই পোপাধিক রূপে প্রতীত অর্থাৎ মায়াুক্ত 
আত্মার নাম দেওয়া হয় ঈশ্বর" কেন না ইনিই কল্পিত জগতের কল্পনা- 
কারক, সৃষ্ট জগতের স্থষ্টিকর্তী। এই জগতেরং কল্লিত বৃহত্ব দেখিয়' 
তাহার স্থষ্টিকর্তীতেও, অর্থাৎ ঈশ্বরেও, সর্বজ্ঞতা ও সর্বশক্কিমত্ত' 
প্রভৃতি আরোপ করা৷ হয়। 

(8) আর একটি অদ্ভুত কথা এই, যে আমি যেমন আমা হইতে 
পৃথক জড়জগতের কল্পনা করিয়া আপনাকে উহা অর্টা ও নিয়ন্ত 
বা ঈশ্বর মনে করিতে বাধ্য হই, সেইরূপ আমিই আবার আমাকে 
আম! হইতে পৃথক্‌ রূপে দেখিয়া থাকি। উক্ত কল্পিত জড়জগৎ যেমন 
আমার জ্ঞানগম্য বিষয়, এই আমিও তেমনই আমার জ্ঞানগমা বিষয়। 
অধিকস্ভ এই বিষয় আমাকে আমি আমা হইতে পৃথক্ভাবে দেখিয়া 
তাহার সহিত মতকল্পিত জড়জগতের একটা সম্বন্ধ আরোপ করি। 
আমাকে সর্ধবাংশে সেই জগৎ হইতে ক্ষুদ্র, সেই জগতের বশতাপন্ন, 
সেই জগতের সহিত সম্পর্ক বজায় রাখিবার জন্য হেয় বর্জনে ও 
উপাদেয় গ্রহণে সব্ধদা ব্যাকুল ও তদর্থ ক্রিয়াশীল, জড়জগতের" 
আঘাতসহ ও সেই আঘাতে বিকারশীল, পরিণামশীল, স্থুখছুঃখ-ভোগী, 
জরামরণশীল, বলিয়া মনে করি। কিন্তু ইহা মনে করা ভূল। এই 
ভ্রাস্তির নাম দেওয়া হয় অবিস্তা )- বস্তুতঃ জড় জগৎই মিথ্য। ও জড় 
জগতের সহিত আমার এই কল্পিত সম্বন্ধও মিথ্যাঁ। আমি বিকারশীল 
বলিয়া আমার নিকট প্রতীয়মান হইলেও এই জ্ঞানগম্য আমি জ্ঞাতা 
আমি হইতে সর্ধতোভাবে অভিন্ন । অবিদ্যাবশেই আমি নিরুপাধিক 
হইয়াও আমাকে সোপাধিক ক্ষুদ্র জীব বলিয়া! মনে করি । 

(৫) কাজেই যিনি আত্মা, অর্থাৎ যে অনির্বাচ্য চৈতনাম্বরূপ 
পদার্থকে আমি নাম দেওয়া হয়, তিনিই এক দিকে ঈশ্বর, অন্য দিকে 
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জীব। - মায়ার উপাধি আমাতে আরোপ করিয়া আমি জগৎকর্তা জগতের 
প্রভু স্রশ্বর ; আর অবিস্তার উপাধি আমাতে আরোপ করিয়া আমি 
জগতের অদদীন জুগতের দাস জীব। কিন্তু স্বর্ূপতঃ যে ঈশ্বর, সেই জীব। 

(৬) এই তত্ব ভ্ানিলেই মুক্তি ঘটে ) অর্থাৎ তখন জগৎকে কল্পনা 
মাত্র বলিয়! বুঝা যায় ও জ্ট্ুবকে তাহার অনধীন বলিয়া বুঝা যায়। তখন 
সুখছুঃথ, ইহ-পরকাল, জন্মমরণ, সংসার, সমস্তই মৎকল্িত প্রত্যরমাত্র 
বলয়! জানা যায় । তখনই পুর্ণ জাগরণ হয় ;১-_তাহার পূর্বে স্বপ্ন। 
আমি মায়াবী এ্রন্তরজালিক-_নিজেই এই ইন্দ্রজাল রচনা করিয়া প্লেই 
ধ্রজ্জরজালিক অভিনয়ে আপনাকে নটের ন্যায় নৃত্যপর দেখিয়া! অভিনয়কে 
সা ঘটনা মনে করিয়া স্বয়ং প্রতারিত হইতেছি। চমক ভাঙ্গিয়া উহাকে 
্বরত ইন্দ্রজাল বলিয়া বুঝিলেই আমি মুক্ত। আত্মপ্রতারণা হুইতে 
অব্যাহতিই মুক্তি। অথবা আমি নিত্য মুক্ত ; আমি মনে করি আমি 
বন্ধ; এই মনে করাই ভূল-__ইহাই বন্ধন ইহাই অবিদ্যা। অথব। 
নিত্য মুক্ত না ৰলিয়! কেবল মুক্ত বলাই উচিত। কেন না, নিত্য বলিলে 
কালে বিদ্যমান বুঝায়; কিন্তু কালের বন্ধনও কল্পিত বন্ধন; বস্ততঃ 
আমি কালাতীত। 

(৭) আমি কেন আপনাতে এই মায়ার আরোপ করিয়। ইন্দ্রজাল 
রচন। করিয়া জগতের সৃষ্টি করি, আর কেনই বা আপনাতে এই 
অবিস্তার আরোপ করিয়া জগতের দাসত্ব অভিনয় করিয়! প্রতারিত হই, 
তাহঠর উত্তর বোধ করি নাই। বেদাস্ত বলেন, উহ্হাই আমার স্বভাব 8 
বৈষ্ণব বলেন, উহ! আমার লীলা বা খেয়াল ? শাক্ত বলেন, উহ! আমার 
আনন্দ ; বৌদ্ধ ও অজ্ঞানবাদী বলেন, উহা! জিজ্ঞাসা করিও না। 
পরমে্ঠী প্রজাপতি ইহার উত্তরে খষিমুখে বলাইয়াছেন-_- 

ইয়ং বিন্ৃষ্টর্যত আবভূব, যদি বা দধে যদি বান, 
যো অন্তাধ্যক্গঃ পরমে ব্যোমন্‌, সে! অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ ॥ 


হও 
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এই স্থষ্টি ধাহা হইতে আবিভূতি হইয়াছে, তিনিই ইহা! বিধান করিয়াছেন 
বা তিনি ইহা করেন নাই ; যিনি পরম ব্যোমে অবস্থান করিয়া ইহার 
অধ্যক্ষ, তিনিই তাহা জানেনঃ অথবা তিনিও তাহা৷ জানেন না এই 
তিনি কে? এই তিনি আমি স্বয়ং ;' আম! হইতে শ্বতন্ত্র গার কাহারও 
অস্তিত্বের কল্পনা! অনাবশ্যক ; করিলে তিনিও আমারই জ্ঞানগম্য বা 
কল্পনীয় হুয়া পড়িবেন, আমারই স্যষ্ট মাটির পুল হইবেন ) অতএব এ 
প্রশ্নের উত্তর আমিই জানি, অথব! জানিয়াও জানি না, এইরূপ ভান 
কাঁর। 


মায়।-পুরী 


কেন জানি না, আমি এক মায়া-পুরী রচনা করিয়া আপনাকে সেই 
পুরীমধ্যে আবদ্ধ ভাবিয়া বসিয়া আছি ও আপনাকে সম্পূর্ণ পরন্তন্ত্র মনে 
করিয়া হা হতাশ করিতেছি । এই মায়া-পুরীর নাম বিশ্বজগৎ ; আমি 
ইহার কল্পনা করিয়া আপনাকে সর্বতোভাবে ইহার অধীন ধরি 
লইয়াছি। এই কাল্পনিক জগৎ আমারই একটা কিন্তৃতকিমাকার খেয়াল 
হইতে উৎপন্ন এবং এই কান্ননিক জগতের অন্তর্গত যাবতীয় ঘটন৷ 
আমারই খেয়াল হইতে উদ্ভূত ; আমি কিন্তু ঠিক্‌ উল্টা বুঝিয়৷ আপনাকে 
কুদ্র সন্কীর্ণ ও সম্কুচিত করিয়া উহার অধীনতা-পাশে আবদ্ধ ভাবিতেছি 
এই বন্ধনের বৃত্তান্ত লইয়! বিজ্ঞান-শান্ত্র; কিন্তু এই বন্ধন যখন কাল্পনিক 
বন্ধন, তখন বিজ্ঞান-শাস্ত্রের এইথানে গোড়ায় গলদ । 

এই গোড়ায় গলদ স্বীকার করিয়৷ লইয়া! আমি মানবজীবন আরম 
কররি। বিশ্বজগতের একটা অংশকে আমি অবশিষ্ট 'অংশ হইতে পৃথক 
করিয়া দেখি এবং তাহার নাম দিই আমার “দেহ' । এই বিশ্বজগৎ 
অতি প্রকাণ্ড,_-অনস্ত কি সাত্ত, তাহা লইয়া এখানে বিতর্ক তুলিৰ 
না-_কিন্তু এই প্রকাণ্ড জগতের যে অংশকে আমার দেহ বলি, উহ! 
সমস্তের তুলনায় নিতান্ত ক্ষু্র। যে চর্দদাবরণের মধ্যে আমার দেহথানি 
বিদ্যমান, বস্ততঃ সেইখানেই আমার দেহের সীমা, অথবা তাহ! অতিক্রম 
করিয়া আর কিছু দূর পর্যন্ত দেহ বিস্তৃত আছে, জীববিস্তা বা পদার্থবিসতা 
এখনও তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন না? কিন্তু আমরা মোটামুটি 
ধখানেই উহার সীমা ধরিয়া লই। এই লীমাবন্ধ সঙ্্ীর্ণ দেহটাকে 
আমর! নিতান্তই আপনার আত্মীয় ভাবি এবং ইহার বাহিরে বিশ্বজগতের 
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যে বিশাল কায় বিস্তমান, তাহাকে অনাস্মীয় বা পর ভাবি। দেহকে 
এত আত্মীয় ভাবি যে, সেকালের ও একালের বহু পণ্ডিত ও বছতর 
মূর্খ_যীহাদের শান্ত্রসম্মত উপাধি দেহাত্মবাদী--তাহারা এই দেহকেই 
সর্ধন্থ স্থির করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন ও আছেন । যিনি খ্রই বিশ্বজগতের 
এবং বিশ্বজগতের অন্তর্গত এই দেহের কল্পনাকর্তী ও রচনাকর্া দ্রষট 
ও সাক্ষী" তাহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত না মানিতে ইহার! উদ্ভত। সে কথা 
এখন থাক্‌। এই দেহ যাহা আমার আপন, ও বিশ্বজগতের অপরাংশ 
যাহা আমার পর, এই উভয়ের সম্পর্ক বড় বিচিত্র । বিশ্বজগতের এই 
অপরাংশকে বাহজগৎ বলিব। এই দেছের সহিত বাহাজগতের অনুক্ষণ 
কারবার চলিতেছে এবং এই কারবারের নামান্তর জীবন। এই কারবার 
থেক্ষণে আরব হয়, সেই ক্ষণে জীবনধারী জীবের জন্ম এবং এই কারবার 
যে ক্ষণে সমাপ্ত হয়, সেই ক্ষণে তাহার মৃত্যু । জন্ম ও মৃত্যু, এই ছুই 
ঘটনার মাঝে যে কাল, সেই কাল ব্যাপিরা দেহের সহিত বাহ্যজগতের 
সম্পর্ক থাকে ও কারবার চলে। সে কিরূপ সম্পর্ক? প্রথমতঃ উহ' 
বিরোধের সম্পর্ক । বাহাজগৎ দেহকে আত্মসাৎ করিবার চেষ্টায় আছে; 
সুত্র পথে সহশ্র উপায়ে উহাকে নষ্ট করিয়া আপনার পাঞ্চভৌতিফ 
উপাদানে লীন করিতে চাহিতেছে ; শীতাতপ, বৌন্্র-বর্ধা, সাপ-বাঘ, মাষ্টার 
ও ডাক্তার, ম্যালেরিয়া প্লেগ ও বেরিবেরি, এই সহত্র মুদ্তি ধারণ করিয়৷ 
বাহুজগৎ এই দেহকে বিপর নষ্ট ও লুপ্ত করিতে চাহিতেছে । ফলে 
বাস্ঞ্জগতই জীবদেহছের পরম বৈরী এবং একমাত্র বৈরী । কেন না, জীবের 
বত শক্র আছে, সকলেই বাহজগৎ হইতে আসিতেছে । দেহের সহিত 
বাঁহজগতের আর এ্রকটা' সম্পর্ক আছে, উহ্না মিত্রতার সম্পর্ক । কেন না, 
বা্যাজগৎ হইতে মশলা সংগ্রহ করিয়। দেহ আপনাকে গঠিত পুষ্ট ও বদ্ধিত 
করিজাছে এবং বাহ্ান্গৎ হইতেই শক্তি সংগ্রহ করিয়া ও অস্ত্র সংগ্রহ 
বছিনা আপনাকে বাহাজগতের আক্রমণ হইতে রক্ষার জন্ত নিযুক্ত 
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রহিয়াছে। রাহ্যজগতের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্ত দেহের বাহ্াজগ* 
ভিন্ন অন্য অবলম্বন নাই। এই কারণে বাহাজগৎ আমার পরম মিত্র এবং 
একমাত্র মিত্র । «একমাত্র যে শত্রু, সেই আবার একমাত্র মিত্র, এই সম্পর্ক 
অতি বিচিত্র; ককুত্রাপি ট্রহার তুলনা নাই। বাহ্যজগতের মুর্ভি-_-এ কেমন 
হরগোরী মৃত্তি ১ রুদ্রমৃস্তি হর আট প্রহর শিঙ্গা বাজাইর়। প্রলয়ের মুখে 
টানিতেছেন, আর বরাভয়করা গৌরী সেই প্রলয় হইতে রক্ষা কন্দিতেছেন। 
বাহ্াজগতের সহিত দেহের কারবার যুগপৎ এই ছই রীতিক্রমে 
চলিতেছে ; এই কারবারের নাম জীবন-বন্দ এরং জীবমাত্রই অষ্টগ্রইর 
এই জীবনদ্বন্দে নিযুক্ত রহিয়াছে । ছন্দেগ পরিণতিতে কিন্তু বাহ্যজগতেরই 
জয়) জীবকে একদিন না একদিন পরাস্ত ও অভিভূত হইতে হয় 
সেইদিন তাহার মৃত্যু 

জীব-বিস্তাবিৎ পণ্ডিতের! ছয় ত বলিবেন, জীবমাত্রেই মরিতে বাধ্য 
নছে ১ “মরণং প্রক্কৃতিঃ শরীরিণাম্” এই করিবাক্য বিজ্ঞানসম্মত নহে ; 
কেননা, নিয়শ্রেণিতে নামিয়া এমন জীব দেখ৷ যায়, যাহার! বস্কতই মরিতে 
বাধ্য নহে, বাহার] বস্ততই অশ্বথামার মত চিরজীবী। বস্কতঃ উচ্চতর 
শ্রেণির জীবেরাই মরণ-ধর্ম উপার্জন করিয়াছে। উচ্চতর জীবেই মরণ- 
ধর্খ উপার্জন করিয়াছে এবং তাহারাই বাহ্যজগতের সহিত বিরোধে 
পরাভূত হয় ও মরিয়। যায়, ইছা৷ সত্য কথা। কিন্তু বাহ্যজগৎকে ফীকি 
দিবারও একটা কৌশল এই উচ্চতর জীবের! উদ্ভাবন করিয়াছে। 
স্বভাবতঃ মুত্যু উপস্থিত হইবার পূর্বেই তাহারা পিতা অথর! মাত। 
সাজিয় অথব! ঘুগপৎ পিত। ও মাতা সাজিয়।, দেহের 'এক বা একাধিক 
খণ্ড বাহাগতে মিক্ষেপ করে এবং সেই দেহখও আবার বাহ্জগৎ হইতে 
মশল! ও অন্ত্র সংগ্রহ করিনা! পিত! মাতার মতই বাহঞজগতের সহিত লড়াই 
করিতে প্রবৃত্ত হয় । এই ব্যাপারের নাম রংশরক্ষ1 এবং জীর যখন মরিয়া 
যায়, সম্তান তখন তাহার উত্তরাধিকারী হইয়৷ তাহারই মত জীবনছন্দর 
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চাঁলাইতে থাকে। বাহৃজগতের একমাত্র লক্ষ্য--জীবনকে লোপ করা; 
জীবনের একমাত্র লক্ষ্য--আপনাকে কোন না কোনরূপে বাহাল 
রাখা। ... 
আধুনিক জীববিদ্যা জীবদেহকে যন্ত্রহিসাবে .দেখিতে' চান। বন্তর- 
মাত্রেরই একটা উদ্দেস্ত থাকে । ঘটিকাযন্ত্র কাটা ঘুরাইয়া সময় নির্দেশ 
করে । এঞ্জিন চাকা ঘুরাইয়! জল তোলে, ময়দ! পেষে, গাড়ি টানে । যন্ত্রের 
মধ্যে যে সকল অবয়ব আছে,_-যেমন ঘটিকাযস্ত্রের স্প্রিং পেওুলম চাকা 
কাটা ইত্যাদ্দি,_সেই প্রত্যেক অবয়বের এক একট! নির্দিষ্ট কাধ্য আছে; 
প্রত্যেক অবয়ব আপনার কার্য নিম্পন্ন করিলে যন্ত্রটি আপনার উদ্দেশা- 
সাধনে সমর্থ হয়। দেহমধ্যেও সেইরূপ নান। অবয়ব আছে? নাক, কাণ, 
চোখ, হাত, পা, দাত এবং সকলের উপর উদর, প্রত্যেকে আপন নির্দিষ্ট 
কার্ধ্য নুষ্টু ভাবে সম্পন্ন করিলে দেহ্যন্ত্র চলিতে থাকে । উদ্রের উপর 
অভিমান করিয়া! কেহ কর্মে শৈথিল্য করিতে গেলেই ঠকিয় যায় । যন্ত্রকে 
চালাইতে হইলে বাছির হইতে শক্তি যোগাইতে হয় ;-_যেমন, ঘড়িতে দম 
দিতে হয়, এঞ্জিনে কয়লার খোরাক যোগাইতে হয় ;_ দেহ্যস্ত্রেও তেমনই 
বাছির হইতে শক্তি যোগাইতে হয়। ডাল-রুটি পায়স-পিষ্টক এবং মত্স্ত- 
ংস শক্তি বহন করিয়া! দেহমধ্যে সঞ্চিত রাখে । সকল যষ্ত্রেরই বিপত্তি 
আছে। বাহির হইতে চেষ্টা দ্বারা সেই বিপত্তি নিবারণের উপায় করিতে 
হয়। ঘড়ির চাকায় মরিচা ধরিলে তেল দিতে হয় ? স্প্রিং ছিঁড়িলে বদলাইয়া 
দিতে হয়। সেইরূপ দেহযস্ত্রেও বিপত্তিনিবারণের জন্য ওষধ-প্রয়োগের ও 
অস্ত্রচিকিৎসার প্রয়োজন হয়; ডাক্তার ও সার্জন এখানে ছুতারের ও 
কামারের কাজ করেন। যে সকল যন্ত্রে কারিকরি অধিক, সেখানে যন্ত্রের 
মধ্যেই এমনি বন্দোবন্ত/থাকে যে, বৈকল্য ঘটিবার আশঙ্কা হইলেই যন্ত 
আপনা হইতে আপনাকে সংশোধন করিয়া! সামলাইয়া লয়। যেমন 
এঞ্জিনের ভিতর গবর্ণার থাকে ; চাকার বেগ অনুচিত পরিমাণে বাড়িবার 
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বা কমিবার উপক্রম হইলে উহ! বাড়িতে বা কমিতে দেয় না। ট্্টীমের 
চাপ মীত্রা ছাড়িয়া বাড়িতে গেলে, ছাড়-কপাট অর্থাৎ 58960 %৪1৩ 
আপন! হইতে খুলিয়া গিয়া খানিকটা ষ্টাম বাহির করিয়া দেয়। এইরূপে 
আপনা হইতে আপনাকে সংশোধন করিয়া লইবার কৌশল দেহ্যস্ত্রধ্যে 
এত অধিক আছে যে, যন্ত্রনিশ্নীতার কারিকরিতে বিশ্মিত হইতে হয়। 
দেহযন্ত্রের কোন অংশে বৈকল্য ঘটিলেই দেহযন্ত্র তাহা! সংশোধনৈর চেষ্টা 
করে, আপনাকেই আপনি মেরামত করিয়া লয়) কামারের অপেক্ষুর 
বসিয়া থাকে না। কর্মকার ডাক্তার আসিয়া অনেক সময় হিতে 
বিপরীত ঘটান। ভাঙ্গা হাড় আপনা-আপনি জোড়া লাগে; আর্টিভেনীন 
বাতিরেকে ও সাপেকাটা মানুষ অনেক সময় মাথা তুলিয়া! উঠে ; দেহমধ্যে 
দুষ্ট জীবাণু প্রবেশ করিলে লক্ষ শ্বেতকণিকা রক্তত্রোতে ভাসিয়৷ আসিয়া 
সেই জীবাণুকে ধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত হয়, এমন কি, নিজেই ওষধ তৈয়ার 
করিয়৷ সেই ছুষ্ট জীবাণুর উগীর্ণ বিষের নাশ করে। 

এই সকল কারণে জীবদেহকে যন্ত্র হিসাবে দেখা স্বাভাবিক । কিন্তু 
প্রশ্ন উঠিতে পারে, এই যন্ত্রের উদ্দেশ্য কি ? ঘড়ির উদ্দেস্ত সময়-নিরূপণ | 
এঞ্জিনের উদ্দেশ্য ময়দা- পেষা,__-ময়দাভোজীর পক্ষে অত্যন্ত মহৎ উদ্দেশ্য । 
কিন্তু জীবদেহের জীবনধাত্রার উদ্দেশ্য কি? জীব যতদ্দিন জীবিত 
থাকে, ততর্দিন আহার করে ও নিদ্রা যায় এবং সমগে সময়ে লম্ বম্প 
করে। কিন্ত তাহার জীবনব্যাপী যাবতীয় কাধ্যের একমাত্র উদ্দেস্ঠ 
জীবনরক্ষা। তীহারা জীবনযাত্রার একমাত্র উদ্দেশ্য' জীবনযাত্রা । 
গরুকে আমরা নিতান্তই জোর করিয়া লাঙ্গলে ও গাড়িতে খাটাইয়া লই; 
কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে সেই গরু লাঙ্গল ও গাড়ি টানিবার জন্যই গোঁজন্ব 
গ্রহণ করে নাই । সময় মত ঘাস খাইয়া, রোমস্থন করিয়া, ঘুমাইয়া, শিউ 
নাড়িয়া, লাফাইয়া এবং কতিপয় বসতরীর জন্মদান দ্বারা আপনার 
গোজনম্মের ধারারক্ষার ব্যবস্থা করিয়া, জীবলীল! সাঙ্গ করাই তাহার 
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জীবনের একমাত্র উদ্দেশ । অকম্মাৎ বাঘের সম্মুখে পড়িলে, 
তাহার উদ্দেশ্য সহসা! ব্যর্থ হইয়া যায় বটে, কিন্তু সেই আকন্মিক ছুর্ঘটনার 
পূর্ব পর্য্স্ত তাহার জীবন-ধারণের মহত্তর উদ্দেস্ত দেখা ধাঁয় না। মনুষ্য- 
নির্দিত যে সকল যন্ত্র কোন মহৎ উদ্দেশ্য সাধত্র করে নী, যাহা কেবল 
নাচে বা লাফায় বা ঘুরিয়া বেড়ায় বা প্যাক প্যাক করে, তাহা যন্ত্রে 
মধ্যে নিয়শ্্রেণির যস্ত ; ভাহা বালকের কৌতুকের জন্য ক্রীড়নক রূপে 
বাবৃদ্ধত হয়। সেইরূপ জীবের দেহ্যস্ত্র, যাহার একমাত্র উদ্দেশ খাইয়া 
শুইয়া লাফাইয়া চেঁচাইয়া কেবল আত্মরক্ষায় নিষুক্ত থাকা, তাহাও এই 
হিসাবে একটা প্রকাণ্ড কৌতুক বলিয়াই বোধ হয়। যিনি এই দেহযন্ত 
নিম্্াণ করিয়া বসিয়া বসিয়া কৌতুক দেখিতেছেন, তাহার অন্তরে যদি 
কোনও নিগুঢ় উদ্দেশা থাকে, তাহা আমর! অবগত নহি। অন্ততঃ 
জীববিদ্তা তাহা অবগত নহে । 

ফলে জীববিজ্ঞান দেহযন্ত্রকে এইরূপ একট! কৌতুকের সামগ্রী বলিয়াই 
দেখে । কৌতুক হইলেও দেহের সহিত মানব-নির্মিত অন্ত যন্ত্রের কয়েকটা 
বিষয়ে পার্থক্য আছে। অন্য যন্ত্র নির্মাণ করিতে হুইলে কারিকরের 
অপেক্ষা! করিতে হয়। সন্ধ্যার সময় খানিকটা কীচ আর রূপা আর 
পিতল আর লোহা, টেবিলের উপর রাখিয়! দিলাম,_প্রাতঃকালে উঠিয়া 
দেখিলাম, ম্যাকেবের ঘড়ির মত একটা ঘড়ি আপনা হইতে তৈয়ার 
হইক্সাছে,_-এরপ ঘটন! দেখ! যায় না। কিন্তু জীবদেহ আপনাকে 
আপনি গড়িয়া তোলে । কোনও কারিকরের অপেক্ষা করে না। অবশা 
একবারে অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হয় না; কিস্ত ক্ষুদ্র একটু বীজ, 
যাহার মধ্যে কোনও অবয়বই খু'জিয়া পাওয়া ছুফধর, সে আপনাআপনি 
বাতাম হইতে জল হইতে মাটি হইতে মশলা সংগ্রহ করিয়া আপনার. 
সমস্ত অবয়ব গঠন করিয়া ডাল-পাল! পত্র-পুষ্প নিম্মাণ করিয়া বৃহৎ 
বটবৃক্ষে পরিপত হয়। জীবন-হীন জড়পদার্থেরও চতুঃপার্খ হইতে মশলা 
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বাছিয়া লইয়া আপনাকে বিচিত্র আকারে গড়িয়া তুলিবার ক্ষমত। দেখা 
যায় ঝটে। যেমন মুতকণিকার পরে মৃতকণিক1 জমিয়া মাটির স্তরের 
উপর ব্যর জঙিয়া, স্তরের চাপে স্তর জন্মাট বাঁধিয়া, পাচাড়-পর্ববতের 
দে গঠিত ভয়; অথবাওচিনির দানা চিনির সরবত হইতে অনাবস্তক জল 
বর্জন করিয়! কেবল চিনির কণিক1 সম্কলন দ্বারা বৃহদাকার মিছরিখণ্ডে 
পরিণত ভয়। কিন্তু জীবদেচের পুষ্টিতে ও পরিণতিতে এব জড়দেছের 
পুষ্টিতে ও পরিণতিতে একটা পার্থক্য আছে। মাটির স্তর মাটি সংগ্রহ 
করিয়! বাড়ে, আর মিছরির দান! চিনি সংগ্রহ করিয়া বাড়ে, এমনকি, 
বিচিত্র আকার পর্যন্ত ধারণ করে; কিন্তু আত্মরক্ষার জন্য কোনরূপ 
লড়াইয়ের বন্দোবস্ত করে না। মণ্তাকায় হিমাচল হইতে ক্ষুদ্র মিছরির 
দান! পর্যাস্ত আত্মরক্ষা বিষয়ে একবারে উদাসীন । বায়ু জল ও তুষার, 
হিম ও রৌদ্র, হিমীলয়ের মাথা ফাঁটাইয়া ও বুক চিরিয় পর্বতরাজকে 
জীর্ণ বিদীর্ণ ও চূর্ণ করিয়া ফেলিতেছে? কিন্তু পর্ধ্বতরাজ একবারে 
উদ্দাসীন ; ইহা! নিবারণের জন্য ত্বাঙার কোন চেষ্টাই নাই । কালক্রমে 
তার প্রকাণ্ড শরীর ধূলি-কণায় পরিণত হইয়া যাইবে, তা নিবারণে 
'তাচগর তভ্রক্ষেপ নাই। মিছরির দানার পক্ষেও তাঙাই , তাচাকে থলে 
ফেলিয়া চুর্ন কর, আর জিহ্বায় দিয়া গলিত কর, আ'স্মরক্ষার জন্য তার 
কোন ব্যবস্থা নাই। বাহিরের জগৎ হইতে শক্তিপ্রবাহ আসিয়া বৃহৎ 
হিমাচলকে ও ক্ষুদ্র মিছরিখগুকে আঘাত করিতেছে; সেই আঘাতে 
তাহার! নড়িতেছেন, কীপিতেছেন, গলিতেছেন ও ক্ষয় পাইতেছেন। 
ইঞ্চাক্ষে যদি সাড়া দেওয়া বলা যায়, তাহা! হইলে প্রত্যেক 'আঘাতেই 
তাহার! সাড়া দেন। কিন্তু জীবদেহ যেভাবে বাহ্জগতের আক্রমণে 
সাড়। দেয়, সেরূপ ভাবে উনারা সাড়া দেয় না। জীবদেচও আঘাত 
লাগিলে নড়ে, কাপে, চঞ্চল হয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে সেই 
আক্রমণ হইতে রক্ষ! করিবার জন্য প্রস্তত হয়। অনেক সময় তাহার 
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সাড়া দেওয়ার উদ্দেশ্যই আত্মরক্ষার চেষ্টা। আক্রমণ করিলে ছাগশিগু 
পলাইয়া যায়, সাপে ফণা তুলিয়া! ছোঁ দেয়, ক্ষুদ্র পিপীলিকা ক্ষামড় 
দেয় এবং জলৌকা আপনাকে সম্কুচিত করিয়া সাধ্যঙ্গত আত্মরক্ষার 
চেষ্টা করে। জন্তর মধ্যে, এমন কি, উত্ভিদের স্বধ্যে এবং যাহা! না-জন্ত 
নাউদ্তিদ, জীবস্মাজে অতি নিয়স্থানে যাহাদের স্থান, তাহাদের 
মধ্যেও, এই আত্মরক্ষার চেষ্টা দেখিলে চমতকৃত হইতে হয়। প্রত্যেক 
জীব আপনার অবয়বগুলিকে এরূপে গড়িয়া লইয়াছে, যাহাতে সে 
বাহজগতের সহিত বিরোধে সমর্থ হয়, যাহাতে বাহাজগতের সহম্রবিধ 
আক্রমণ হইতে তাহাকে রক্ষা করিতে পারে । জীবের যাবতীয় চেষ্টাই 
তাহার আত্মরক্ষার অনুকূল ; জড়যন্ত্রে আমরা এই চেষ্টা দেখিতে পাই না। 
যন্ত্রনিশ্ীতা কারিকর তাহাতে যে কয়টা অবয়ব দিয়াছেন এবং সেই 
অবয়বগুলিকে যে কার্ধ্যলাধনের উপযোগী করিয়াছেন, জড়যন্ত্র কেবল সেই 
কয়টি অবয়ব লইয়া সেই কয়টি কার্ধ্য সাধন করে মাত্র। ইহা! অতিক্রম 
করিয়া এক পা চলিবার তাহার ক্ষমতা নাই। দেহের এই নূতন অবয়ব 
গড়িয়া আপনাকে রক্ষা করিবার ক্ষমতা আছে বলিয়াই ব্যাঙাচি ব্যাড 
পরিণত হয় এবং মর্কট মানবে পরিণত হইয়াছে । দেহ্যন্ত্রের বিধান এস্থলে 
অসাধারণ। মনম্বী অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র তাহার অসামান্ত প্রতিভাবলে 
দেখাইয়াছেন যে, জীব ও জড় উভয়েই বাহ্‌ শক্তির আঘাত পাইলে সাড়া 
দেয় এবং সেই সাড়া দিবার রীতিও উভয় পক্ষে একই প্রকার । তিনি 
আরও দেখাইয়াছেন যে, বিশেষ কারণ উপস্থিত হইলে জীবদেছের সাড়। 
দিবার ক্ষমতা যেমন লোপ পায়, জড় দেহেরও এইরূপ সাড়া! দিবার 
ক্ষমতা লোপ পায়। সাড়া দিবার ক্ষমতাকে য্দি জীবনের লক্ষণ বলা 
যায়, তাহ! হইলে জড় দ্রব্যেরও জীবন আছে এবং সেই জীবনের সমাপ্তি 
অর্থাৎ মৃত্যুও আছে। এপর্য্যস্ত আপত্তি চলিবে না। কিন্তু জীবের 
সাড়া দিবার চেষ্টা যেমন সর্বতোভাবে তাহার জীবনরক্ষার অনুকূল, 
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জড়ে় চেষ্টা দেবপ কোনও আত্মরক্ষার অনুকূল, তাহা বলিতে গেলে 
বিজ্ঞাহনর বর্তমান অবস্থায় বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে। 

পারিপার্থিক শক্তির আঘাতে ও আক্রমণে আপনাকে পরিণত ও 
পরিবন্তিত করিয়া লষ্ট্রবার এই ক্ষমতা জীবদেহে বর্তমান। জীবদেহের 
আর একটা ক্ষমতা আছে, পুর্রবেই তাহার উল্লেখ করিয়াছি-__সেটা 
সম্তানোতৎপাদনের ক্ষমতা । পারিপার্থশিক সরবত হইতে জল বর্জন 
করিয়া চিনি বাছিয়! লইবার ক্ষমত! মিছরির দানার আছে ; যেমন যব-গম 
শাক-পাতা৷ হইতে রক্ত-মাংসের উপাদান নির্বাচন করিয়া লইবার ক্ষমতা 
জন্তদেহে রহিয়াছে । মিছরির দানা খণ্ডিত করিলে সেই বিচ্ছিন্ন 
মিছরিথণগ্ড নূতন করিয়৷ মিছরি-জীবন আরম্ভ করিতে পারে । চাঁরু- 
পাঠোক্ত পুরুভূজ আপনাকে শতধা খণ্ডিত করে ও সেই নৃতন পুরুভুজও 
নৃতন করিয়া পুরুভূজ-জীবন আরম্ভ করিয়া থাকে। উচ্চতর জীবও 
আপনার কিয়দংশ বীজরূপে নিক্ষিপ্ত করিলে, সেই বীজ নবজীবন আরম্ভ 
করিয়া থাকে । জীবে ও জীবনহীন জড়ে এইরূপ সাদ্ৃশ্তের আবিষ্কার 
চলিতে পারে। কিন্তু এই বীজের নবজীবন আরম্তের একটা উদ্দেশ্য 
'আছে। পিতামাতা যেখানে মরণধন্্শীল, বীজ সেখানে নবজীবন আরম্ত 
করিয়া পিতামাতার জীবনের প্রবাহ অবিচ্ছিন্ন ও সম্ভত রাখে-_-জীবন- 
প্রবাহকে রুদ্ধ হইতে দেয় না। সন্তানোৎপত্তির একটা উদ্দেশ্য আছে; 
ব্যক্তি যায়, কিন্ত জাতি থাকে । ব্যক্তি যে সকল ধর্ম লইয়! বাহ্যজগতের 
সহিত লড়াই করিতেছিল, তাহাব বংশপরম্পরা সেই সকল ধর্ম 
উত্তরাধিকার-হুত্রে প্রাপ্ত হইয়া জীবনের আোত থামিতে দেয় না। 
মিছরির থণ্ডে এই ক্ষমত! আছে বলিলে, মিছরি-খও মিছরিবংশ রক্ষার 
জন্য বংশবৃদ্ধি করিতে পারে বলিলে, বিজ্ঞানশান্ত্রের বর্তমান অবস্থায় 
অতত্যুক্তি হইবে। ঘটিকাযস্ত্রের বাচ্চা হয় না; হইলে ঘড়ির কারখানা 


অনাবশ্তুক হইত। 


৩৬৪ জিজ্ঞাসা 


সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পৃথিবীতে এককালে যে সকল 
জীব ছিল না, কালক্রমে তাহারা আবিভূতি হইয়াছে ; অথচ এই শফল 
অভিনব জীব স্থষ্টি করিবার জন্য ষটিকর্তাকে কোন কারখানা বসাইতে 
হয় নাই। প্রচুর প্রমাণ আছে যে, পৃথিবীতে একক্কালে মাঞ্নুষ বা! গরু- 
ভেড়া বা পাখী বা সাপ-ব্যাউ. এমন কি, মাছ পর্যাস্ত ছিল না । কালক্রমে 
মাছের আবিভাব হইয়াছে । তার পর ক্রমশঃ ব্যাউ টিকৃটিকি পাখী 
চতুষ্পদ ও দ্বিপদের আবির্ভাব হইয়াছে । এখন টিকৃটিকিই বা কত 
রকমের, পাীই বা কত রকমের, পপ্ডই বা কত রকমের এবং কালা ও 
ধলা এইরূপ জাতিভেদ করিলে মানুষই বা কত রকমের । এখন 
পৃথিবীটাই একট! প্রকাণ্ড চিড়িয়াখানা ; এক পয়সা দর্শনী না দিয়! 
আমরা এই চিড়িয়াখানায় প্রবেশ করিয়াছি । এককালে জীবের অতি 
অন্নসংখ্যক জাতি ছিল, ক্রমশঃ এত অধিকসংখ্যক জাতির আবির্ভাব 
কিরূপে হইয়াছে, বুবিবার জন্য নানা পণ্ডিত নানারূপ চেষ্টা 
করিয়াছেন। ডাকরুইন দেখিতে পাইলেন, জীবদেহে, অন্ততঃ উচ্চশ্রেণির 
জীবদেহে, কতকগুলি বিশিষ্ট ধর বিদ্ামান। প্রথমতঃ, জীব খাইতে 
না পাইলে বাচে না; খাইতে পাইলেও একট! নির্দিষ্ট বয়সে মরিয়া 
বায়। এই মরণ হইন্তে শেষ পর্যস্ত আপনাকে রক্ষা করিতে না 
পারিলেও সন্তান জন্মাইয়৷ বংশরক্ষা করিবার চেষ্টা করে। ইহা! 'আম্ম- 
রক্ষারই অর্থাৎ মৃত্যুকে ফাঁকি দিবারই একট। প্রকারতেদ। সম্থান 
শ্বভাবতঃ পিতামাতারই যাবতীয় ধর্ম উত্তরাধিকারহ্ত্ডে প্রাপ্ত হয়। কিন্ত 
অবস্থাভেদে আপনাকে কিছু কিছু পরিবান্তুত বা বিকৃত করিয় খাকে। 
একই পিতামাতার পাঁচট। সন্তান পাঁচরকমের হয়, সর্বভোভানে গুক 
রকমের হয় লা। পাঁচটা সম্তানই জন্মলাভের পর বাহাজগতের সহিত 
যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হয়) কিন্তু সকলের সামর্থ ঠিক্‌ সমান হয় না; 
কাহারও একটু অধিক, কাহারও বা একটু অল্প, সামধ্য থাকে । এই 


মায়া-পুরী ৩৬৫ 


বাহজগতের সহিত সংগ্রাম কি ভীষণ, ভারুইনেব পুর্বে তাহ! কেহ 
স্পষ্ট (দেখিতে পান নাই। শীতাতপ, রৌদ্রবর্ধা, জলপ্লাবন, ভূমিকম্প, 
এ সকলত আছেই ; কিন্তু সংগ্রামের ভীষাতা মুখ্যতঃ অন্নের চেষ্টায় 
বোধোদয়ে পন্কা গিয়াছিল, ঈশ্বর সকল জীবের আহারদাত| ও রক্ষাকর্তা | ' 
কথাটা ঠিক তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু ধরাধাম নামক চিড়িয়াখানার 
মালিক সহশ্রকোটি জীবকে এই চিড়িয়াখানান্ন আবদ্ধ করিয়া বলিয়া 
দিয়াছেন, তোমর| পরস্পরকে ভক্ষণ কর, আমি তোমাদের অন্ন-সংগ্রহের 
জন্য এক পয়সা ঘরের কড়ি খরচ করিতে প্রস্তুত নহি; কিন্তু তোমর৷ 
যদি পরম্পরকে ধরিয়৷ খাইতে পার, তাহা হইলে কাহারও অন্নাভাবে 
কষ্ট হইবে ন! ) অতএব পরমানন্দে পরম্পরকে ভোজন কর। আহারদানের 
ও রক্ষা-কর্থ্বের ইহা অতি উত্তম বন্যোবস্ত, সন্দেহ নাই। অতঃপর 
সেই পরমকারুণিক মালিকের অন্ুমতিক্রমে গরু ঘাস খাইতেছে, বাঘে 
গরু খাইতেছে, ঘাম ধানগাছের অন্নে ভাগ বসাইয়৷ ধানগাছের সংহার 
করিতেছে; আর ধানের অভাবে ছুতিক্ষহত মনুষ্য বন্থন্ধরার ক্রোড়ে 
জীর্ণ কঙ্কাল স্তস্ত করিয়া কমিকীটের ও শুগালকুকুরের ও বায়স-গৃধের 
অন্রসংস্থান করিয়া দিতেছে । অতি উত্তম বন্দোবস্ত, সন্দেহ নাই। এই 
ভীষণ জীবনবুদ্ধে যাহার সামর্থ্য আছে, পটুতা আছে, সেই ব্যক্তিই 
কায়ক্লেশে জিতিয়া যায় ও বংশরক্ষার অবসর পায়। যাহারা ভুর্ব্বল,. 
যাহারা অপটু, তাহারা বংশরক্ষায় সমর্থ হয়না। কে কিসে জয়লাভ 
করে, বলা কঠিন। কেহ ধারাল দাতের জোরে, কেহ জোরাল শিঙের 
বলে, কেহ তীক্ষু দৃষ্টির বলে, জয় লাভ করে। কেহ সম্মুখযুদধে সামর্থ্য 
দেখাইয়! জিতিয়া যাঁয়_-তাহার বংশপরম্পরার শেষ পরিণতি সিংহ ও 
শার্দাল। কেহ বা রণে ত্ দিয়! “যঃ পলান়তে স জীবতি” এই 
মহাবাক্যের সার্থকতা সাধন করে--তাহার বংশধর শশক ও হরিণ। 

ফলে ভীবসমাজে একটা অবিরাম বাছাই কাধ্য চলিতেছে। পণ্ডিতের 


৬৬৬ জিজ্ঞাস! 


ইহার নাম দিয়াছেন-- প্রাকৃতিক নির্বাচন। জীবনসংগ্রামে যাহাদের 
কোন না কোনরূপ পটুতা আছে, তাছাদিগকেই বাছাই করিয়া লওয়। 
হয়। যাহাদের পটুত্তা নাই, তাহাদিগকে মিষ্ুরভাবে মারিয়! ফেল! হয়। 
এই বাছাই কাধ্য যে নিতান্ত অপক্ষপাতে ও বিবেচনাসহক্কারে নিষ্পন্ন 
হইতেছে, তাহা নহে । অনেকে পট্তা সন্বেও সামান্য ক্রাটতে মার! 
পড়ে) অন্নেকে অপটু হইয়াও ফাঁকি দিয়! বাচিয়া যায়। এ বিষয়ে 
আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ও প্রকৃতি ঠাকুরাণীর নিকট হারি মানেন। তবে 
লক্ষধ্লক্ষ বৎসর ধরিয়া এই বাছাই কার্য অবিরাম গতিতে চলিতেছে; 
কাজেই মোটের উপর যাহারা কোন না৷ কোন কারণে বাহাজগতের 
সহিত যুদ্ধ করিবার উপযুক্ত সমর্থ ও দক্ষ, তাহারাই বাচিয়া গিয়াছে । 
যাহার যে অবয়ব এই পক্ষে অন্থৃকুল, তাহার সেই অবয়ব পুফযান্ুক্রমে 
গঠিত ও পুষ্ট হইয়াছে। যাহার যে ক্ষমতা এই পক্ষে অনুকূল, তাহার 
সেই ক্ষমতা পুরুবান্গুক্রমে বন্ধিত হুইয়াছে। 

জীবের দেহহস্ত্রেরে অন্তর্গত অবয়বগুলিতে জীরনরক্ষার অন্থকূল 
নানা কৌশল দেখিতে পাওয়া যায়। সেকালের জীববিদ্যাবিশারদেরা 
এই কৌশল দেখিয়! চমত্কৃত হইতেন। নাক কাণ প্রভৃতি যে কোন 
একটা! অবননবের মধ্যে কত কারিকরি, কত কৌশল । আবার যে জীবের 
পক্ষে যেমনটি আবশ্যক, তাহার প্রক্ষে তেমনই বিধান। অসম্পূর্ণত। 
আছে সন্দেহ নাই ; অসম্পূর্ণত। না থাকিলে জীবের আধিব্যাধি শোকতাপ 
হইবে কেন তৎসত্বে এত গঠন-কৌশল দেখা যায়,_জীবনের 
একমাত্র উদ্দেশ্য যে জীবনরক্ষা, সেই জীবনরক্ষার অনুকূল এত হুল্সাতিসুম্ষ 
ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়-_-যে, জীববিদ্যাবিৎ পণ্ডিতের এককালে এই 
সকল কৌশলের আলোচনায় রোমাঞ্চিত হইতেন এবং এই যন্ত্রের 
নিশ্মাণকর্তার স্ততিগানে নাগরাজের মত সহত্রক হইয়া পড়িতেন। 
ডারুইনের পর আমরা দেখিতেছি, জীবদেছের নির্াণ-কর্তাকে কোনরূপ 


মায়া-পুরী ৩৬ 
কারখান! খুলিতে হয় নাই। এমন কি, মাথা খাটাইয়া কোনরূপ নক্সা 
বা! ডিজাইন প্রস্তুত করিতে হইয়াছে কি না, তাহা লইয়া তর্ক চলিতে 
পারে। অথচ তিনি এমনই একটা ব্যবস্থা কেরিয়। দিয়াছেন যে, জীবদেহ 
আপন হইতে ' আপনাকে সহম্র বিভিন্ন উপায়ে গঠিত ও পরিণত 
করিরা লইক়্াছে। ভীবদেহের যে কয়েকটি শক্তি গোড়ায় মানিয! 
লওয়া গিয়াছে, সেই শক্তি কক্সটা থাকিলে এরূপ হইবেই ত ! ঝুঘের মধ্যে 
যে বাঘ দস্তহীন, চিলের মধ্যে যে চিল দৃষ্টিহীন, হরিণের মধ্যে যে হরিণ 
পলায়নে অক্ষম, প্রজাপতির মধ্যে যে প্রজাপতি বিচিত্রবর্ণ ডানা প্রপার 
করিয়। ফুলের সঙ্গে মিশিয়! গিয়া আপনাকে গুপ্ত করিয়া শক্রর মুখে 
ছাই দিতে পারে না, ফুলের মধ্যে যে ফুল মধুর প্রলোভনে, রঙের 
আকর্ষণে, গন্ধের প্ররোচনায় প্রজাপতিকে আকর্ষণ করিয়! তাহা দ্বারা 
আপনার পরাগ-রেণু পুষ্পান্তরে বহন করাইয়! বংশরক্ষার ব্যবস্থা করিতে 
পারে না, জীবনসংগ্রামে তাহার জীবন-রক্ষার সম্ভাবনা নাই; সে বংশ 
রাখিবার অবকাশ পায় না। যাহাদের এ শ্রী গুণ আছে, তাহারাই 
মোটের উপর বীচিয়। থাকে ও বংশ রাখে। তাহাদেরই বংশধরের 
,দেহের গঠনে আত্মরক্ষার জন্য অত্যন্ত আবশ্যক এসকল কৌশল দেখিয়া 
আমাদের অতিমাত্র বিশ্মিত হইবার সম্যক্‌ হেতু নাই। 

আত্মরক্ষা! করিতে হইলে যাহ। হেয় অর্থাৎ জীবন-সমরে যাহা প্রতিকূল, 
তাহাকে কোনরূপে বর্জন করিতেই হইবে । যাহা উপাদেয় অর্থাৎ 
জীবন লমরে অনুকূল, তাহাকেই গ্রহণ করিতে হইবে । জীবমান্রেরই এই 
চেষ্টা থাকিবে। নতুব৷ সে সমরে পরাভূত হইবে, তাহার বংশ থাকিবে 
না। এই সকল জীবের মধ্যে যাহারা আবার উচ্চশ্রেণিতে রহিয়াছে, 
তাহাদের মধ্যে এই হেয়-বজ্জন ও উপাদেয় গ্রহণের জন্য একটা অতি 
অদ্ভুত কৌশলের আবির্ভাব দেখা যায়। এই শ্রেণির জীব উপাদের-গ্রহণে 
নথ পায়, আর হেয়-বর্জন করিতে না পারিলে ছুংখ পায়। জীবমধ্যে 
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এই স্থখছুঃখের আবির্ভীব কবে কোথায় কিরূপে হইল, এ একটা সমস্যা। 

বুদ্ধিজীবী মানুষ হয় ত এমন একটা ঘটিকাযস্ত্র তৈয়ার করিতে পাত্রে যে 
সেও হেয়-বর্জনে ও উপাদেয়-গ্রঙথণে সমর্থ 'হইবে। এমন ঘড়ি তৈদ্ার 

কর! চলিতে পারে, যে কোন ব্যক্তি তাহার পেওুলমে হাত. দিতে গেলে 
অমনি একট! দীতাল চাকা বাহির হইয়া হাতে কামড়াইয়া! ধরিবে ; 
অথব! দম ফুরাইয়! গেলে, সেই ঘটিকাযন্ত্র একটা লম্বা! হাত বাড়াইয়া 

দিয়! শুর্ধ্য-রশ্মি আকর্ষণ করিয়া সেই কুর্যারশ্মির উত্তাপে আপনার 
দমতসাপনি দিয়া লইবে। প্রথমটা হইবে হেয়-বর্জন, দ্বিতীয়টা হইবে 
উপাদেয-গ্রহণ। কিন্তু এই কাধ্যে সমর্থ হইলে ঘটিকাযন্ত্র সুখী, আর 
অসমর্থ হইলে ছুঃঘী হইতে পারিবে, এ কথা বগিতে সাহস করি না। 
ঘর্টকা -যন্ত্র স্থথছুঃখ অনুভবে অসমর্থ। সকল জীবই যে স্বথছুঃখ অনুভব 
করিতে পারে, তাহাও জোর করিয়! বল! চলে না ; অণুবীক্ষণে যে সকল 
ক্ুত্র জীবাণু দেখা যায়, তাহান্দের কথা দূরে আস্তাম্‌, কেঁচো কিন্বা 
জেকের মত অপেক্ষার্কৃত উন্নত জীব, যাহারা অহর&ঃ আত্মরক্ষার জন্য 
হেয়-বর্ন করিতেছে ও আত্মপুষ্টির জন্ত উপাদেয় গ্রহণ করিতেছে, 
তাহারাও স্থুখছুঃংখ অনুভবে সমর্থ কি না, বলা কঠিন। মনগ্তত্ববিৎ' 
পণ্ডিতের! আসির়া তর্ক তুলিবেন, কেঁচো জৌক দূরে থাক, আপনি, 
বিনি সর্ধাতোভাবে আমারই মত মন্ুষ্যধর্্া জীব, আপনারই যে স্থখছ্ঃখের 

জন্ুনবক্ষমতা আছে, তাহার প্রমাণ কি? আপনাকে হাসিতে দেখি ও 
কাদিতে দেখি এবং উভয় স্থলেই আপনার মুখভঙ্গী ও দস্তবিকাশ ও 

চীৎকারের রীতি দেখিয়া! আমি অনুমান করিয়। লই, আপনি আমারই 
মত হাঁসির সমর স্থখভোগ করেন ও কান্নার সময় হুঃখভোগ করেন। 
কিন্তু উ& আমার অনুমানমান্ত্র ; আপনার স্ুখছুঃখের অনুভব কন্মিন্‌ 
কালে. কোন উপায়ে আমার প্রত্যক্ষ হইতে পারিবে না। আমি নিজের 
স্ুখহঃখ প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করিতে পারি) অন্তের স্থখছুঃংখ আমার 
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কাছে কেবল তাঁহার মুখভঙ্লী ও দস্তবিকাশের অতিরিক্ত কিছুই নহে। 
বস্ততষ্ট জীবমাত্রই ৪9100012801) কি না, সুখহঃখবোধক্ষমতায় সর্বতো. 
ভাবে বঞ্জিত যন্ত্রমাত্র কি না, ইহ! লইয়া! "সে কালের পঞ্ডিত দে কার্ডে 
হইতে এ কাঁলের পগত হক্সলী পধ্যন্ত তর্ক করিয়া আসিতেছেন। 
সেকথা থাক্‌ । যখন জ্ঞানগোচর জগতের এক আনা আমার প্রতাক্ষ- 
গোচর, বাকি পোনের আনার জন্ত আমাকে অনুমানের উপর নির্ভর 
করিতে হয়, তখন স্বীকার করিয়া লইলাম, মহাশয়ও আমারই মণ্ত 
স্থথান্থভবে ও ছুঃখান্ুভবে সমর্থ । মহ্থাশয় যখন সমর্থ, তখন মহাশয়ের 
শাখালম্বী পুর্ববপুরুষও সমর্থ ছিলেন এবং গরু-ভেড়া চিল-শকুনি, টিকৃটিকি- 
গির্গিটি, মাছি-মশ। পধ্যন্তও না হয় জুখহ্ঃখ-বোধে সমর্থ, ইহা! স্বীকার 
করিয়া! লইল]ম। 
জীবের এই স্থুখছুঃখের অনুতব-ক্ষমতা কিরূপে পুষ্ট হইল, এই প্রশ্নের 
উত্তর দিতে ডারুইন-শিষ্যের! বড় কুষ্ঠ বোধ করিবেন না। এই অনুভবে 
জীবের লাভ আছে কি না, তাহারা কেবল ইহাই দেখিবেন। যদি এই 
অন্গুভব-ক্ষমতা৷ জীবন-ছন্দে কোনরূপ সাহায্য করে, তাহা হুইলে উহার 
'আবির্ভীবের জন্ত ডারুইন-শিষ্য চিন্তিত হইবেন নাঁ। বলা বাহুল্য যে, 
অন্গভবশক্তি-হীন জীব অপেক্ষা অন্থুভবশক্তি-যুক্ত জীবের জীবন-সংগ্রামে 
জয়েয় সুযোগ অত্যন্ত অধিক । এত অধিক যে, ম্থখছুঃখতোগী জীবের 
সহিত ইতর জীবের এ বিষরে তুলনাই হয় না। প্রাক্কৃতিক নির্বাচনের 
ফলে উন্নত জীবের অবস্থা এরপ দাঁড়াইয়াছে যে, মোটের উপর উপাদেক্- 
. গ্রহণেই তাহার মুখ ও হেয়-বর্জন করিতে না পারিলেই তাহার ছুঃখ। 
বদি কোন ভুর্ভাগা জীব হের়-গ্রহণে ন্থুখ পায় বা উপাদেরবর্জনে আনা 
অন্তুত্তব করে, পতঙ্গের মত আগুন দেখিলে বাঁপাইয়া। পড়িতে যায় অথব! 
পরমাক্নদর্শনে বমন করে, ধরাধামে তাহার স্থান হইবে না; বংগ্রক্ষাতেও 
তাহার অঘসর ঘটিবে না। 
৪ 
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যে বাহাজগতের সহিত জীবের যুগপৎ মিত্রতা ও শক্রতা, সেই বাহ 
জগতের কিয়দংশ সে স্থুখজনক ও কিয়দংশ ছুঃখজনক রূপে দেখিয়া 
থাকে। মানুষের কথাই ধরা যাক। মানুষ দেহুমপ্যে পাঁচ পাঁচটা 
ইন্জ্িয়ের দরজা খুলিয়া! বিশ্বজগতের কেন্্ুস্থানে বসিয়া আছে। চারিদিক্‌ 
হইতে জাগতিক শক্তিসমূহ তাহার সেই ইন্রিয়দ্বারে আঘাতের পর আঘাত 
করিতেছে; সেই আঘাতপরম্পরা গোটাকতক তার বাহিয়া মাথার 
ভিতর প্রবেশ করিলে মাথার মগজ কিলবিল করিয়া উঠে। মনুষ্যদেহ 
ন্ত্রমাত্র ; বাহা-শক্কির উত্তেজনায় সেই যন্ত্র সাড়া দেয়। কিন্তু আমার 
মাথার খুলির ভিতরে যে এমন কাও্ হইতেছে, আমি তাহার কিছুই 
জানিতে পারি না। ত্র সকল জাগতিক শক্তির সহিত, এ আঘাত- 
পরম্পরার সহিত আমার মুখ্যতঃ কোনও সম্পর্ক নাই। আমার সহিত 
মুখ্য সম্পর্ক কয়েকটা অনুভূতির ? পাঁচটা ইন্দ্রিয়ে আঘাত করিলে পাঁচ 
রকমের অনুভূতি জন্মে-_-শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ। মাথার খুলির 
ভিতর কিলবিলের কথা আমি কিছুই জানি না, আমি জানি কেবল রূপ, 
রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব । এই শব স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধের সহিত আমার 
সুখ্য সম্পর্ক, অথবা একমাত্র সম্পর্ক । কেন না আমার পক্ষে বাহজগণ্, যে 
বাহজগৎকে আমি জানি, সেই জগৎ রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শময়। : রূপ-রস- 
গন্ধ-শব্দ-্পর্শহীন জগৎ যদি থাকে, তাহা আমার জ্ঞানগোচর নহে । এই 
রূপ রস গন্ধ শব্ধ স্পর্শ যে আমি অন্কুভব করিতেছি, ইহাই আমার জ্ঞান ; 
আমি ইহাই জানি, বাহৃজগৎ সম্পর্কে আর কিছুই জানি না। জীবনহীন 
যন্ত্রের এই বোধ নাই। ঘটিকাযন্ত্র বা এঞ্জিমযন্ত্র রূপ রস সম্বন্ধে বোধহীন ; 
অতএব বাহাজগৎ সম্বন্ধেও সে একবারে জ্ঞানহীন। আবার জীবন 
থাকিলেই যে এই জ্ঞান থাকিবে, তাহাও জোর করিয়া! বলিতে পারি ন|। 
কেঁচো কিন্বা৷ জৌক বাহজগতের উত্তেজনা পাইলে সাড়! দেয়,_-জড়যন্ত্ে 
যেমন সাড়া দেয়, তার অপেক্ষা অনেক ভাল সাড়া দেয়,--কিস্ত 
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বাহজগৎ সম্বন্ধে কেঁচোর ,বা জৌকের কোনরূপ জ্ঞান আছে, ইহা খুব 
জোরেন্ত সছিত কেঁচো-তত্ববিৎ বলিতে পারেন না। জীব্জগতের উচ্চতর 
প্রকোষ্ঠে যাহাদের বাস, তাহাদেরই এই ভ্ঞান আছে, ইহাই আমরা 
অনুমানপূর্ববক খলিতে পারি । 

ফলে উন্নত জীব বাহাজগৎকে জানেনা; সে জানে কেবল রূপ রস 
গন্ধ শব্দ স্পর্শকে। এই রূপ রস গন্ধ শব্দমস্পর্শের পরম্পরণই তাহার 
নিকট বাহাজগৎ। কোন রূপ, কোন রস, কোন শব্দ, কোন স্পর্শ 
জীবের সুখপ্রদ--তাহাই তাহার উপাদেয়, তাহাই গ্রহণের জন্য সে 
ব্যাকুল ; যা ছুঃখপ্রদ, তাহাই তাহার হেয় ; তাহা বজ্জন করিতে সে 
বাস্ত। সে আর কিছু দেখে না। কোন্‌ অন্ুভবটা সুখ দেয়, কোন্ট। 
দুঃখ দেয়, তাহাই দেখে ও তদনুসারে যাহা সুখজনক, তাহ গ্রহণ করে 
৪ যাহা দুঃখজনক, তাহা বর্জন করে। সৌভাশ্যক্রমে প্রাকৃতিক 
নির্বাচনের ফলে এরূপ দীড়াইয়! গিয়াছে, যাহা জীবনরক্ষার অনুকূল, 
তাহাই মোটের উপর আরাম দেয়, যাহা! মোটের উপর প্রতিকূল, তাহাই 
দুঃখ দেয়। মোটের উপর বলিলাম, কেন না, প্রার্কৃতিক নির্বাচনের 
ফল কোথাও . সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই; সর্বত্রই থট্‌কা আছে ও 
অসম্পূর্ণতা আছে। অসম্পূর্ণতা আছে বলিয়াই পতঙ্গ বহিমুখে বিবিক্ষু 
₹য়। অসম্পূর্ণতা আছে বলিয়াই গাজা গুলি ও মদের দোকান 
চলিতেছে । জীবন-সমরে প্রতিকূল হইলেও মানুষের এঁ সকল দ্রব্যের 
প্রতি নেশ। আছে,__উহা একরকমের আরাম দেয় ও ভ্রমক্রমে উপাদেয় 
বলিয়া গৃহীত হয়। মানুষ-পতঙ্গ দেখিয়া গুনিয়াও সেই আরামের লোভে 
ধ সকল বহ্ছির মুখে প্রবেশ করিতে যায়। এই অসম্পূর্ণতা সন্বেও 
মোটের উপর যাহা জীবন-হবন্দে অনুকুল, তাহাই ন্থখজনক বলিয়া উপাদেয়, 
ও যাহা প্রতিকূল, তাহা৷ ছঃখজনক বলিয়! হেয় 

এই রূপ-রসাদির জ্ঞান.এবং ততসহিত হুখছুঃখের অন্তবের আবিভাব, 
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উচ্চতর জীবকে জীবন-সমরে আশ্র্যভাবে ষমর্থ করিয়াছে। আগুনে 
হাত দেওয়া জীবনের পক্ষে অন্কুল নহে) আমরা আগুন হইতে হাত 
সরাইয়া লই ) আগুনের ভয়ে নহে, আগুন যে বেদনা দেয়) তাহারই ভয়ে। 
এইরূপ সর্ধত্র। যাহ! দুঃখজনক, আমরা তৎক্ষণাৎ তাহা হইতে দুরে 
যাই ;যাহা স্থুখজনক তাহাকে টানিরা' লই। পায়সান্ন দেখিলেই 
আমাদের পাল! নিঃসরণ হয়, আর কটু ও তিক্তরস হইতে আমর রসন৷ 
বরণ করি। এইরূপে আমর! জীবনযাত্রা নির্বাহ করি। সময়ে সময়ে 
পতঙ্গ-বৃত্তির জন্ত ঠকিতে হয় বটে। কিন্তু মোটের উপর জীবন-যাত্রার 
প্রণালী এই যে, স্থথকে অন্বেষণ করিতে হইবে ও ছুঃখকে পরিহার 
করিতে হইবে। এই শিক্ষা আমর! প্রক্কতিদেবীর পাঠশালায় লাভ 
করিয়াছি। ্‌ 
যাহাদের এই প্রবৃত্তি নাই, যাহারা লঙ্কা আর নিমের পাতা পেট ভরিয়া 
খায়, আর লুচিমণ্ডায় সক্কোচ বোধ করে, প্রক্কৃতিদেবী তাহাদের গল৷ 
টিপিয়৷ মারিয়া ফেলেন, তাহাদের ভিটা পর্যন্ত উচ্ছিম্ন হয়; তাহাদের 
বংশে বাতি দিতে কেহ থাকে না। কাজেই যাহাদের স্ুখলাভের ও 
ছঃখ-পরিহারের প্রবৃত্তি আছে, তাহারাই প্রকৃতির পাঠশাল। হইতে পার্স 
করিয়া আসিয়াছে। লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া লক্ষ পুরুষের গলা-টেপার 
পর জীবের এই অবস্থা দীঁড়াইয়াছে । মাষ্টার মহাশয় আমাদের কল্যাণের 
অন্ত বেত মারেন, তাহাতে আমাদের ক্ষোভ হয় ) কিন্তু এই নিষ্ঠুর লেডী 
মাষ্টার যে, মন্দ ছেলেদের একবারে গল! টিপিয়া৷ দেন, তজ্জন্ত আমরা ক্ষুব্ধ 
হই না। 
জীবন-রক্ষার জন্য এই প্রবৃত্তিগুলার এত প্রয়োজন যে, প্রক্ক তিদেবী 
সেগুলার সম্বগ্থে আমাদের ইচ্ছ! অনিচ্ছার দিকে একবারেই তাকান নাই। 
তাহার নিষ্ঠর আইনের প্রয়োগে একবারে কঠোর . বিধান বীধিয়া 
দিশ্কাছেন। ক্ষুধ! লাগিলেই থাইতে হইবে, ভৃষ। হইলেই জলের 


মায়া-পুরী ৩৭৩ 


অন্বেষণ করিতে হুইবে, বাঘের মুখ হইতে পলাইতেই হুইবে ; আগুন 
হইতেহাত গুটাইয়া লইতেই হইবে ; এ সকল বিষয়ে আমাদের ভাবিবার 
অবসর নাই, আম্াদের কোনরাপ স্বাধীনতা 'নাই। এই সকল প্রবৃত্তির 
নাম সংস্কার।* উচ্চতরু জীব যখনই ভূমিষ্ঠ হয়, তখনই এই সংস্কারগুলি 
লইয়া জন্মে,_-পিতামাতার নিকট হইতে জন্ম-সহ এই সংস্কার প্রাপ্ত হয়। 
জন্ম-সহ প্রাপ্ত হয় বলিয়া ইহাদের নাম দিতে পারি সহজাত বা সহজ- 
সংস্কার; ইংরেজিতে বলে 175077001 এই সকল সহজ সংস্কার জীবকে 
জীবনপথে চালাইতেছে ; মোটের উপর, স্থপথেই চালাইতেছে ; যে থে 
গেলে জীবন রঞ্গা হইবে, সেই পথেই চালাইতেছে। কাজেই সহজ- 

-স্কারের উপর নির্ভর করিয়া চলিতে থাকিলে, মোটের উপর জীবন-বাঁজ। 
বেশ চলিয়া যায়। মোটের উপর,_কেন না, বাহ্াজগৎ হইতে এমন 
সকল আক্রমণ আসে, সহজ সংস্কারে সে স্থলে কোনবপ কর্তবা উপদেশ 
দেয় না। জীবের জীবনে যে সকল আক্রমণ ও আঘাত অনুক্ষণ 
সদাসর্বদা ঘটিতেছে, সেগুলার সম্বন্ধে সহজ সংস্কারই প্রধান অবলম্বন। 
এখানে সংস্কারের বলেই কর্তব্য নির্ধয় হয়; ভাবিবার চিস্তিবার অবসর 
থাকে না। কিন্তু এমন অনেক ঘটন! ঘটে, রূপ-রস-গন্ধাদির এমন মিশ্রণ 
মাঝে মাঝে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহাতে জীব কিংকর্তব্য-বিমুঢ় হইয়া 
পড়ে ঃ তাহার সঙ্জ সংস্কার তখন তাহাকে কোনও লক্ষ্য নির্দেশ করে 
না। অন্ুক্ষণ এই সকল আক্রমণ ঘটে না বলিয়াই প্রাকৃতিক নির্বাচন 
এই শ্রেণির আক্রমণ হইতে ঝটিতি পরিত্রাণের কোনও ব্যবস্থা করেন 
নাই। কাজেই জীব এখানে কি করিবে, তাহ সহসা ঠাহর করিতে 
পারে না। যেসকল আঘাত ও উত্তেজনা কখনও বা সুখ দেয়, কখনও 
বা ছংখ দেয়, কখনও বা সুখছঃখ কিছুই দেয় না, জীব সেই সকল স্থলে 
স্থখলাভের বা ছুঃখ-পরিহ্থারের চেষ্টা করিতে গিয়া! সময়ে সময়ে ঠকিয়া 
যায়; আপাততঃ স্ুখজনক বলিয়া যাহাকে গ্রহণ করে, ভবিষ্যতে ও 
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পরিণামে তাহা হয় ত ছঃখ আনয়ন করে। জ্ৰামের মত যদি আফিমের 
গুলি স্থুলত হইত, তাহা হইলে অহিফেন-তৃষ্জা দমনের জন্য প্রক্কৃতি 
দেবীই একটা ব্যবস্থা করিতেন) সুলভ নহে বলিয়াই মানুষ এখানে 
নেশার অধীন। সেইরূপ আপাততঃ দুঃখ মনে রুরিয়া যাঁহাকে পরিহার 
করে, তাহ। পরিণামে হয় ত কল্যাণকর হইতে পারিত। সহজ সংস্কারের 
নিতান্ত বশবর্তী হইয়া চলিলে এ সকল স্থলে পরিণামে মঙ্গল হয় না। 
অদ্ভুতের উপর অদ্ভুত এই যে, এইরূপ স্থলেও কর্তব্য-নির্ণয়ের জন্য 
কতকগুলি জীব একটা ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছে। যেখানে সহজসংস্কার 
কোনও উপদেশ হয় না, সেখানে বুদ্ধিবৃত্তি ও বিচার-শক্তি আসিয়৷ গন্তব্য 
পথ দেখাইয়া দেয় । এই রুদ্ধিবৃত্তি ও বিচার-শক্তি উন্নত জীবে আত্মরক্ষার্থ 
অর্জন করিয়াছে । এই বুদ্ধিবৃত্তি ও বিচার শক্তির ক্ষমতা অতি আশ্চর্য্য | 
উন্নত জীবের মধ্যে আবার যাহার! অতুযুন্নত প্রকোষ্ঠে বর্তমান আছে, 
তাহাদের মধ্যেই এই বৃত্তি ও এই ক্ষমতা স্পষ্ট দেখা যায় । মৌমাছি অতি 
অদ্ভুত ধরণের মৌচাক নির্মাণ করিয়া তাহাতে মধু সঞ্চয় করে। পিপীড়া 
আরও অদ্ভুত ধরণে সমাজ-পালনের ব্যবস্থা করে ১ কিন্তু বুদ্ধিপুর্বক করে, 
ইহা বল! চলে না। উহারা সহজ সংস্কারের প্রভাবেই এ সকল কার্ড 
করিয়া থাকে । মৌমাছি যন্ত্রের মত পুরুষান্ুক্রমে তার চাক নিন্মাণ 
করিয়া আসিতেছে ; পিঁপড়া যন্ত্রের মতই তাহার সমাজ বীধিয়া 
আমিতেছে ; এ সকল কাধ্যে তাহার সংস্কারবশে বাধ্য আছে অথবা 
প্রকৃতি কর্তৃক নিষুক্ত আছে; এ বিষয়ে তাহাদের ইচ্ছা অনিচ্ছা বা 
স্বাধীনতা কিছু নাই। কেন কি ডদ্দোশ্তে তাহার! এরূপ করিতেছে, 
তাহা তাহার! জানে না। জীবন ধরিতে গেলে উহাদ্দিগকে এ্ররূপ 
করিতেই হইবে । না করিলে জীবন-যাত্র। চলে না বলিয়াই প্রক্কতিদেবী 
প্রাকৃতিক নির্বাচন দ্বারা উহাদিগকে এ প্রবৃত্তি ও এ ক্ষমতা দিয়াছেন । 
যাহাদের এ প্রবৃত্তি ছিল না বা এ ক্ষমতা ছিল না, তাহাদিগকে টিপিয়া 
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মারিয়াছেন। উচ্চ পণ্পৃক্ষীর বুদ্ধিবৃত্তি ও বিচার-শক্তি আছে কি না, 
বল! বেষম সমস্যা । তৃতীয় ভাগ শিশুশিক্ষার হাতী যখন তাহার মাহুতের 
মাথায় নারিকেল প্রহার করিয়াছিল, তখন সে যে বিচার-শক্তির পরিচয় 
দেয় নাই, তাঁছা বলা, ছুফর। আমার কোন আত্মীয় মহাজনি ব্যবসা 
করিতেন; তাহার বাড়ীর দরজায় খীচার মধ্যে একটি ময়ন৷ পাখী 
ঝুলিত। কোন ব্যক্তি দরজার চৌকাঠে পা দ্বিবামাত্র পষ্টদী জিজ্ঞাসা 
করিত, “টাকা এনেছিল £” পাখীর এই কর্ম কতটুকু সংস্কার-প্রেরিত, 
আর কতটুকু বিচার-পুর্ব্বক কৃত, বলা কঠিন। কিন্তু বানর যখন তাঁহার 
পালকের আদেশক্রমে কদমগাছে উঠে, আর সাগর ডিঙ্গায় ও শ্বাশুড়ীকে 
ভেংচায়, তখন তাহার এই ব্যবহার যে বুদ্ধি-পূর্বক আচরিত হয় না, ইহা! 
বলা কঠিন। সেযাহাই হউক, জীবের মধ্যে মনুষ্য এই বৃত্তির পরা! কাষ্ঠা 
পাইয়াছে। এই বৃত্তির উৎকর্ষহেতু মনুষ্য জীবজগতে শ্রেষ্ঠ । 

এই বুদ্ধিবৃত্তি যে জীবন-রক্ষার পক্ষে অনুকূল, তাহাতে কোন সংশয়ই 
নাই। কেন না, সহজ সংস্কার যেখানে পথ দেখায় না, অথবা ঠকাইয়! 
দেয়, বুদ্ধিবৃত্তি সেখানে গন্তব্য নির্ণর করিয়! জীবন-রক্ষার উপায় করে। 
“বুদ্ধিজীবী মনুষ্যই স্থরাপান-নিবারিণী সভা স্থাপন করে এবং অমাবস্তার 
নিশিপালনে ব্যবস্থা দেয় । বুদ্ধিবৃত্তি জীবন-রক্ষায় যখন অনুকূল, তখন 
ডারুইন-শিষ্যের আর ভাবনা নাই। তিনি অকুতোভয়ে বলিলেন, এ 
বুদধিবৃত্তিও প্রাকৃতিক নির্বাচনে ল্। হউক, তাহাতে ক্ষতি নাই। 
বুদ্ধবৃত্তিও পুরুষ-পরম্পরায় সংক্রান্ত হইতেছে এবং সম্ভবতঃ প্রাক্কৃতিক 
নির্বাচনের ফলে ইহার তীক্ষতা ও পরিসর ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতেছে। 
কিন্ত সহজাত সংস্কারের সহিত ইহার অত্যন্ত প্রভেদ। মানুষ পিতামাতার 
নিকট হইতেই এই বুদ্ধিবৃত্তি পাইয়া থাকে ; কিন্তু ইহার প্রয়োগ-নৈপু্য 
মানুষকে শিক্ষ! বারা লাভ করিতে হয়। মানুষ জন্মকালে যে বুদধিবৃততি 
লাভ করে, জন্মের পর শিক্ষার দ্বারা সেই বৃত্তির প্রয়োগ-প্রণালী শিখিয়া 
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বয়। পিতামাতা যে অবস্থায় কখনও পড়েন নাই, যে অবস্থ! সম্বন্ধে 
তাহানদদের কোন অভিজ্ঞ ছিল না, পুক্র সেই অবস্থায় পড়িলে ক্লিরূপে 
চলিতে হইবে, বুদ্ধিবৃত্তি তাহ স্থির করিয়! দেয়। এম্ন কি পিতামাতা 
কোনও অবস্থায় পড়িয়। বুদ্ধি-প্রভাবে যদি কোন পথ নির্ণয় করিয়া থাকেন, 
পুজ জন্মমাত্রেই সে পথ জানিতে পারে না। তাহাকে নুতন করিয়া তাহা 
শিখিয্না লই/ত হয়। এই শিক্ষা মোটের উপর ঠেকিয়। শেখ! । এখানে 
স্থখ-দুঃখের উপর নির্ভর চলে না। বাহ্য-জগতের কোন আ'ক্রমণ আমাকে 
একটি! আঘাত দিয়া গেল, আমি তজ্জন্ প্রস্তত ছিলাম না) সহজ সংস্কার 
এখানে পথ দেখাইঘ! দেয় নাই ; আমি ঠকিয়! গেলাম। কিন্তু এই যে 
ঠকিয়া গেলাম, এই ঘটনাট! আমার অভ্যস্তরে মুদ্রিত ও অস্কিত রহিল। 
পরবর্ভী আক্রমণের জন্ত আমি প্রস্তুত থাকিলাম। সেবার আর আমি 
ঠকিলাম না। আমার বুদ্ধিবৃত্তি আমাকে বলিয়! দিয়াছে, এইরূপে এই 
আক্রমণ হইতে রক্ষা গাইতে হইবে। গ্রামে প্লেগ প্রবেশের পুর্বে ই"ছর 
মারিতে হইবে, মানুষের সহজ সংস্কার তাহা বলে না) মানুষ ইহা! ঠেকিয়া 
শিথিয়াছে। অতীতের অভিজ্ঞতা-ফলে এইরূপে আমি ভবিষ্যতের জন্য 
প্রস্তুত হই। বাহ্যজর্গতের আক্রমণ নানা দিক্‌ হইতে নানা মুক্তিতে" 
আসির়। আমাদিগকে নানারূপে ঘা! দ্বিতেছে ও ঠকাইতেছে। ক্রমশঃ 
আমর! অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতেছি ; ভবিষ্যতের আক্রমণ যাহাতে বিপন্ন 
করিতে না পারে, তজ্জন্ত প্রস্তত হইতেছি। কি করিলে কি হয়, অততী- 
তের অভিজ্ঞতা আমাদিগকে বলিয়া দিতেছে । আমরা সেই ধারণ! সঞ্চয় 
করিতেছি ও আবশ্তকমত প্রয়োগ করিতেছি । কোন্‌ বস্তর সহিত কোন্‌ 
বন্তর কিরূপ সম্পর্ক, কোন্টা হিতকর, কোন্টা অহিতকর, কোন্ট! 
আপাততঃ স্থখদায়ক হইলেও হেয় ব1 হুঃখদ।য়ক ছইলেও উপাদেয়, তাহার 
সমাচার আমাদের মধ্যে আমর! মুদ্রিত করিয়া রাখিতেছি। সেই 
অভিজ্ঞতার ফলে আমরা গন্তব্য পথ নিরপণ করিতেছি । সহজাত 
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পাশবিক সংস্কারের বশে, যন্ত্রবৎ নীয়মান না হইয়া আমরা! স্বাধীনভাবে 
ইচ্ছাপুর্কক আমাদের জীবন-রক্ষার ব্যবস্থা করিতেছি । যেরূপ রস গন্ধ 
আসিয়৷ আমাদিগকে আঘাত দিতেছে, সেই রূপ রস গন্ধকেই আমরা 
স্বকার্য্য সাধজ্ প্রেরণ করিতেছি । তাহাদ্দিগকেই আমর! খাটাইয় 
লইতেছি। তাহারা শক্রভাবে আসিলেও তাহাদিগকে আমরা জীবন- 
রক্ষার অনুকূল করিয়া লইতেছি। ইহারই নাম বৈজ্ঞানিকড়া। মনুষ্য 
এই জনা বৈজ্ঞানিক জীব। বিশ্বজগতের মধ্যস্থলে আমি বসিয়া আছি 
এবং বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে সহস্র সমাচার আমার ইন্দ্রিয়-ছ্বারে প্রবেশ কাঁরিয়া 
আমার অভিজ্ঞতা বদ্ধিত করিতেছে । আমি নিরীক্ষণ করিতেছি £ আমি 
সাক্ষী; আমি যাহা দেখিতেছি, তাহা চিত্তপটে আকিয়া রাখিতেছি এবং 
প্রয়োজনমত তাহা আমার কাজে লাগাইতেছি। কাজ, কি না--জীবন- 
রক্ষা । রপ-রসা্দির প্রবাহ আসিয়া আমার চিত্তপটে রেখা টানিয়! 
যাইতেছে । তাহার সাহায্যে আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ নির্দিষ্ট করিয়া 
লইতেছি। অতএব আমি বৈজ্ঞানিক। 

কিসে কি হইতেছে, কিসের পর কি ঘটিতেছে, কখন কি ঘটিতেছে, 
“ইহা! বসিয়া বসিয়া! দেখ! এবং এই দর্শনজাত অতিজ্ঞতাকে জীবন-ুদ্ধের 
কাজে লাগান, বৈজ্ঞানিকের এইমাত্র কা্ধ্য । মনে করিও না যে, বগলে 
খার্মমিটার ও চোখে দূরবীন না লাগাইলে বৈজ্ঞানিক হয় না। 
্টীম-এঞ্জিন আর ডাইনামো, আর মোটরগাড়ী আর গ্রামোফোন দেখিয়া 
ভুল বুবিও না যে, যন্ত্রতস্ত্রের বহ্বারস্ত না হইলে বৈজ্ঞানিক হয় না। 
বসিয়া বসিয়া জগদ্যস্ত্রের গতিবিধির আলোচনা! ও সেই আলোচনাকে 
আপন জীবনধাত্রায় নিয়োগ করিতে পারিলেই বৈজ্ঞানিক হয়। এই 
অর্থে আমর! সকলেই ছোট বড় বৈজ্ঞানিক । এমন কি, তৃতীয় ভাগ 
শিশুশিক্ষার হাতী যে রাগ করিয়! মাহুতের মাথায় নারিকেল ভাঙ্গিয়াছিল, 
সেও যে একটা ছোটখাট বৈজ্ঞানিক ছিল না, তাহা নির্ভয়ে বলিতে 
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পারি না। আজ বড় বড় বৈজ্ঞানিকের হাতে, কেলবিনের 
হাতে, অথবা এডিসনের হাতে, বড় বড় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের বা 
উদ্ভাবনার সংবাদ শুনিয়া ত্রন্ত হইবার হেতু নাই ) ,মাঁনবের ইতি- 
হাসের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কারগুলি কোন্‌ অতীত কালে কোন্‌ অজ্ঞাতনামা 
বৈজ্ঞানিক কর্তৃক সম্পাদিত হইয়৷ গিয়াছে, ইতিহাস তাহার থবরও 
রাখে না আমাদের যে অরণ্যবাসী পূর্বপিতামহ সর্বপ্রথমে কাঠে 
কাঠে ঘষিয়া আগুন তুলিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, কোনও এডিমনের 
কেনিও উদ্ভাবনা তাহার সহিত তুলনীয় নহে। তুমি, আমি, সে, 
প্রত্যেকেই এই বিশ্বজগতের দিকে চাহিয়া! আছি ও যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় 
করিতেছি, তাহাই আমাদের কাজে লাগাইতেছি। আমরা সকলেই 
বৈজ্ঞানিক ; কেহ ছোট, কেহ বড়। প্রত্যেকেই আমরা কিছু না কিছু 
নুতন ঘটনা প্রত্যক্ষ করিতেছি এবং এই আবিষ্কৃত ঘটনা-সমষ্টি পুঞ্জীভূত 
হইয়। ও পুরুষপরম্পরাক্রমে সঞ্চিত হইয়া! মানবজাতির অভিজ্ঞতা বদ্ধিত 
করিতেছে। 

আমরা প্রত্যেকেই বিশ্বজগতের পর্য্যবেক্ষক। সকলের দৃষ্টিশক্তি 
সমান নহে। কেহ উপর উপর দেখেন, কেহ তলাইয়৷ দেখেন। কাহারও" 
দৃষ্টি স্থল, কাহারও সুক্ষ ) কেহ দুরের বস্তু দেখেন, কাহারও দৃষ্টি সমীপ- 
দেশেই নিবন্ধ। কেহ অত্যন্ত চক্ষুম্মান্‌, কেহ বা চক্ষু সত্বেও অন্ধের মত 
ব্যবহার করেন। কেহ আন্দাজে দূরত্ব নিরূপণ করেন, কেহ গজকাঠি 
হাতে লইয়া মাপিয়া দেখেন। কেহ সহজ চোখে তাকান, কেহ চোখের 
সন্মুথে চশমা ও পরকল। লাগাইয়া! দেখেন। সহজ চোখে যাহ। দেখ! যায়, 
চোখের সামনে খানকতক কাচের পরকল! রাখিলে তার চেয়ে অধিক 
দেখা যায়; কাজেই যে বড় বৈজ্ঞানিক, সে দূরবীন দিয়৷ দুরের জিনিষ 
দেখে বা অণুবীক্ষণ দির! ছোট জিনিষ বড় করিয়া দেখে। জগতে যাহা 
আপন! হইতে ঘটিতেছে, কেহ তাহাই দেখিয়া! তুষ্ট; কেহ বা পাঁচটা 


মায়া-পুরা ৩৭৯ 
ঘটনা ঘটাইয় দেখিয়৷ তুষ্ট। পাঁচটা দ্রব্য পাঁচ জায়গা হইতে সংগ্রহ 
করিম্বা তাহাদের পরস্পর ব্যবহার দেখিলে, তাহাদের দ্বারা! পীঁচট। ঘটনা 
ঘটাইয়৷ দেখিলে, অনেক নূতন খবর পাওয়া যায়-_যাহা! কেবল স্বভাবের 
উপর নির্ভর ফ্করিয়া থাকিলে পাওয়া যায় না। এইরূপ ঘটনা-ঘটানর, 
নাম পরীক্ষা করা, ইংরেজিতে বলে 56506110707 করা ; আমরা 
সকলেই কিছু না কিছু 6১092110677 করিতেছি । বৈজ্ঞান্টিকত। যাহার 
ব্যবসায়, তাহাদের কেহ অক্সিজন আর হাইডোজনে আগুন ধরাইয়া 
দেখিতেছেন, কি হয়; কেহ দস্তার উপর দ্রাবক ঢালিয়৷ দেখিতেছেন* কি 
হয়; কেহ চুম্বকের নিকট লৌহথও ধরিয়! দেখিতেছেন, কি হয়? কেহ 
ইন্দুরের লেজ কাটিয়া দেখিতেছেন, তাহার বাচ্ছার লেজ গজায় কিন; 
কেহ রোগীকে কোন ওষধ গেলাইয়! দেখিতেছেন, সে শীঘ্র ভবসংসার 
পার হয় কি না। এইরূপ ঘটন! ঘটাইয়। অভিজ্ঞতাসঞ্চয়ের সুচারু ব্যবস্থা 
করায় সম্প্রতি মন্ুষ্যের অভিজ্ঞতা অতিমাত্রায় বাড়িয়া চলিতেছে এবং এই 
রীতির অবলম্বন-হেতু বৈজ্ঞানিকতার মাহাত্ম্য ৪ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। 

ফলে আমিও দেখি, তুমিও দেখ, আর লর্ড কেলবিনও দেখেন ; কিন্ত 
* তুমি আমি যাহা! দেখি, লর্ড কেলবিন তাহার তুলনায় অনেক অধিক 
দেখেন, অনেক সুক্ষ দেখেন, আন্দাজ না করিয়! মাপ করিয়া দেখেন এবং 
দেখিতে যাহাতে ভুল না হয়, তাহার জন্য নানাবিধ ব্যবস্থা করেন? 
ইন্দ্রিয় যাহাতে প্রতারিত না৷ করে, তাহার ব্যবস্থা করেন। আবার 
আমরা যাহা কাজে লাগাইতে পারি না, কেলবিন অবলীলাক্রমে তাহা 
কাজে লাগান। আমরা উভয়েই বৈজ্ঞানিক ; কেহ অতি ছোট, কেহ 
অতি বড়। 

বিশ্বজগতের ঘটনা-পরম্পর! বৈজ্ঞানিক বসিয়া বসিয়া দ্েখিতেছেন $ 
কিন্তু উহ! কেন ঘাটতেছে, কি উদ্দেস্তে ঘটিতেছে, তাহা কিছু বলিতে 
পারেন কি? এই প্রশ্নের একমাত্র উত্তর_না। বৃত্্যুত নারিকেল 
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ভূমিতে পড়ে ঃ কিন্তু কেন পড়ে, তাহার উত্তর কোনও বৈজ্ঞানিক 
এ পর্যন্ত দেন নাই, কেহ দিবেন না । পৃথিবীর আকর্ষণে পড়ে বূলিলে, 
কোনও উত্তরই হইল না; কেন না, পৃথির্বা কেন আকর্ষণ করে, তার 
পরেই এই প্রশ্ন আসিবে। পৃথিবী বিকর্ষণ না, করিয়া! "আকর্ষণ করে 
কেন, তাহা কে জানে? বিকর্ষণ করিলে অবশ্ত আমাদের সুবিধা হইত 
না, নারিকেল আমাদের ভোগে লাগিত না) কিন্তু পৃথিবী যদি বিকর্ষপণই 
করিতেন, তাহা হইলে আমর! কি করিতাম ? বৌটা হইতে খসিবামাত্র 
বদি নারিকেল তাহার শম্তসমেত ও ক্ষীরসমেত বেলুনের মত উধাও হইয়া 
উঠিয়! যাইত, তাহ! হইলে পৃথিবীর সমস্ত বৈজ্ঞানিক হতাশভাবে উর্ধমুখে 
দূরবীক্ষণ লাগাইয়া চাহিয়া দেখিতেন এবং কত মিনিটে কত উর্ধে উঠিল, 
তাহার হিসাব রাখিতেন | কিন্তু নারিকেল ফল রসকরায় পরিণত হইত 
না। পদার্থ-বিদ্যা খুলিয়! ছেলের! দেখিত, লেখা আছে, পৃথিবী সকল 
দ্রবাকেই আকর্ষণ করেন, কিন্তু নারিকেলের প্রতি তাহার অন্ত ব্যবহার ; 
নারিফেলকে তিনি টানেন না, ঠেলিয়! দেন। মন্ুষ্যজাতির সৌভাগ্ক্রমে 
পৃথিবী নারিকেলকেও টানিতেছেন, এজন্য আমরা কৃতজ্ঞ আছি। কিন্ত 
কেন যে পৃথিবীর এই আকর্ষণ-প্রবৃত্তি, তাহার কোনও উত্তর নাই।' 
হয় ত নিউটনের কোনও পরবর্তী পুরুষ দেখাইবেন, নারিকেল ও পৃথিবীর 
মাছে কোনরূপ স্থিতিস্থাপক রজ্জর বন্ধন রহিয়াছে, যাহার ফলে এই 
আকর্ষণ); অথবা পিছন হইতে নারিকেল এমন কিছু ঠেলা পাইতেছে, 
তাহাতেই তাহার তৃ-পতনে প্রবৃত্তি ; কিন্ত ইহাতেও সেই 'কেন*র উত্তর 
মিলিল না । কোন পণ্ডিত অনুমান করিয়াছিলেন, পিছন হইতে কণিকা'- 
বৃষ্টির ঠেলা পাইয়া উভয় দ্রব্য পরম্পরকে আকর্ষণ করে। কিন্তু সেই 
অনুমান সত হইলেও, সেই কণিকা-বৃষ্টিই বা কেন হয় এবং ঠেলাই বা 
কেন দেয়, এ প্রশ্নের উত্তর দিতে কেহ সাহস করেন নাই। 

এইরূপ কারণ-অনুসন্ধানে বৈজ্ঞানিকের কতকটা অধিকার আছে 
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বটে) কিন্ত তজ্জন্ত তাহার কোন দায়িত্ব নাই। জাগতিক বিধান 
বৈজ্ঞানিফের দিকে দক্পাত না করিয়া চলিয়া যাইতেছে ; কোন ঘটনাই 
তাহার পরামর্শ লইয়া যাইতেছে না। তিনি*কেবল বসিয়! বসিয়া! দেখিবার 
অধিকারী । *তিনি যাহ! দেখেন তাহাই লিপিবদ্ধ করেন, তাহারই 
আলোচন! করেন এবং সম্ভব হইলে সেই অভিজ্ঞতার সাহায্যে জীবনের 
কি কর্ম সাধিত হইতে পারে, তাহার সন্ধান করেন। জগতে ৪যত ঘটন! 
ঘটিতেছে, সবই যদি ভিন্ন ভিন্নরূপে ঘটিত, কোনটার সহিত কোনটার, 
কোন সম্পর্ক ন! থাকিত, তাহ! হইলে বৈজ্ঞানিককে বাতিব্যস্ত হইয়া 
পড়িতে হইত। অন্ততঃ তিনি তরর্ূপ ঘটনাকে কোনরূপেই আয়ত্ত 
করিতে পারিতেন না । সৃষ্্য যদি প্রত্যহ পূর্বে না উঠিতেন) দোকান 
হইতে চাল কিনিয়া ঘরে আসিয়া যদি দেখ! যাইত--তাহার অর্ধেক নাই) 
থাইতে বসিয়া যদি কোন দিন দেখা ষাইত-_যত খাই তত ক্ষুধা বাড়ে; 
লুচি ভাজিতে গিয়া যদি দেখা যাইত--কড়াইয়ের ঘি হঠাৎ কেরোসিন 
হইয়! গিয়াছে ; তাহ! হইলে বৈজ্ঞানিককে বিজ্ঞান-চ্চ৷ ছাড়িয়৷ দিতে, 
হইত এবং মন্ষ্তকেও জীবন-যাত্রা সম্বন্ধে হতাশ হইয়া হাল ছাড়িতে 
*হুইত। স্থখের বিষয়, প্রকৃতিদেবীর এইরূপ খেয়াল নাই। প্ররুতিতে 
একটা শৃঙ্খলা আছে, সঙ্গতি আছে। আজ যাহ। যেরূপে ঘটে, 
কালও তাহা সেইরূপে ঘটিয়া থাকে । আবার অনেকগুল! ঘটনা একই 
রকমে ঘটে। কেন সেই শৃঙ্খলা আছে, তাহা আমরা জানি না; কিন্ত 
আছে, তাহা দেখিতেছি। বৈজ্ঞানিক, যিনি পরকলা৷ চোখে, মাপকাঠি 
হাতে, বসিম্না বসিয়া! দেধিতেছেন, তিনি এই সকল শৃঙ্খল! খুঁজিয়৷ বাহির 
করেন। তোমার আমার চোখে যে শৃঙ্খল! ধর! পড়ে না, বৈজ্ঞানিকের, 
চোখে তাহা ধর! পড়ে। তিনি জাগতিক বিধি-বিধানের আবিষ্কার, 
করেন। নারিকেল ফলের গতির যে নিয়ম, চাদের গতিরও সেই নিয়ম, - 
গ্রহগণের গতিরও সেই নিয়ম, আবার জোয়ার-ভাটায় মহাসাগরের অন্দু 


৩৮২ [জত্ঞাস। 


পৃঠ্ঠের উখান-পতনেও সেই নিয়ম। ইহ! নিউটনের পূর্বে কাহারও 
চোখে পড়ে নাই ; নিউটনের চোখে পড়িয়াছিল, তাহাতেই নিউটনের 
নিউটনত্ব | * . ৃ 

ফলে বৈজ্ঞানিক কেবল দ্রষ্টা। জপতে যাহা ঘেটিতেছে এবং সেই 
ঘটনা-পরম্পর! যে নিয়মে চলিতেছে, তাহাই তিনি দেখেন । কিস্তু তিনি 
জগতের কড়টুকু দেখেন ? এইখানে বলিতে বাধ্য হইব যে, দুরবীক্ষণ 
আর অণুবীক্ষণ প্রভৃতি সহস্র যন্ত্র সায় থাকিতেও তিনি জগতের অতি 
অল্প 'অংশই দেখিতে পান। কেন না, বিশ্বজগতের অন্ত কোথায়, তাহ। 
তিনি এখনও আবিষ্কার করিতে পারেন নাই এবং সেই জন্ত আপাততঃ 
জগৎকে অনন্ত বলিয়! সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিয়াছেন। পাঁচটার অধিক 
ইন্দ্রিয় নাই; এই পাঁচটা ইন্দ্রিয় আবার নান! দোষে অসম্পূর্ণ । আচাধ্য 
হেলমঞ্চোংজ একবার আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন, আমাদের ইন্জ্রিয়ের 
মধ্যে যাহা শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ চক্ষু, উহাতে এত দোষ বিগ্ধমান যে, যদি কোনও 
শিল্পী প্ররূপ নানাদোষ-ছুষ্ট যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া দিত, তিনি তাহার দাম 
দিতেন না। ইন্দ্রিয়গুলির দোষসংশোধনের ও ক্ষমতা-বদ্ধনের সহ 
উপায় উদ্ভাবন করিয়াও জগতের অতি অন্ন অংশই তিনি প্রত্যক্ষগোচর 
করেন। পুর্বে বলিয়াছি, জগতের এক আনা প্রত্যক্ষগোচর ; পোনের 
আনা অন্ুমনি করিয়া লইতে হয়। কিন্তু বস্ততঃ এই প্রত্যক্ষগোচর 
ও অনুমান-লব্ধ জগতের বাহিরে ও ভিতরে জগতের আর একট! 
বৃহত্তর অংশ কল্পিত হয়, যাহার সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক কোনও কথা 
বলিতেই সাহস করেন না। সেই অংশ সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। তবে স্থথের 
বিষয়, বৈজ্ঞানিক ক্রমশই জগতের জ্ঞাত অংশ হইতে অজ্ঞাত অংশে 
অধিকার বিস্তার করিতেছেন। অজ্ঞাত জগৎ ক্রমশই তাহার জ্ঞানের 
নীমার মধ্যে আসিতেছে । যে অংশ এখনও অজ্ঞাত আছে, সেই অজ্ঞাত 
অংশ সম্বন্ধে অনেকে অনেক রকম কলপনা-জন্পনা করেন ; অধিকাংশ স্থলে 


মায়া-পুরী ফি. 


কল্পনা-জল্পনা অমূলক হইয়] দীড়ায় ; কখনও বা তাহার কিছু একটা! মূল 
পাওয়! যায়| ধে সকল অপাধারণ ঘটনাকে আমরা অতিপ্রারুত ঘটনা! বলিয়। 
নির্দেশ করি, তাহ প্রায়ই এই অজ্ঞাত বা অশ্ট-স্তাত জগৎ হইতেই আসে । 
তাহার অসাধীরণত্ব পনেখিয়া আমরা চমকিয়া উঠি) আমাদের পরিচিত 
জগতের ঘটনাবলীর সহিত তাহাদের সামঞ্জস্য দেখিতে পাই না। পরিচিত 
জগতের যে সকল ঘটনাবলীকে আমরা নিয়ম-বন্ধ দেখিতে পষ্ই, তাহার 
মধো উহার! খাপ খায় না। এই জন্য প্র সকল ঘটনার সত্যতা-বিষয়ে 
আমরা সন্দিহান হই। বিজ্ঞান-ব্যবসারী বড় সাবধানে চলেন ) অনুমান ও 
কল্পনার উপর নির্ভর না করিলে চলে ন৷ বটে, কিন্ত প্রত্যক্ষ প্রমাণ না 
পাইলে তাহার সংশয় কিছুতেই মেটে না। বিশেষতঃ যে সকল ঘটনা 
একেবারে অসাধারণ ও পরিচিত জগতের সাঁহত অসমঞ্জস, তাহাদের 
সত্যতা অশ্নিপরীক্ষাঁ করিয়া না লইলে তাহার মনের ধোকা কিছুতেই 
যায় না। প্রত্তাক্ষ-লন্ধ কোন ঘটনা যতই অদ্ভূত হউক বা যতই অসাধার« 
হউক, তাহাকে অগ্রাহ৷ করিবার 'ধিকার তাহার একবারেই নাই। 
তাহাকে গ্রহণ করিতেই হইবে এবং পরিচিত জগতের নিয়মশৃঙ্খলার 
“মধো আপাততঃ তাহার স্থান দিতে না পারিলেও শুবিষ্যতে স্থান মিলিবে, 
এই ভরসায় থাকিতে হইবে । যে কোনও ব্যক্তি একটা অসাধারণ বর্ণন! 
করিলেই তাহা মানিয়া লইতে বৈজ্ঞানিক বাধ্য নহেন। কেন না, 
বর্ণনাকারী মনুষ্য অসত্যবাদী না হইলেও ভ্রান্তিপর হইবার সম্তাবন৷ 
আছে। তাহার সকল কথার উপর ভর দেওয়া চলে না। কিন্তু 
ক্রুকৃস বা ওয়ালাসের মত র্যক্তি যখন কোন অসাধারণ ঘটনার বিবরণ 
লইয়া উপস্থিত হন, তখন নীরব হইয়া ভবিষ্যতের জন্য অপেক্ষা 
করিতে হয়। বলা উচিত যে জাগতিক কোন ঘটনা যতই অসাধারণ 
হউক, তাহাকে অতিপ্রাক্কৃত বলা. উচিত নহে। যখনই আমি 
উহীকে প্রত্যক্ষগোচর করিলাম এরং যখনই উহার সত্যতা অন্নীকার 


৩৮৪ জিজ্ঞাস। 


করিলাম, তখনই উহ! ব্যাবহারিক জগতের, অর্থাৎ প্রারকত জগতের 
অঙ্গীভূত হুইয়৷ পড়িল) উহা! অতিপ্রাকৃত থাকিল না। আুনিক 
প্রেততাত্বিকেরা যত অদ্ভুত ও অসাধারণ ঘটনার উল্লেখ করেন, তাহা 
সমস্তই সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে ? কিন্তু দি সত্য হয়, তাহা 
হইলে তাহ। অতিগ্রাক্কত হইবে না। ব্যাবহারিক জগতে অতিপ্রা্কতের 
স্থান নাই 1 

প্রত্যক্ষগোচর, অনুমানলব্ধ ও কল্পিত, এই তিন অংশ একত্র করিয়া 
বৈজ্ঞানিক বিশ্বজগতের একটা মৃত্তি গড়িয়া লইয়াছেন। বিশ্বজগতের 
প্রক্কৃত মৃূত্তি যে কি, তাহা কোনও বৈজ্ঞানিকের জানিবার উপায় নাই। 
তাহার যে কম্পট ইন্দ্রিয় প্রাক্কৃতিক নির্বাচনের ফলে অভিব্যক্ত হইয়াছে, 
ততদ্বারা রূপ রস গন্ধ শব্ব স্পর্শ ভিন্ন আর কোনও কিছু জ্ঞানগম্য বা 
করনাগম্য হইবার উপায় নাই। যদি ইন্দ্রিয়ের সংখা! অধিক থাকিত, 
অথব!। এই ইন্দ্রিয়গুলিই অন্তরূপ জ্ঞানের আমদানি করিত, তাহা হইলে 
জগতের মুর্তিও তাহার নিকট অন্তরূপ হুইত। কেমন হইত, তাহা 
এখন আমাদের কল্পনাতেও আসে না। আপাততঃ তিনি এ রূপ রস 
গন্ধাদদি পাঁচটা বস্তফে' দেশে ও কালে সন্নিবেশিত করিয়া, জগতের এই' 
মুন্তির মধ্যে নান! অবয়ব সন্নিবি করিয়া, একট বিশাল যন্ত্রকল্পনার 
প্রয়াস পাইতেছেন। এই যন্ত্রের প্রত্যেক অবয়বের একটা কার্য নির্দেশ 
কর! আবশ্তক এবং সকল অবয়বের মধ্যে একট। সম্পর্ক নির্দেশ করা 
আবশ্ক। আপন আপন কার্য্য-সাধন করিয়! পরম্পরের সম্পর্ক আশ্রয়ে 
সেই অবরবগুলি সুষ্ঠুভাবে যাহাতে সমুদয় যন্ত্রটকে চালাইতে পারে, 
ইহ নির্দেশ করিতে পারিলেই বৈজ্ঞানিক সন্তষ্ট থাকেন। যতক্ষণ তিনি 
কোঁন একটা যন্্াঙ্গের কার্ধ্য নির্দেশ করিতে পারেন ন! বা! সেই যন্তরাঙ্গটি 
কি উদ্দেস্তে সেখানে রহিয়াছে, নির্দেশ করিতে পারেন না, ততক্ষণ 
তাহার তৃপ্তি হয় মা। এইখানে তাহাকে বুদ্ধির খেল! খেলিতে ছয়। 


মায়া-পুরী ৩৮ 
কল্লিত বিশ্ব-যন্ত্রটির পরিচালন-বিধি বুঁঝিবার জন্য নানা অঙ্গের কল্পনা 
করিতে হয়, নানা সম্পর্কের কল্পনা করিতে হয়। নিউটন এবং ফ্যারাডে, 
লাপ্লাস এবং জে জে টমর্সন, ডাল্টন «এবং আরিনিয়স, ডারুইন এবং 
ওয়াইজম্যানগপ্রভৃতি মনীষিগণ এইরূপ কল্পনার জন্য আপনাদের অপামান্ত 
বীশক্তি প্রেরণ করিয্াছেন। তীহারা অণু পরমাণু ইলেক্ট্রন প্রভৃতি 
নান! কাল্ননিক পদার্থের ইট পাটকেল জোটাইয়া, স্থিতি গতি মাধ্যাকর্ষণ 
যোগাকর্ষণ প্রভৃতি নানা কাল্পনিক দ্রব্যের চুণ শুরকি ও কলকবজা 
জোগাড় করিয়া, জড় আর শক্তি এই দ্বিবিধ অত্যন্ত কাল্পনিক উপাদানে 
প্রাকৃতিক জগদ্যন্ত্বের একট কৃত্রিম আদর্শ ব! মডেল তৈয়ার করিবার 
চেষ্টা করিতেছেন এবং তাহার সাহায্যে প্রাকৃতিক জগদ্যন্ত্রে শৃঙ্খলা ও 
সামঞ্জন্ত বুঝিবার চেষ্টা করিতেছেন । কিন্তু এই কৃত্রিম মডেল সর্বতোভাবে 
মনগড়া মডেল। এখনও তাহাদের কল্পনা প্রাকৃত জগদ্যন্ত্রের সর্বত্র 
শৃঙ্খল! ও সামঞ্জস্ত প্রদর্শনে সমর্থ হয় নাই। এখনও কোন্‌ যন্ত্রাঙ্গ কিরূপে 
কোন্‌ কাজ করিয়া জগদ্‌-যন্ত্রকে এমনি ভাবে চালাইতেছে, সর্বত্র তাহার 
মীমাংসা হয় নাই। জীবনরহিত জড় দ্রব্যে কখন্‌ কিরূপে জীবনের 
আবির্ভাব হইল, জীবের মধ্যে কিরূপে স্ুখ-ছঃখের। বেদনা-বোধ আবিরভূতি 
হইল, কিরূপে তাহার মধ্যে চেতনার সঞ্চার হইল, চেতন জীব কিরূপে 
আবার বুদ্ধিবৃত্তি ও বিচার-শক্তি লাভ করিল, এই সকল প্রশ্নের মীমাংস! 
হয় নাই। ডারুইন-বাদী দেখাইয়াছেন, জীবের জীবন-রক্ষার্থ এই সকল 
ব্যাপারের আবশ্তাকতা আছে; অতএব জীব যখন জীবনধারণ করে, 


তখন তাহাতে এই সকল ব্যাপার ঘটিলে ভাল হয় ও ফলেও তাহা 


ঘটিয়াছে। কিন্তু জগদ্যস্ত্রকে যন্ত্রহিসাবে দেখিলে এঁ গ্ ব্যাপারের কিরূপে 
আবির্ভাব হইয়াছে, তাহার সম্যক্‌ উত্তর পাওয়া যায় নাই। বলিয়াছি যে 
বৈজ্ঞানিকগণের কল্পিত জগদ্যন্ত্র প্রাকৃত জগদ্‌ যন্ত্রের একটা মনগড়া 
আদর্শ বা মডেল মাত্র। এই মডেলের বা নকলের সহিত আসলের 


৫ 
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কোথাও কোথাও কিছু কিছু মিল' আছে মাত্র। এই কল্লিত মডেলে 
এখনও জীবের ও জড়ের মধ্যে এবং অচেতন ও চেতনের মধ্যে রে 
প্রাচীরের ব্যবধান আছে, সেই.ব্যবধান সম্যক্‌ লুপ্ত হয় নাই। প্রাচীরের 
এখানে একটা ওখানে একট! দরজা ফ্টাইবার চেষ্টা হইয়াছে মাত্র, কিন্তু 
জগদ্‌-যন্ত্রের মডেল এখনও নান! প্রকোষ্ঠে বিভক্ত রহিয়াছে ; ভিন্ন ভিন্ন 
প্রকোষ্টের মধ্যে শিকল দিয়! জোড়া লাগাইবার উপায় এখনও নির্দিষ্ট 
হয্জ নাই। 

মার একটা কথার উল্লেখ করিয়া আমার পরমদয়ালু শ্রোতৃগণকে 
অব্যাহতি দ্িব। পূর্বে বলিয়াছি, জীবের যত কিছু চেষ্টা সমন্তই কেবল 
আত্মরক্ষার জন্য, জীবন-যুদ্ধে বাহজগতের আক্রমণ হইতে আপনাকে 
রক্ষার জন্য। মনুষ্য যে বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্য লইয়া বাহ্জগৎ সঙ্থন্ধে 
অভিজ্ঞতা স্তপীক্কৃত করিয়াছে, তাহার উদ্দোস্তা বাহ্যজগংকেই আপনার, 
জীবন-বক্ষায় নিরোগ কর!। অরণ্যবাসী মনুষ্য যে দিন ভূমিতে বীজ পু'তিয়। 
শহ্য-সংগ্রহের চেষ্ট৷ করিয়াছিল এবং সেই শম্ত আগুনে পাক করিয়। আরণ্য 
ওষধির ফলকে সুপথ্য অশ্নে পরিণত করিয়াছিল, সেই দিন সে অজ্ঞাতসারে 
যে বৈজ্ঞানিক-পদ্ধতির পরিচয় দিয়াছিল, পৃথিবীর যাবতীয় লাবরেটারিতে 
সেই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অনুসারী কারথান৷ অস্তাপি চলিতেছে । এই 
আত্মরক্ষার প্রযত্বে ও আত্মপুষ্টির প্রবত্বে আমরা! আজ বিম্ময়কর সফলত! 
লাভ করিয়াছি। দেবরাজের বজে একদিন ধাহার আবির্ভাব ছিল, তিনি 
আজ আমাদের গাড়ী চালাইতেছেন, পাথা টানিতেছেন, জল তুলিতেছেন, 
দুর হইতে সংবাদ বহন করিতেছেন। জাগতিক শক্তিচয়কে আমর! 
আঙ্গাদের কাজে মন্ুর খাটাইতেছি। কবি-কল্পিত লন্বেশ্বর শ্র্গের 
সমস্ত দেবতাকে 'সেবকত্বে নিযুক্ত করিন্াছিলেন ; বৈজ্ঞানিক পপ্ডিত- 
গণের তপস্যাবলে আমরা প্রত্যকেই এক একটা লম্বেখ্বর হইয়াছি। 
যে বাহ্যজগতের আক্রমণে আমরা ব্যতিব্যস্ত, যে বাহ্যজগৎ একদিন না 
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একদিন আমাদের উপরে জয় লাভ করিবেই, আমরা আপাততঃ কয়েকটা 
দিন ত্বাহার উপর দস্তের সহিত প্রতুত্ব খাটাইয়৷ আমাদের বুদ্ধি বৃত্তির 
জয়জয়কার দিতেছি । কিন্তু ইহাই কি আমাদের পরম লাভ ? 

মোটের উপর জগতে যাহা আমাদের অনিষ্টকর, তাহাই আমাদের 
হেয়, তাহার বঙ্জনে আমরা স্থখলাভ করি ; আর যাহা আমাদের হিতকর, 
তাহাই আমাদের উপাদেয়, তাহার গ্রহণেও আমর! সুখলাম্ভ করি। 
জীবের মধ্যে বাহার! স্থুখতোগে অধিকারী, তাহার! সকলেই তাহা করে 
এবং করে বলিয়াই তাহারা জীবন-রক্ষায় এমন সমর্থ হয়। আমরা 
মনুষ্য হুইয়াও জীব; অতএব আমরাও অন্য জীবের স্তায় জীবন-রক্ষার্থ 
স্থখান্থেষী হইয়া হেয়-বর্জনে ও উপাদেয়-গ্রহণে তৎপর আছি; তাই 
আমাদের জীবন-রক্ষার ও জীবন-সমৃদ্ধির অনুকূল যাবতীয় চেষ্টা এই 
স্খান্বেষণের অভিমুখ। আমর! যে শ্বভাবতঃ স্ুখাম্বেষণ করি, তাহার 
এই নিগুঢ় উদ্দেশ্ত । কিন্তু মন্ুষ্যের একটা বিশেষ অধিকার আছে, 
ইতর জীবের হস ত তাহা নাই। মনুষ্য অনেক সময় বিন! উদ্দেশ্যে 
সুখ উপার্জন করিয়া থাকে। এই সুখে তাহার কোন লাভ নাই, 
'জীবন-রক্ষায় এতদ্বারা তাহার কোন আমুকুল্য হয় না; ইহা উদ্দেশ্য-হীন 
সুখ ;__ইহ! অতি বিশুদ্ধ নিন্মল বস্তু, ইহাকে সুখ না বলিয়া আনন্দ 
বলাই উচিত । মনুষ্য এই বিশুদ্ধ আনন্দের অধিকাগী। এই আনন্দে 
মন্য্যের কোন হিত ঘটে কি না, এই প্রশ্ন তুলিতে গেলে সেই আনন্দের 
নিশ্মলতা নষ্ট হয়। মনুষ্য গান গাহিয়! যে আনন্দ পায়, মন্থুষ্য কবিতা 
শুনিয়া যে আনন্দ পায়, নদী-তীরে বসিয়া নদী-মোতের ধ্বনি শুনিরা 
যে আনন্দ পায়, সে আনন্দ এই আনন্দের পর্য্যায়তুক্ত। উহ্ার উচ্জতর 
সোপানে উঠিয়া প্রক্কতির মৃষ্তির দিকে কেবল চাহিয়! চাহিয়া যে আনন 
পাওয়া যার, প্রকুতির মৃদ্টিতে শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্যের শ্রী আবিষ্কার 
করিঙ্লা যে আনন্দ পাওয়া যায়, উহাও সেই পর্যায়ের আনন্দ ; তাহাতেও 
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জীবনরক্ষার কোন সুবিধা ঘটিবে না, সে প্রশ্ন তোলাই চলে না। 
তুলিতে গেলে সেই আনন্দের বিশুদ্ধি ও নির্দুলতা নষ্ট হয়। বৈজ্ঞ্রনিক 
জড় জগৎকে স্থার্থসাধনে নিয়োগ করিয়া জীবন-যুদ্ধে ' সাহায্য লাভ 
করিতেছেন বটে) কিন্তু এই জগতের প্রতি চাহিয়া, এই জগতের নিয়ম- 
শৃঙ্খলার আবিষ্কার করিয়া, এই জগতের আধারে আলোক আনিয়া, এই 
জগতের অক্জানাধিকৃত অংশে জ্ঞানের অধিকার প্রসার করিয়! বৈজ্ঞানিক 
যেপূরম আনন্দ লাভ করেন, তাহার নিকট এই টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন, 
ডাইনোমো ও মোটর, বৈদ্যুতিক ট্রাম ও বৈদ্যুতিক আলো, স্টীমশিপ 
আর এরোপ্লেন, অতি তুচ্ছ ও অকিঞ্চিংকর পদার্থ। মানবলমাজে 
মারামারি কাটাকাটি রক্তারক্তির মধ্যে বণিকের পণ্যশালা বা বিলাসীর 
আরাম-নিকেতন কিছুতেই শাস্তি আনয়ন করিতে পারে না। মানব 
জাতির অতীত ইতিহাস পূর্ণ করিয়া জীবন-যুদ্ধের যে ভীষণ কোলাহল 
আমাদের শ্রবণেন্ছ্রিয় বধির করিতেছে, বাহ্যজগতের উপর বিজ্ঞানের এই 
প্রতুত্বলাতের জয়জয়কার সেই কোলাহলের মধ্যে লীন হইয়! গিয়াছে! 
এই বৈজ্ঞানিকতা-স্পদ্ধি-মানব-সভ্যতার মধ্যস্থলেও যখন সবল মানব 
ক্ষুধার্ত ব্যাগের ন্যায় দূর্বল মানবের শোণিত-পানে কুষ্ঠিত হইতেছে না” 
তখন জীবন-যুদ্ধের, ভীষণতা যে বৈজ্ঞানিকতার প্রভাবে মুছুতা ধারণ 
করিবে, মানবসমাজের বর্তমান অবস্থায় তাহার কোন আশ্বাসই নাই। 
এই ক্রুর সংগ্রামের অশান্তির মধ্যে যদি কিছুতে চিত্তক্ষেত্রে শাস্তির বারি 
বর্ষণ করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে উপরে যে আনন্দের কথা উল্লেখ 
করিতেছি, সেই আনন্দ কতকট! সমর্থ হইবে। বৈজ্ঞানিকের গর্ব এ₹ 
ও গৌরব এই যে, তিনি ধরাধামে এই আনন্দের উৎস খুলিয়া দিয়াছেন , 
আমরা অঞ্জলি ভরিয়া উহ্বার ধারা-পানে তৃপ্ত হইতেছি। জীবনের 
সমরক্ষেত্রে পরস্পর যুধ্মান কোটি মানবের পাদ-পীড়নে যে ধুলিরাশি 
উদ্বিত হইতেছে, সেই ধুলি-বিক্ষেপে এই বিশুদ্ধ আনন্দ-ধারাকে কলুষিত 
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করিও না! খষি উচ্চকণ্ঠে বলিয়া গিয়াছেন, বিজ্ঞানই আনন্দ ও বিজ্ঞানই 
ব্রহ্ম এই কল্পিত মায়া পুরীতে বদ্ধ জীব যদি ব্যাবহারিক জগতের 
সম্পর্কে থাকিয়াও পুর্ণ ভূমানন্দের পূর্বাস্কাদলাভে অধিকারী হয়, তাহা 
হইলে বিজ্ঞানের উৎস হইতে, ঘে আনন্দ-প্রবাহ বিগলিত হইতেছে, 
তাশ্াকে ব্যাবহারিক" জীবনের সুখ-দুঃখের কর্দিমলিগ্ড করিয়। পক্কিল 
করিও না। 


বিজ্ঞানে পুতুলপৃজ 


যে যে বস্ত প্রত্যেকে কোন এক বস্তর সমান, তাহারা পরম্পর সমান, 
ইউক্লিডের এই প্রতিজ্ঞার চেয়ে নিরীহ প্রস্তাব বোধ করি জগতে আর 
কিছুই হইতে পারে না। ইহা এত সহজে বোধ্য এবং সর্বজনবোধ্য, যে 
ইহার প্রমাণের জন্ত অনুসন্ধান কেহ কর্তব্য মনে করেন না; এই জন্য 
ইহা ইউক্লিড-প্রণীত শাস্ত্রের আরস্তেই ন্বতঃসিদ্ধ সত্য বলিয়া স্থান লাভ 
করিয়াছে । ইউক্লিডের শাস্ত্র সন্কীর্ণ সীমার মধ্যে আবন্ধ। আক্কৃতি এবং 
বৃহত্ব মাত্র লইয়াই ইউক্লিডের কারবার । তিনি যে সমস্ত দ্রব্য লইয়া 
আলোচন! করিয়াছেন, তাহাতে বর্ণ নাই, স্বাদ নাই, তাহাদিগকে খরিদ 
করিতে দাম লাগে না, ডাকে পাঠাইতে মাশুলও লাগে না, তাহাদের 
আছে কেবল দৈর্ঘ্য অথবা বিস্তার অথবা বৃহত্তা মাত্র। দুটা দ্রব্য 
দৈর্ঘ্যে, বিস্তারে বা বৃহত্তায় তৃতীয় দ্রবোর সমান হইলে উহারাও পরম্পর 
সমান বলিয়! গৃহীত হয়, ষে ছাত্র ইউক্লিডের প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় বা 
চতুর্থ প্রতিজ্ঞা কোন রকমে পার হইয়া! পঞ্চমে আসিয়া আটকাইয়া যায়, 
সেও এই স্বতঃসিদ্ধ সত্য স্বীকার করিতে কিঞ্চিৎমাত্র দ্বিধা বোধ করে না। 
ইউক্লিডের সীমান৷ ছাড়াইয়া যখন অন্ত ক্ষেত্রে প্রবেশ করি, তখনও এই 
স্বতঃসিদ্ধে দ্বিধাবোধের কোন সম্যক. হেতু পাওয়। যায় না। রামু আর 
দামু উভয়ে যদি হরির সঙ্গে ঠিক্‌ একবয়সী হয়, তাহা হইলে তাহারা 
পরম্পর সমানবন্নসী হইবে ; উভয়ের গায়ের রঙ যদি ঠিকু কেদারের মত 
ঘন কৃষ্ণ হয়, তাহা হইলে তাহার। পরম্পর সবর্ণ হইবে; এই সকল তথ্য 
স্বীকার করাইতে প্রমাণ প্রয়োগ করিতে হয় না। ইহাও স্বতঃসিদ্ধ 
বলিয়া সকলেই স্বীকার করিয়। থাকেন। ইহা শ্বতঃসিদ্ধ সত্য) ইহার 
অন্তথাভাব কল্পনাতেও বোধ করি আসে না। 
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যে সকল বিষয়ের অন্তথাভাব কল্পনাতে আসে, যাহার অন্তথাভাব মনে 
আনতে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি আঘাত পায় না, তাহা দ্বতঃসিদ্ধ নহে ; তাহার 
সত্যতা প্রতিপাদনের জন্য প্রত্যক্ষ অন্মান*শব' ব৷ অন্তরূপ প্রমাণ সংগ্রহ 
করিতে হয়” আকাশের বর্ণ নীল, চিনি খাইতে মিষ্ট, কেদারের বয়স 
সতের বৎসর তিন মাস, বৃস্তচ্যুত নারিকেল ফল বেলুনের মত উধাও না৷ 
উঠিয়া! ভূমিতে পড়ে, নেপোলিয়ন খুব বীর ছিলেন, ইঙ্যাদি সত্য 
প্রত্যক্ষাদদি প্রমাণে লব্ধ সত্য; ইহা অন্তরূপ হইতে পারিত। ইহার 
অন্তথাভাৰ আমরা সচ্ছন্দে কল্পনা করিতে পারি। সেইরূপ চাপ পাইলে 
বাস সম্কুচিত হয়, গরমে বরফ গলিয়৷ জল হয়, চুম্বকে লো! টানে ইত্যাদি 
প্রাকৃতিক ব্যাপার সত্য হইলেও স্বতঃসিদ্ধ সত্য নহে; প্রত্যক্ষ প্রমাণের 
উপর এই সকল সত্য গ্রতিঠিত। চুম্বক যদি লোহাকে না৷ টানিয়া ঠেলিয়া 
দিত, শোল! যদ্দি জলে না৷ তাসিয়া ডূবিয়া যাইত, তাহ! হইলে আমাদের 
বুদ্ধিবৃত্তি কিছুতেই আহত হইত নাঃ আমরা এ সকল বিপরীত ঘটনাকেই 
প্রাক্কতিক সত্য করিয়। স্বীকার করিয়! লইতাম। 

অতএব সত্যের শ্রেণিভেদ রহিয়াছে । 

কতকগুলি সত্য আমরা মানিতে বাধ্য, না মাঁনিলে বুদ্ধিবৃত্তি বিজ্রোহা'- 
চারণ করিবে ; যদি কেহ উহাতে দ্বিধা বোধ করে, পাগলা গারদে তাহার 
স্কান। আবার কতকগুলি সত্য আছে, তাহা মানিতে আমর! বাধ্য নহি ১ 
তাহ। ন। মানিলে বুদ্ধিবৃত্তি অবজ্ঞাত হয় না, তাহার উল্টা মানিলেও কেহ 
পাগল বণিতে পারিবে না, তবে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা তাহার সত্যতা 
প্রতিপন্ন করিয়া দিতে হইবে। 

যে যে বস্ত প্রত্যেকে কোন এক বস্তর সমান তাহার পরস্পর সমান, 
এই সত্যট কোন শ্রেণির সত ? ইউক্লিডের শাস্ত্রে ইহ! স্বতঃসিন্ধ প্রমাণ- 
নিরপেক্ষ সত্য হইতে পারে 7 কিন্তু অন্তান্ত শাস্ত্রে কি তাহাই ? পদার্থ- 
বিস্তা হইতে একটা দৃষ্টান্ত লইব। একটা সোণার গিনি খানিকটা জলের 
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সমান গরম, একট! রূপার টাকাও সেই জলের, সমান গরম; গিনি ও 
টাকা সমান গরম হইবে কি না? যে কোন ব্যক্তি নিঃসঙ্কোচে উত্তর 
দিবে,_-হা, সমান উষ্ণ হুইবে &ব কি ? এই উত্তর সত্য, কিন্তু কিরূপ 
সত্য? ইহা! কি ইউক্রিডের প্রথম শ্বতঃসিদ্ধের মত: স্বতঃসিদ্ধ সত্য ? 

ধাহারা পদার্থবিদ্কার আলোচনা করিয়াছেন, তাহার জানেন, ইহা 
সত্য বটে, কিন্ত স্বতঃসিদ্ধ সত্য নহে । উভয়ে জলের সমান উঞ্ণ হইয়াও 
পরস্পর সমোষ্ না হইতেও পারিত। হয় নাই যে, তাহ! পর্যযবেক্ষণলব্ধ 
সত্য, শ্বতঃসিদ্ধ সত্য নহে । 

আমর! হাতে ছুইয়া স্পশেক্রিয়ের সাহায্যে কোন্‌ জিনিষটা গরম, 
কোন্টা ঠাণ্ডা, মোটামুটি স্থির করিয়া থাকি, কিন্তু পদার্থবিদ্যা স্পর্শেন্দ্িয়ের 
উপর বিশ্বাস করিতে একেবারে নারাজ । 

পদার্থবিগ্ভামতে উত্তাপ নামে এমন একটা কিছু আছে, যাহা কোন 
দ্রব্যে আবদ্ধ থাকিতে চায় না, তাহ! সর্বদা দ্রব্য হইতে দ্রব্যান্তরে চলা- 
ফেরা করে। যে দ্রব্য হইতে উত্তাপ বাহির হইয়া! যায়, পদার্থবিদ্তা বলেন, 
সেই দ্রব্যে উষ্ণতা অধিক, আর যে দ্রব্যে উত্তাপ প্রবেশ করে, পদার্থ- 
বিগ্ভামতে সেই দ্রব্যের উষ্ণতা অল্প ; কোণায় উষ্ণতা! অধিক, আর কোথায় 
অল্প, তাহ! জানিবার পদার্থবিদ্যার মতে ইহাই একমাত্র উপায়; এবং 
উষ্ণতার তারতম্যের ইহাই একমাত্র লক্ষণ।, যদি ছুই দ্রব্য পাশাপাশি 
রাখিলে দেখা যায়, তাহাদের মধ্যে উত্তাপের বিনিময় হইতেছে না, 
অর্থাৎ এটার উত্তাপ ওটায় অথব! ওটার উত্তাপ এটায় আসিতেছে না, 
তখনই বুঝিতে হইবে, উভয় দ্রব্যের উষ্ণতা সমান। পদার্থবিদ্তার 
ভাষায় উষ্ণতা আর উত্তাপ এক নহে। উত্তাপ চলাফেরা করে, 
উষ্ণতর দ্রব্য হইতে উত্তাপ বাহির হইয়া শীতলতর দ্রব্যে প্রবেশ 
করে। যেখানে দেখিবে, ছুই দ্রব্যের মধ্যে উত্তাপের যাতায়াত নাই, 
সেইখানে বুঝিতে হইবে, উঞ্ণচতারও প্রভেদ নাই ; উভয় দ্রবা সমান 
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উষ্ণ ; কাজেই উত্তাপের চলাফেরা বন্ধ। উত্বাপের এই আচরণ দেখিয়। 
উষ্ণতার তারতম্য নিরূপণ করিতে হয়। জল যেমন উচু হইতে নীচে 
গড়াইয়৷ আসে, উত্তাপ তেমনই গরম জিনিষ ছুইতে ঠাণ্ডা জিনিষে আসে 
জলের সহিত উচ্চতার যে সনবনধ, উত্তাপের সভিত উষ্ণতার সম্বন্ধ অনেকটা 
সেইরূপ। ঘরের মেজের কোন্‌ দ্িকৃট! উচু স্থির করিতে হইলে জল 
ঢালিয়া দিলেই বুঝা যায়, উচু দিক্‌ হইতে নীচু দিকে জল গড়াই আসে। 
সেইব্ধপ উত্তাপ কোথা হইতে কোথায় আসিতেছে নিরূপণ করিলেই 
উষ্ণতা কোথায় অধিক, কোথায় অল্প, তাহ! বুঝা যাইবে। র্‌ 
উষ্ণতার যদ্দি এই লক্ষণ হয়, তাহা! হইলে গিনিটা! জলের সমান উষ্ণ 
বলিলে কি বুঝাইবে 2 বুঝাইবে এই যে, গিনিট! জলে ফেলিলে গিনির 
উত্তাপ জলে বা! জলের উত্তাপ গিনিতে যাইবে না। সেইরূপ টাকাট৷ 
জলের সমান উষ্ণ বলিলে বুঝাইবে যে, টাকাটা জলে ফেলিলেও টাকার 
উত্তাপ জলে বা জলের উত্তাপ টাকায় যাইবে না। বেশ কথা-_তাহা। 
নাযাক্‌। ধরিয়া লইলাম, গিনি ও জলের মধ্যে উত্তাপের চলাচল 
হইতেছে না; উহাদের পরম্পর আচরণ এইরূপ । টাকা ও জলের 
'মধ্যেও উত্তাপের চলাচল হইতেছে না; উহার্দেরও পরস্পর আচরণ 
এইরূপ । এখন গিনি ও টাক! যদি কাছাকাছি পাশাপাশি রাখা যায়, 
উহ্বাদের পরস্পর আচরণ কিরূপ হইবে ১ উহাদের মধ্যে পরম্পর 
উত্তীপের বিনিময় হইবে কি না? কে বলিতে পারে, হইবে কি না? 
গিনি সোণার জিনিষ--অবস্থাভেদে সে জলের উত্তাপ লয় না, জলকে 
উত্তাপ দেয় না। টাকা রূপার জিনিষ-_অবস্থাতেদে সেও জলের উত্তাপ 
লয় না, জলকে উত্তাপ দেয় না। কিন্তু এমন কি বাধ্যবাধকতা আছে 
যে,গিনি ও টাকা__অর্থাৎ এক টুকরা সোণ! ও এক টুকরা রূপাঁ- 
সেই অবস্থাতে পরম্পরের মধ্যেও উত্তাপের লেনাদেনা করিবে না? 
করিতেও পারে, নাও করিতে পারে। লজিক শাস্ত্র ইহার কোন 
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উত্তর দিতে অক্ষম। তবে পর্যবেক্ষণে উত্তর পাওয়া যাইবে, হা 
কিনা? € 

আর একটু স্পষ্ট করা আঁবস্টক। সোণার গিনি রে জলের প্রতি যে 
আচরণ করিতেছে, রূপার টাকাও সেই জল্রে প্রতি* সেই আচরণ 
করিতেছে, অতএব সোণা ও রূপা পরম্পরও সেইরূপ আচরণ করিবে, 
এরূপ বাধ্কবাধকত1 আছে কিনা? গদাধরের সঙ্গে রামের যে আচরণ, 
গদাধরের সঙ্গে শ্তামেরও সেই আচরণ, তাহা বলিয়া কি রাম শ্তামের 
পরম্পর আচরণও কি ঠিক সেইরূপই হইবে? গদাধর রামকে দেখিলে 
ঘুষি তুলে, গদাধর শ্তামকে দেখিলেও ঘুষি ভুলে, অতএব রামও শ্ঠামকে 
দেখিলে ঘুষি তুলিবে, ইহা কি স্বতঃসিন্ধ সত্য? যদি বল, রাম-স্ঠামের 
দৃষ্টান্ত লইলে এখানে চলিবেনা, রাম শ্যাম স্বাধীন জীব, তাহাদের কর্শব 
তাহাদের ইচ্ছাধীন ; কিন্তু সোণারূপা জড় দ্রবামাত্র, সর্ববিধ স্বাধীনতার 
বর্জিত, ইহ] পদার্থবিদ্কার ব্যাপার ;১_ আচ্ছা, পদার্থবিদ্ভা হইতেই একটা 
দৃষ্টান্ত লইব। খানিকটা চা খড়িতে সল্ফরিক এসিড ঢালিলেও ফ্যাস 
করে, নাইটরিক এসিড ঢালিলেও ফ্টযাস করে, তাই বলিয়া সলফুরিক 
এসিডে নাইটিক এপিড ঢালিলেও কি ফ্ট্যাস করিবে? কখনই না? 
চা খড়ির প্রতি সলফুরিক এসিডের আচরণ প্র উভয় দ্রব্যের স্বভাবের 
উপর নির্ভর করে ; আবার চ! খড়ির প্রতি নাইটি,ক এসিডের আচরণ 
এই উভয় দ্রব্যের স্বভাবের উপর নির্ভর করে। চা খড়ির প্রতি এসিড 
দুইটার আচরণ দেখিয়া! তাহাদের পরস্পরের আচরণ সম্বন্ধে কোন সিদ্ধাস্ত 
হইতে পারে না। 

সেইরূপ সোণার গিনি ও রূপার টাক] পরস্পর উত্তাপ বিনিময় করিবে 
কি না, তাহা সোণ! ও রূপা উভয়ের ধাতুগত প্রক্কৃতির উপর নির্ভর করে। 
সোণা কিংবা রূপ! প্রত্যেকে তৃতীয় দ্রব্য জলের প্রতি কিরূপ আচরণ 
করে, তাহ! দেখিয়া তাহাদের পরস্পরের আচরণ কিছুতেই স্থির কর! 
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যায় না। লব্দিকের ভাষায় বলা যাইতে পারে, ধ্রী ছুই 13:517156 হইতে 
কোন্র্প ০০201015101) অর্থাৎ সিদ্ধান্ত টানা! চলে না। 

লজিকে পারে না. বটে," কিন্তু পর্যবেক্ষণে পারে। প্রকৃতপক্ষে 
পর্ধ্যবেক্ষণ ক€রয়। দেখা দিয়াছে, গিনি যখন জলের উত্তাপ লয় না, 
টাকাও যখন জলের উত্তাপ লয় না, গিনি ও টাঁকা তখন,-ফেন জানি 
না, গিনি ও টাকা তখন পরম্পর উত্তাপের লেনা দেনা করে ন্‌), প্ররূতির 
এই বিধান । ইহা পর্ধ্যবেক্ষণলব্ধ সত্য-_ইহা! পরীক্ষিত সত্য ; শ্বতঃসিন্ধ 
সত্য নহে; প্রকৃতির ব্যবস্থা এইরূপ । কাজেই আমরা উহ! মানিয়া লই । 
ব্যবস্থা অন্যরূপ হইতে পারিত; গিনির উষ্ণতা জলের সমান, টাকার 
উষ্ণতাও সেই জলেরই সমান, এরূপ হইয়াও গিনি ও টাক! সমোঞ্চ না 
হইতেও পারিত। না হইলে তাহাই আমাদিগকে মানিতে হইত, 
প্রকৃতির উপর আমাদের কোনরূপ হুকুম চলিত না। 

ছুই দ্রব্য প্রত্যেকে তৃতীয় দ্রব্যের সমান হইলে উহার! পরস্পর সমান 
হইবে, ইউক্লিডের শাস্ত্রে ইহা স্বতঃসিদ্ধ হইলেও সকল শাস্ত্রে ও সকল 
ক্ষেত্রে উহা! ম্বতঃসিদ্ধ হইবে না, ইহ! দেখা গেল ; কিন্ত ছুই দ্রব্যকে কখন 
'কোন্‌ গুণ দেখিয়া! সমান বলিব, তাহাও একটা! উৎ্ফট সমন্তা | 

শরীরী জড় দ্রব্যের বেলায় সমস্তা ত বটেই ; ইউক্লিডের শাস্ত্রের মত 
যে সকল শান্তর অশরীরী দ্রব্য লইয়া বিচার করেন, সেখানেও সমস্তা 
নিতান্ত সহজ নহে। 

মনে কর ছুই গাছ! লাঠি সমান দীর্ঘ কি না, স্থির করিতে হইবে । 
এক গাছ! লাঠি শ্ঠামবাজারে রামের নিকট, আর এক গাছা বৌবাজারে 
স্তামের নিকট আছে। দৈর্ঘ্যের তুলনা ছুই উপায়ে হইতে পারে। 
শ্টামবাজারের লাঠি বৌবাজারে আনিয়া ছুই গাছ লাঠি পাশাপাশি রাখিয়! 
মিলাইয়! দেখা যাইতে পারে, উহাদের দৈর্ঘ্য সমান কি না ? একটার উপর 
আর একটাকে চাপাইয়া উভয়ের দৈর্ঘা সমান কি না, তাহ! নিরূপণের 
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প্রথা ইউক্লিড বহুস্থলে প্রয়োগ করিয়াছেন । দ্বিতীয় উপায়_অন্ত একটা 
মাপকাঠি বা গজকাঠি শ্তামবাজারে আনিয়া শ্তামবাজারের লাঠির ও 
'বৌবাজারে আনিয়া-বৌবাজান্করর লাঠির দৈর্ঘ্য নিরূপণ করা৷ চলিতে পারে। 
যদি এই গজকাঠির মাপে দেখা যায়, উভয় লাঠিই &দর্ধ্যে সাত ফুট 
পাঁচ ইঞ্চি, তাহা হইলে উভয়কেই সমান দীর্ঘ বলিয়া ধর! হয়। বল৷ 
বাহুল্য, কাধ্যতঃ এই রীতি অবলম্বন করাই সুবিধা) এবং ইহার মুলই 
হইল ইউক্লিডের প্রথম শ্বতঃসিন্ধ । 
£ কিন্ত এইথানে কোন ব্যক্তি যদি বিদ্রোহী হইয়া! পূর্ববপক্ষ করিয়া 
বসেন, দৈর্ধ্য তুলনায় এই রীতি ভুষ্ট, আমি ইহা মানিব না, তাহা হইলে 
তাহাকে নিরুত্তর করা কঠিন হইয়া পড়ে । উষ্ণতার ইতরবিশেষ প্রভৃতি 
কতিপয় কারণে একই দ্রব্যের দৈর্ধযের ইতরবিশেষ হইয়া থাকে, তাহা 
সর্বজনসম্মত ; একই জিনিষ গরম হইলে দৈর্ধো বাড়ে, ঠাণ্ডায় দৈর্য্ে 
কমে ; শ্তামবাজার ও বৌবাজারে যদি উষ্ণতার কোন তারতম্য না থাকে, 
তাহা হইলে এ তর্ক উঠিবে না। কিস্তুধিনি বাদী, তিনি একবারে মূলে 
টান ধরিতে পারেন। তিনি বলিতে পারেন, শুদ্ধ স্থানভেদেই কি 
দৈখ্যের ইতরবিশেষ প্ইতে পারে নাঃ ফে আকাশে বা যে দেশে" 
আমাদের এই জগৎ অবস্থান করিতেছে, তাহার ভিন্ন ভিন্ন স্থানের এমন 
ধন্দকি থাকিতে পারে না, যে এক স্থানের দ্রব্যকে কেবল অন্ স্থানে 
লইয়া যাইবামাত্র অন্ত কারণ অসন্ত্বেও তাহার দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন হইয়া 
যায়? ইহা অসম্ভবও নভে, অকল্পনীয়ও নহে। 
তুমি শ্যামবাজ্জারের লাঠিকে বৌবাজারের লাঠির সহিত মিলাইয়া 
উভয়ের দৈর্ঘ্য সমান বলিতেছ ; কিন্তু আমি বলিতেছি, একের দৈর্ঘ্য 
অন্তের দ্বিগুণ । তবে শ্টামবাজারের লাঠি বৌবাজারে আনিবামাত্র তাহার 
দৈথ্য কমিয়া অদ্ধেক হয়; আবার বৌবাজারের লাঠি শ্তামবাজারে 
আনিবামাত্র উহার দৈর্ঘ্য দ্বিগুণিত হইয়া পড়ে । কিন্তু যতক্ষণ এক লাঠি 
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স্টামবাজারে, অন্ত লাঠি কেুবাজারে, ততক্ষণ তাহাদের দৈর্ঘ্য সমান থাকে 
না। গ্রজকাঠি দিয়! মাপিলেও ইহার মীমাংসা হইবে না । সকল দ্রব্যেরই 
দৈর্ঘ্য যদি স্থানসঃপেক্ষ হয়, তাহা হইলে এ গজকাঠিরও দৈর্ঘ্য স্থানসাপেক্ষ 
হইবে | উহ" শ্যামবানীরে আনিবামাত্র উহার ইঞ্চির দাগগুলা বড় বড় 
হইবে, এবং বৌবাজারে আনিবাধাত্র দাগগুলা খাট হইয়া পড়িবে। কাজেই 
ম্যামবাজারের সাত ফুট পাঁচ ইঞ্চি বৌবাজারের সাতফুট পাঁচ ইঞ্চির সমান 
না হইলেও এই প্রভেদ ধরিবার কোন উপায় পাওয়! যাইবে ন|। 
ফলে আমাদের বিশ্বজগৎ যে দেশে অবস্থিত, সেই দেশের যদি”এই 
রূপই ধন্ধ হয়, তাহ! হইলে শুদ্ধ স্থানভেদে দৈর্ঘ্যের ব্যত্যয় হইলেও 
আমরা কোনরূপ পরিমাপের দ্বার! তাহা ধরিতে পারিব না; কেন না থে 
গজকাঠি লইয়! পরিমাপ করিতে যাইব, সেই গজকাঠিই যখন স্থানভেদে 
ছোট বড় হুইয়' যায়, তখন এই প্রচলিত পরিমাপ-পন্ধতি সেখানে 
চালাইব কিরপে? 
অপর পক্ষ বলিবেন, মানুষের কাওজ্ঞান যখন বলিতেছে, স্থানভেদে 
এবপ দৈর্ধ্যভেদের কোন প্রমাণ নাই, এবং প্রচলিত পরিমাণ-পদ্ধতি 
*অবলম্বন করিয়া কাহাকেও কখন জীবন যাত্রায় ঠফিতে হয় নাই, তখন 
এ সকল নিক্ষল ন্তায়শাস্ত্রের কচকচি তুলিয়া লাভ কি 2 সমুদায় ক্ষেত্রতত্ব 
বিদ্যা প্রচলিত পরিমাণ পদ্ধতি অলবন্বন করিয়! প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, এবং 
ক্ষেত্রতত্ব বিদ্ভার যাবতীয় সম্পার্দো ও উপপাদ্যে কেহ কখনও কোন তুল 
বাহির করিতে পারেন নাই ; তখন এরূপ তর্ক উপস্থিত করিয়! উপহ্ান্ত 
হইবার দরকার কি? 
ইহার উত্তরে এই বলা যাইতে পারে যে, জীবনযাত্রার জন্ত যে 
কাগুজ্ঞানটুকু আবশ্ঠক, সেই কাঁওজ্ঞান থাকিলে জীবন যাত্রা! এক রকম 
নির্বিক্নে চলিয়া যায়। প্রক্কতি দেবী ধিনি মত্যকে জীবন যাত্রায় প্রেরণ 
করিয়াছেন, তিনি সেইব্পই ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। মনুস্তাকে যে ন্যায় 
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শাস্ত্রের চচ্চা করিতেই হইবে, এরূপ তাহার আদেশ নাই । গোপশ্ড হইতে 
মনুষ্যপণ্ড পর্যাস্ত কাহাকেও তিনি জীবনযাত্র! বিষয়ে ন্যায়-শান্ত্রের ঃধীন 
করিয়া ছাড়িয়। দেন নাই। ঘাসজলের বাবস্থা হইলেই, গরুর গোজীবন 
চলে; আবার ডালকুটির ব্যবস্থা হইলেই মানুষের জীবনযাত্রা নির্বকিছে 
চলিয়া যায়; এবং পৃথিবীর উপর যে দেড়শত কোটি মনুষ্য-পণ্ড বিচরণ 
করিতেছেঃ তাহাদের পৌনে ষোল আনার অধিক লোক এই ডাল রুটির 
অধিক কিছু চাহে না; ইহাতেই তাহারা সম্পূর্ণ তৃপ্ত আছে। আজিকার 
বিজ্ঞান শান্ত্রের সাহায্যে আমরা যে কল কারখান! বসাইয়া পৃথিবীতে 
একটা তোলপাড় আরম্ভ করিয়াছি, তূপৃষ্ঠের উপর ছুটাছুটি করিবার জন্য 
নিরেট ভূমির উপর রেলগাড়ী চাঁলাইয়, সাগর-পৃষ্ঠের উপর কলের জাহাজ 
চালাইয়া, আর হাওয়ার ভিতরে হাওয়ায় উড়িবার জন্য হাওয়ার জাহাজ 
চালাইয়। লম্ফ বঝম্ষ আরম্ভ করিয়াছি, ইহাও সেই ডালরুটির জন্য । 
ডালরুটির অন্বেষণ অপেক্ষা ুঙ্গমুতর উদ্দেশ্য এই সমস্ত মহৎ কার্য্যের 
অভ্যন্তরে আবিষ্কার কর! যায় না। এই ডালরুটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় 
সামগ্রী হইলেও উহ্হাকে একবারে পরম পদার্থ বলিয়া অঙ্গীকার করিতে 
কতকগুলি লোক চাষে না ও চাছিবে না । তাহাদের মতে এ ডালরটি- 
বিষয়ক কাওজ্ঞানই মনুষ্যের সর্বস্ব নহে; তাহার অতিরিক্ত আরও কিছু 
নহিলে তাহাদের প্রাণের পিয়াস কিছুতেই মিটে না। এই পিয়াসা 
মিটাইবার জনাই নৈয়ায়িকেরা তৈলের আধার পাত্র বা পাত্রের আধার 
তৈল এই বিচারে জীবন কাটাইতেন ; এবং এই পিয়াস! মিটাইবার জন্ত 
এই সেদিনও শেফীল্ড সহরে ব্রিটিশ আসোশিয়েশনের অধিবেশনে গণিত- 
বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি বার আর পাঁচে সতের এই তথ্যটি শ্বতঃসিন্ধ 
সত্য বটে কি না এবং সর্বত্র সত্য বটে কি না, তাহা অনেষণের জন্য 
মাথা কুটিতে পঙ্ডিতদিগকে পরামর্শ দিয়াছেন। 

ক্ষেত্রতত্বের ন্যায় ব্যাবহারিক শাস্ত্র কতকগুলি সংজ্ঞা ও কতকগুলি 


বিজ্ঞানে পুতুলপুজ। ৩৯৯, 


শ্বতঃসিন্ধ মানিয়৷ লইয়া তাহার ভিত্তির উপর বৃহৎ অট্রালিক নির্মাণ 
করিয়া, লইয়াছে ; এবং সেই অট্রালিকার মধ্যে আমাদের ব্যাবহারিক 
জীবন যাত্রা অবাধে চলিয়৷ যাইতেবে । কিন্তু মূল আকর্ষণ করিয়া যুক্তির 
অণুবীক্ষণে পনীক্া! করিলে সেই স্বতঃসিদ্ধগুলির সারবত্তা সম্বন্ধে বিচার 
চলিতে পারে । একটাইীত্র গজকাঠি লইয়া যখন আমরা শ্তামবাঁজারে ও 
বৌবাজারে, হুগলিতে ও দিল্লিতে, ভূমগ্ডলে ও হুর্যামগ্ুলে ও সঞ্তুিমগুলে 
দীর্ঘতা মাপিতে প্রবৃত্ত হই, তখন আমর! ধরিয়া লই যে, উঞ্ণতাদির 
তারতম্যে এ দৈর্ঘ্যের তারতম্য হইতে পারে, কিন্তু কেবলমাত্র দেশভেঁদে 
বা স্থানভেদে সেরূপ কোন তারতম্য হয় না। ইহা আমরা ধরিয়া লই, 
এবং মানিয়া লই মাত্র ; কিন্তু মান উচিত কি না তাহ! ভাবিয়। দেখি না। 
মান৷ উচিত হউক আর অন্ুুচিতই হউক, আমাদের জীবনযাত্রায় ইহাতে 
কোনরূপ ঠকিতে হয় না। ঠকিতে হয় না, কেন না কোন ছুই দ্রবাকে 
যখন আমরা কোন বিষয়ে সমান বলিয়। নির্দিষ্ট করি, এ সমানতা আমাদের 
মন:কল্সিত একটা সংজ্ঞ! মাত্র; আমরা একটা নিদিষ্ট সন্কীর্ণ মনগড়া 
পারিভাষিক অর্থে 'সমান' শব ব্যবহার করিয়া থাকি, উহার মধ্যে কোন 
প্ররমার্থ তত্ব নিহিত থাকে না। ইউক্লিডের ক্ষেত্রতত্তবের ভিত্তি লইয়া 
আজকাল যে টানাটানি পড়িয়া গিয়াছে, তাহার ইতিহাসের ধাহার সংবাদ 
রাখেন, তাহাদের নিকট আমার বাচালতা মার্জিত হইবে। 

ছুইট। জিনিষফকে আমরা সমান বলি কথন্‌৯ দূরে হইতে নিকটে 
আনিয়া এটার পাশে ওট। রাখিয়া, অথবা এটার উপর ওটা চাপাইয় যদি 
দেখিতে পাই, ছুইটার দৈর্ঘ্য মিলিয়া গিয়াছে, তখন আমর! তাহাদিগকে 
সমান বলি। নিকটে থাঁকিলেও সমান বলি, দুরে থাকিলেও সমান বলি। 
উপস্থিত ক্ষেত্রে “সমান* এই শবটির সংজ্ঞাই এই | দূরে থাকিতে উহাদের 
দৈষ্ধের কোন প্রভেদ ছিল কি না, সে প্রশ্নই আমরা তুলি ন!। সমান 
শবটিকে যদি এ সঙ্ীর্ণ অর্থ দেওয়! য]য়, এবং এই অর্থেই আমর! বদি 


৪০০ জিজ্ঞাস! 


সর্বদ! এ শব্ষ ব্যবহার করি, তাহা হইলে সেই প্রশ্ন তুলিবার কোন 
প্রয়োজনই হয় নাঁ। এবং সেই সংজ্ঞা অবলম্বন করিয়া যদি কোন 
শান্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করি, সেই লীস্ত্রেও কোন ভূল আসে না। 

সোণা, রূপা ও জল ইহাদের মধ্যে সাদৃশ্য অপেক্ষা বৈসাদৃশাই প্রথদে 
নজরে পড়ে । ওজ্জল্যে, বর্ণে, স্পর্শে, শব্দে কোন বিষয়েই ইহারা সমৃষ্ 
নহে ; অথচ উহাদের পরস্পর একটা সাদৃশ্য আছে, যাহ! আছে বলিয়' 
এঁ তিন দ্রব্কেই আমরা জড় পদার্থ বলিয়া নির্দেশ করি। প্রশ্ন হইতে 
পারে, সেই সাধারণ ধন্ধ কি, যাহা স্বর্ণথণ্ডে, রৌপ্যথণ্ডে এবং খানিকট' 
জলেও বর্তমান রহিয়াছে? যাহ! আছে বলিয়! এ তিন পদার্থ ই জড়ত্ব 
লাভ করিয়াছে ৯ 

তিনটা দ্রব্যের একটা সাধারণ ধন্্ অতি সহজেই ধর! পড়ে; 
উহার নাম ভার। সোণা, রূপা, জল, তিনেরই ভার আছে; এবং 
যে সকল দ্রব্যকে আমর! জড় দ্রব্য বলি, তাহাদের পকলেরই ভার 
আছে; অতএব সিদ্ধান্ত কর যাইতে পারে যে, ভার তাহা হইলে 
জড়ত্ব। কিন্তু ধাহারা পদার্থবিদ্যার একটু চষ্চা করিয়াছেন, তাহার" 
জানেন, ভার জড়ত্ব নহে। উহ জড় দ্রবোর সাধারণ ধন হইলেও 
স্বাভাবিক ধর্ম নহে; উহা আগন্তক ধর্ম, আকম্মিক কারণে উহার 
উৎপত্তি। আমাদের এই পৃথিবীর এমন একটা গুণ আছে, যাহাতে 
সকল দ্রব্ই পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে পতনোন্ুখ ) এবং এই পতনোন্ুখতা 
আছে বলিয়াই তৃপৃষ্ঠে সকল দ্রব্যের তার আছে। সোগা রূপার ফে 
ভার, তাহা সোণারূপার নিজগুণে নহে, সে ভার পৃথিবীর সমীপে 
অবস্থিতিসাপেক্ষ । পরীক্ষা করিলেই দেখা যাইবে, তৃপৃষ্ঠ হইতে যত 
উচ্চে যাইবে, ভার ততই কমিবে) আবার তৃপৃষ্ঠে কুপ খুঁড়িয়া নীচে 
নামিলে ভার তাহাতেও কমিবে। কলিকাতার কোন দ্রব্য দার্জিলিঙে 
লইয়া গেলে তাহার ভার একটু কমে ? ভৃপৃষ্ঠে যে দ্রব্যের ভার নব্বই 


বিজ্ঞানে পুতুলপুজা ৪০১* 


মণের ভারের সমান, টাদ যত দুরে আছে, তত দূরে লইয়া যাইতে 
পারিল্,তাহার ভার এক সেরের ভারের সমান দেখা যাইবে । আবার 
ভৃপৃষ্ঠ খনন করিয়া, যদি ভূৃকেন্তরে' যাওয়া সম্দব হইত, তাহা হইলে সেখানে 
গিয়া & নব্বই জণের ভার এক কাচ্চার ভারের সমান হইত না, একবারে 
লোপ পাইত । অতএব*সোণা রূপা বাযে কোন জড় দ্রব্যের ভারকে 
সেই দ্রব্োর স্বাভাবিক নিজস্ব ধর্ম বলিতে পারি না ; উচ্চ পৃথিবীর সন্িধানে 
অবস্থিতি হইতে উৎপন্ন ধর্ম ; উহ! একট! আকম্মিক ঘটনা বা আগন্তক 
ঘটনা হইতে লব্ধ ধর্ম; পৃথিবী বা! তদ্বিধ কোন প্রকাণ্ড জিনিষ নিকটে পা 
থাকিলে কোন জিনিষেরই ভার থাকিত না । 

কাজেই ভার দেখিয়া জড়ত্বের নিরূপণ হয় না। এক মণ চাউলের 
ভার যদি কিছুই না থাকিত, তাহা হইলে উহার ভার-বহনের ক্লেশ 
কাহাকে ও সহিতে হইত না; কিন্তু তাহার তও্ডুলত্ব, যাহার উপর উহার 
উদরপুরণের শক্তি প্রতিষ্ঠিত, তাহার কিছুই লাঘব হইত না। কলিকাতার 
চাউল দাঞ্জিলিঙে লইয়া গেলে তাহার ভার কিছু কমে, কিন্তু উদর-পুরণের 
শক্তি কিছুই কমে না'। ফলে চাউলের কিছুমাত্র ভার না থাকিলেও 
দোকানদার উহার পুরা মূল্য দাবি করিত; তবে ঘরে আনিবার সময় 
মুটে ভাড়াটা হয়ত লাগিল না । সেইরূপ সোণার ভার না থাকিলেও 
উহার স্থবর্ণত্ব কিছুই কমিত না,__যে ্ববর্ণত্বের উপর ভামিনী-সমাজে 
উহার সমাদর প্রতিষিত ; বরং ভামিনীদের মধ্য যাহার! একশ ভরিতেই 
এখন সন্তষ্ট হন, তাহারা তখন একশ মণের দাবি করিয়া বসিতেন। 

জড়ের জড়ত্ব যুদি ভারে না হয়, তবে জড়ের জড়ত্ব কিলে? ইংরে- 
জিতে 7855 বলিয়া একটি শব আছে, উহাই জড়ের জড়ত্ব-বিজ্ঞাপক। 
কথায় কথায় বলা! হয় যে এই 17555এর অর্থ 00191701506 17980611 
বাঙ্গালা ভাষায় এল 77855 শব্ষের ভাল প্রতিশব্দ নাই 7 গ্রস্থলেখকেরা 
অনুবাদে ধাহার যে শব্ধ ইচ্ছা ব্যবহার করেন ৷ আমিও একটা নূতন 
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প্রতিশব্দ ব্যবহার করিব; 10535 অর্থে বস্ত শব্দ প্রয়োগ করিব। 
আশা করি, কালে একটা কোন পারিভাষিক শব লেখকেরা একমত 
হইয়া গ্রহণ করিবেন। এই দ্রব্যটা £78১5৬৬-_ইভার 178৭১ বেশী-__ 
এই অর্থে আমি বলিব, ইচাতে বস্ব আছে অনেকথাঞ্ন। এই বস্থ 
শব্দকেই জড়ত্ব-বিজ্ঞাপক বলিয়া ধরিয়া লহতে পারি । 

এই «বস্ত-পরিমাণ নিরূপণের উপায় কি? পদার্থবিগ্কা এই উপায় 
নিদ্ধারণ করিয়াছেন । ধাক্কা দিবার ও ধাক্কা খাইবার ক্ষমতাই জড়ত্ব; 
এই ক্ষমতা দেখিয়! বস্তুর মাত্রা নিরূপিত হয়। যে কোন দ্রব্যে 
ধা দিলে উহ বিচলিত হর অর্থাৎ কঙকটা বেগ অজ্জন করে। যদি 
সমান ধাক। পাইয়া সমান বেগে চলিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে উহাদের 
উভয়ের বস্তু সমান বলিয়া গুইাত হয় । যদি সমান বেগ অজ্জন না করে, 
তাহ] হইলে উভয়ের বস্তু অনমান বলিয়! গণ্য হয়। যেটার বেগ অধিক 
হইবে, সেটার বস্তু অল্প ; যেটার বেগ অল্প হইবে, সেটার বস্ত অধিক। শু্ত 
কুস্তে ধাকা দিলে উভা হটমট করিয়া ছুটিয়। পড়ে ; পূর্ণ কুস্তে ধাকা দিলে 
উহ কিঞ্চিৎমাত্র বিচলিত হয়। অতএব পূর্ণ কুস্তের বস্ত-পরিমাণ অধিক, 
শূন্য কুস্তের অল্প। ছুহট! হাতীর দাতের ভাট পরম্পরের অভিমুখে সমান 
বেগে ছুটিয়া আদিলে পরস্পরের ধাক্কা খাহয়া বিপরীত মুখে ফিরিয়া 
যায়। যদি সমান- বেগে ফিরিয়া আসে, তবে তাহাদের বস্ত সমান বলা 
হয়। আর যদি অসমান বেগে ফিরিয়া আসে, তাহ] হইলে যেটার বেগ 
অধিক সেটায় বস্ত্র অল্প, যেটার বেগ অল্প সেটায় বস্তু অধিক, বলিয়া 
গৃহাত হয়। 

পরস্পরের ধাক্কা পাইয়া যাহ অধিক বিচলিত হয়, তাহাতে অল্প বস্ত 
ও যাহ! অল্প বিচলিত হয়, তাহাতে অধিক বস্তআছে। ছুই সমান বস্তু 
সমান ধাক্কা খাইয়। সমান বেগই অর্জন করে। বস্ত-পরিমাণের ইহাই 
বিজ্ঞানসম্মত উপায়। ওজন করিয়া বস্ত্র নির্দেশের চেষ্টা অনুচিত ; কেন 
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না, স্থানভেদে ভারের তারতম্য হয়; কিন্তু যাহাকে বস্তু বলিতেছি, যাহা 
জড়ের জড়ত্ব, স্থানভেদে তাহার কোন তারতম্য হয় না। এক সের 
চালের বা দশ ভার, সোণার ভার সব্ধত্র সমান *নহে, কিন্তু এক সের চা'ল 
সর্বত্রই এক সের চা'ল, সবার দশ ভরি সোণা নর্বত্রহ দশ ভরি সোণা। 
সের আর ভরি প্রকৃত পক্ষে বস্ত-পরিমাণ নির্দেশ করে, ভারের পরিমাণ 
নির্দেশ করে না। এক ভরি সোণা আর এক ভরি রূপা, উভয়ে অন্যান্য 
বিষয়ে সম্পূর্ণ বৈসাদৃশ্ত থাকিলেও উভয়েরই বস্ত-পরিমাণ সমান ; কেন না 
সমান ধাক্কায় উহার সমান বলে বিচলিত হয়। হুগলিতেও হয় আবার 
দিললীতেও হয়, ভূমগুলেও হয় আবার চন্জ্রমগুলেও হয়। কাজেই এই 
ভরিপরিমি৩ বস্ত লোণা-রূপার স্বাভাবিক ধন্ম, নিজস্ব ধন্ম ; এই ধশ্ম 
পৃথিবীর সান্গিধ্যের কোন অপেক্ষা রাখে না। 

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে, এক ভার সোণ! আর এক ভরি রূপার বস্তু 
যেন সমান হইল, কিন্তু উহাদের ভার সমান হইবে কি না? তর্ক শান্ছে 
এই প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারে না। কোন নৈয়ায়িক পণ্ডিত শত 
বৎসর মাথ। ঘামাইয়াও এই প্রশ্নের সমাধান করিতে পারিবেন না। বস্তু 
আর ভার এক নহে; বস্ত সমান হইলেই ভার সমান হইবে, এমন কোন 
বাধ)বাধকতা৷ নাই। জড় পদার্থের ভার উহার স্বাভাবিক ধন নহে; 
কিন্তু যাহাকে বস্তু বলিয়াছি, তাহ! জড় দ্রব্যের স্বাভাবিক ধর্ম। কাজেই 
এক ভরি সোণা ও এক ভরি রূপার বস্ত-পরিমাণ সমান হইলেও উহার 
ভার সমান হইতেও পারে, হইতে নাও পারে। সমান বটে কি না, উহা 
পরীক্ষা করিয়া দেখিতে 5ইবে। 

তারের হেতু পৃথিবীর সান্নিধ্য__পৃথিবীর কেন্ত্রের দিকে টান। 
পৃথিবীর টান কোন জিনিষের উপর অধিক, তাহা পৃথিবীকেই জিজ্ঞাসা 
করিতে হইবে। যদি আমাদের গৃহ কর্রীদিগের মত পৃথিবী সোণাকেই 


বেশী পছন্দ করেন, তাহ হইলে এক ভরি সোণার ভার এক ভরি রূপার 
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ভারের চেয়ে অধিক হইবে) আর যদ্দি পৃথিবীর সেরূপ কোন পক্ষপাত 
না থাকে, তাহা হইলে এক ভরি সোণ! ও এক ভরি বপার ভার 
সমানই হইবে। | র 

পৃথিবীর এইরূপ পক্ষপাত আছে কি না, তাহা পদার্থবিৎ পণ্তিতেরা 
পরীক্ষা করিয়! নিরূপণ করিয়াছেন। পদার্থবিৎ পণ্তিতগণের যিনি শরীর্ষ- 
স্থানীয়, ল্লেই নিউটন পরীক্ষান্থারা প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন যে, পৃথিবীর 
এরূপ কোন পক্ষপাত নাই। এ বিষয়ে পৃথিবী একবারে উদাসীন । 
পৃথিবীর কাছে মুড়িমিছরির এক দর, কাচকাঞ্চন তুল্যমূল্য, লোষ্রকাঞ্চনে 
সমান আদর ৷ নিউটন পেগুলমের সাহায্যে এই তত্ব নির্ণয় করেন ; যিনি 
পদার্থবিদ্যার কিঞ্চিৎ আলোচন! করিয়াছেন, তিনিই ইহ! জানেন ; যিনি 
জানেন না, তাহাকে ছই কথায় বুঝাইর্তে পারিব না, অতএব এই বিচার 
লইয়া সময়ক্ষেপের প্রয়োজন নাই । 

নিউটনের পূর্বে কাহারও বলিবার অধিকার ছিল না যে, এক ভরি 
সোণার ভার ঠিক এক ভরি রূপার ভারের সমান হইবে; অথবা পাঁচ 
সের চাউলের ভার পাঁচ সের লোহার বাটখারার ভারের সমান হইবে। 
বন্ত সমান হইলেই ধে ভার সমান হইবে, ইহা! নিউটনের পূর্বে কাহারগু 
বলিবার অধিকার ছিল না) অথচ অদ্ভুত এই যে, নিউটনের বহু সহস্র 
বৎসর পূৃর্ববে হইতেই মহাপগ্ডিত হইতে মহামুর্থ পর্য্যস্ত সকলেই ভারের 
সমত দেখিয়াই বস্তর সমতা মানিয়া লইয়া আমিতেছে। 

তুলদাড়ির এক পাল্লায় চাউল আর অন্য পাল্লায় লোহার বাটথারা 
রাখিয়া, নিকৃতির এক ধারে রূপা একধারে সোণ! রাখিয়া, আমর! ভারের 
সমতা দেখিয়া লই। এর তুলাদণ্ড বা নিক্তি ওজনের যন্ত্র, ভারনিরূপণের 
যন্ত্র, বন্তনিরূ্পণের যন্ত্র নহে । ওজন করিয়! দেখি আমর] ভার, কিন্তু চাই 
আমরা বস্ত। চাউলের যদি ভার নাই থাকিত, তাহাতে আমাদের কিছুই 
ক্ষতি হইত ন1; ক্ষুধানিবৃত্তি সান হইত, পরস্ত মুটে ভাড়া লাগিত না। 
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সোণার ভার ন৷ থাকিলে গুহিণীদের লাভ বিনা লোকসান হইত না। 
কাজেই,চাই আমর! বস্তু, কিন্তু দেখিয়৷ লই ভার। নিকৃতির দুই পাল্লায় 
বস্ত সমান হইলে ভারও সমান হয়, কেন ন! পৃথিবী অত্যন্ত নিরপেক্ষ ভাবে 
ছুই ধারেই সমান টান দন 3 মোণ। আছে কি রূপা আছে, তাহা দেখেন 
না। পৃথিবী যদি সোণারূপার সমান আদর না করিতেন, তাহা হইলে 
দুই পাল্লায় সমান বস্তু রাখিলে'ও ওজনে ভার সমান হইত না।৪ সোণার 
প্রতি টান অধিক হইলে সোণা'র দিক্টাই পৃথিবীর দিকে চলিয়া পড়িত। 
অতএব বস্তুসামান্তে তারসামান্য হয়, ইহাও পরীক্ষালন্ধ সত্য, স্বতঃসিদ্ধ 
সত্য নহে। 

রসায়নবেত্তা পগ্ডিতের হাতে এই নিকৃতি যন্ত্র ব্রহ্ধাস্ত্রের কাজ কারে। 
এই যন্ত্রটি কাড়িয়া লইলে তিনি একবারে ঢালতলোয়ারহীন নিধিরাম 
সর্দারে পরিণত হন। কিন্তু নিকৃতি যতক্ষণ হাতে থাকে, ততক্ষণ তিনি 
গাণ্তীবধারী সব্যসাচী ধনঞ্জয়। 

এই নিকৃতির সাহায্যে তিনি এক অদ্ভুত তথ্যে উপস্থিত হইয়াছেন। 
লোহা আর গন্ধক একত্র তপ্ত করিলে উহা! এক নূতন ভ্রব্যে পরিণত হয়, 
তীহা না লোহা না গন্ধক। এই অভিনব জিনিষে' লোহার লৌহত্ব বা! 
গন্ধকের গন্ধকত্ব কিছুই থাকে না। রূপ রস গন্ধ স্বাদ সমন্তহ পরিবন্চিত 
হইয়া উভয়ের যোগে এক নূতন জিনিষ তেয়ার হয়। 

রসায়নবিৎ পণ্ডিত কিন্তু নিকৃতির ওজনে দেখাইবেন, পুরাতন দ্রব্য 
সম্পূর্ণ রূপাস্তরিত হইয়াছে বটে, কিন্তু উহার ভারটুকু যায় নাই। লোহ! 
আর গন্ধক ওজন করিয়া লও, দেখিতে পাইবে যে, যে নুতন দ্রব্য উভয়ের 
সম্মিলনে উৎপন্ন হইল, তাহার ভার নিকৃতির ওজনে লোহার ভারের ও 
গন্ধকের ভারের ঠিক যোগ-ফল। 

ফলে জিনিষের রূপান্তর হয়, কিন্তু নূতন জিনিষে সাবেক ভারটুকু 
বজায় থাকে । আবার যখন পৃথিবীর নিরপেক্ষতার ফলে তার 
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সমান দেখিলে বস্ত্বও সমান বলিতে হয়, তখন মানিতে হয় যে যখন এই 
রাসায়নিক সন্মিলনে ভারের তারতম্য হয় নাই, তখন বস্তর পলিমাণেও 
কোনরূপ পরিবর্তন হয় নাই'। ৰ 

রাসায়নিক ক্রিয়ার অন্ত নাই। বৈজ্ঞানিক পপ্ডিত্ের পরীক্ষাগারে 
সহস্রবিধ রাসায়নিক কাও অহর5ঃ সম্পাদিত হঈতেছে। আবার প্ররুতির 
বৃহত্বর গ্রারীক্ষাগারে কত রকমের রাসায়নিক কাঁও নিত্য ঘটিতেছে, 
তাহার সীমা পরিসীমা নাই । কিন্তু নিকৃতিধারী রাসয়নবিৎ জোরের 
সহিত বলিতে চহেন, এই সকল কাগুকারখানায় জড় পদার্থের বস্ত 
পরিমাণের কিছুমাত্র হাস বৃদ্ধি ঘটে না। এক কণিকাও নূতন জন্মে না, 
এক কণিকারও ধ্বংস হয় না। বস্তর যখন হ্রাসবুদ্ধি নাই, অর্থাৎ 
জড়ের জড়ত্ব বখন কমেও না বাড়েও না, তখন জড়পদার্থ অবিনাশী, এবং 
সম্ভবতঃ অনাদি । অতএব লাবোয়াশিয়ার সময় হইতে শতাধিক বৎসর 
ধরিয়া বৈজ্ঞানিকেরা জড় পদার্কে অমদ্ত্ব দিয়া তাহর মূর্তি 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং নান! উপচারে তাহার পুজা! আরম্ত 
করিয়াছেন । 

জড় পদার্থের উৎপত্তি নাই ব' ধ্বংস নাই, ইহ! পর্যাবেক্ষণলব্ধ তথা"; 
নিকৃতির ওজনে এই তথ্য আবিষ্বতি হইয়াছে । অথচ এমন পণ্ডিত অনেকে 
আছেন, ধাহার1 ইহীকে স্বতঃসিদ্ধ সতা বলিতে চাঙ্ঠেন। তারা বলিতে 
চাহেন যে, অবস্ত হইতে বস্তর উৎপত্তি বা অবস্ততে বস্তুর পরিণতি, 
উভয়ই মানব মনের কল্পনাতীত ;$ অতএব এ তথ্য স্বতঃসিদ্ধ সত্য। 
অনেক বড় বড় দার্শনিক এইরূপ মত প্রকাশ করিয়। এই ম্বতঃসিদ্ধের 
সমর্থনে প্রয়াস পাইয়াছেন। সে দিনও দেখিলাম আমঙ্টার্ডম বিশ্ববিদ্তালয়ের 
অধ্যাপক হলমানের কেনিষ্ট্রি গ্রন্থের ইংরেজি তর্জমায় এই প্রসঙ্গে ছোট 
হরপে মুদ্রিত হইয়াছে যে, জড় পদার্থের অবিনাশিতা কেবল পর্য্যবেক্ষণলন্ধ 
সত্য নহে । উহার অন্তথাভাব কল্পনাতীত, অতএব উচ্ন ম্বতঃসিদ্ধ। 
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বস্তৃহীন জড় পদার্থের ঝুল্নন! হইতে পারে না, ইহা বলিতে পারি না৷ 
তবে চী সকল বস্তুীন পদার্থকে জড় পদার্থ নাম না দাও, সে স্বতন্ত্র 
কথা । বৈজ্ঞানিকরা কল্পন! করিয়াছিলেম যে, ঈথর নিজে বস্তীন 
পদার্থ, তবে ঈথরে ছোটু ছোট ঘুর্ী জন্মিয়। উ্াকে বস্তবিশিষ্ট জড় পদার্থে 
পরিণত করে। বাক্‌, এই সকল হেঁয়ালির আলোচনায় এখন ক্ষান্ত 
থাকা যাকৃ। কিন্তু আজকাল একটা নূতন তত্বের অঙ্কুর» গজাইতে 
আরম্ভ করিয়াছে, সেটাকে একবারে ফেলিতে পারা যায় না। তাড়িত 
নামক পদার্থ এতকাল সম্পূর্ণ হেঁয়ালির মধ্যে ছিল। সেই হেয়ীলি 
এখনও আছে; কিন্তু তাড়িতের কণিকা লইয়া এখন আমরা খেলাধূলা 
আরস্ত করিয়াছি । রেডিয়ম নামক ধাতুর কথা খবরের কাগজের প্রসাদে 
সকলেই শুনিয়াছেন; এই রেডিয়ম হইতে তাড়িতের কণিকা সর্বদা 
ছুটিয়া বাহির হইতেছে । কেবল রেডিয়ম কেন, আরও নানাবিধ জিনিষ 
হইতে তাড়িতের কণা ছুটিয়া ধাঠির হইতেছে, ইহা নুতন আবিষ্ষার। 
এই তাড়িতক্ণিকাগুলি কিন্তৃতকিমাকার পদার্থ। ইহারা 
বৈজ্ঞানিক পপ্ডিতদের মাথা ঘুরাইয়! দিয়াছে। এই তাড়িত কণিকাগুলি 
'অতাস্ত বেগে ছুটিয়া চলে; কোথায় কত বেগে ছুটিতেছে, তাহা ও 
নিরূপিত হইয়া গিয়াছে । কাচে রেশম ঘষিয়া বা গলায় পশম 
ঘষিয়া যখন গর প্র বস্ততে তাড়িতের সঞ্চার করা যায়, তখন তাড়িতের 
কণিকাগুলি স্থানভ্রষ্ট হইয়া সরিয়া আসে, এবং নিশ্চল ভাবে স্থির 
থাকে। টেলিগ্রাফের তারের ভিতর দিয়া তাড়িতের কণিকাগুলি 
ধীরে চলে; কিন্তু রেডিয়ম ধাতু হইতে কণিকাগুলি অত্যন্ত বেগে 
ছুটিয়া বাহির হয়। এই তাড়িত কণিকাগুলি জড় পদার্থ বটে কি না, 
ইহাই সমস্তা । কণিকাগুপির ভার আছে কি না কেহ জানে না, 
কিন্ত তাহাদের বন্ত আছে, সে বিষয়ে এখন বড় একটা সংশয় নাই। 
পুর্ধ্বে বলিয়াছি ধাক! খাইবার ক্ষমতা দেখিয়া! বস্তুর নিরূপণ হয়, 


18০৮ . জিজ্ঞাস! 


জড়ের জড়ত্ব প্রতিপন্ন হয়। ঘোড়া হঠা$ ছুটিলে সওয়ার পিছনে 
ঝুঁকিয়া পড়েন; ঘোড়া হঠাৎ থামিলে সওয়ার সম্মুখে টলেন 3ইচাতে 
প্রতিপন্ন হয় যে, ঘোড়া এবং*সওয়ার উভয়েরই দেহ জড়ত্বযুক্ত ; উভয়েরই 
ধাকা দিবার ও ধাক্কা খাইবার ক্ষমতা আছে | তাড়িতেরও সেইরূপ 
ধাক! দিবার ও ধাক। থাইবার ক্ষমতা প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে। 
রহিয়াছে «বলিম্বাই আজ আমর! তাঁড়িতের ধাক্কা প্রয়োগে টানাপাথ। হইতে 
ট্রামগড়ী পধ্যস্ত চালাইতে সমর্থ হইয়াছি এবং বিজুলি বাতি জালাইয়। 
আঁদার ঘর আলো! করিতেছি । মাইকেল ফারাডে, ধাহার প্রসাদে 
আজ আমর! বিভুলি বাতির আলো! ও টানাপাখার হাওয়া ভোগ 
করিতেছি, তাড়িতের এই ধাক্কা দিবার ও ধাক্কা খাইবার ক্ষমত৷ তাহারই 
আবিষ্কৃত। তাহার পূর্বে এই তথ্য গুহায় নিহত ছিল। 

তাড়িতে যখন এই ক্ষমতা আছে, ৩খন উহ বস্তবিশিষ্ট জিনিষ এবং 
উষ্ভাতে জড়ত্ব বর্তমান। তাড়িত-কণিকার আবিষ্কারের পর দেখ! গিয়াছে, 
তাড়িতের কণিকাগুলিতেও এই জড়ত্ব বিদ্তমান আছে। কিন্তু আশ্চর্য্য 
এই যে, তাড়িতের কণিকাগুলি ফতক্ষণ স্থির থাকে, অচল থাকে, 
ততক্ষণ উহাদের জত়্ত্ব থাকে না) যখন বেগে চলে, তখনই উহাদের 
জড়ত্ব জন্মে; এবং যখন বেগ খুব বাড়ে, তখন জড়ত্বও বাড়িয়া! যায়। 
যাহারা বিশেষজ্ঞ নেন, তাহাদের নিকট এই সকল কথা নিতাস্তই হ্রেঁয়ালি 
ঠেকিবে ঃ কিস্তু উপায় নাই। এই সকল বাক্যের তৎপরতা বুঝাইবার 
এ সময় নহে। সোণ! রূপা জল বাতাস প্রভৃতি আমাদের চিরপরিচিত 
জড় পদার্থের সহিত এই অভিনব জড় পদার্থের এইখানে প্রভেদ। পাঁচ 
ভরি নোণার বস্ত-পরিমাণ সর্বদাই পাচ ভরি; উহা বাকৃসে বদ্ধ 
থাকিলেও পাঁচ ভরি, আর বেগে ছুটিলেও পাচ ভরি। কিন্তু তাড়িত 
কপিকাগুলি যখন ধাতু পদার্থের গায়ে নিশ্চলভাবে জমিয়৷ থাকে, তখন 
উহ্ছাদের বস্ত-পরিমাণ নাস্তি; যখন টেলিগ্রাফের তার বাহিয়৷ চলিতে 
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থাকে, তখন অস্তি; আর যখন রেডিয়ম হইতে ছুটিয়া বাহির হয়, 
তখন্স অত্যন্ত অধিক মাত্রায় অস্তি। সেকেণ্ডে দশ বিশ হাজার ক্রোশ 
বেগে ছুটিতেছে, এমন তাঁড়িত কণিক৷] আজকাল বৈজ্ঞানিকদের হাতের 
সুঠায়ঃ এঁ*সকল কণিকার বন্ত-পরিমাণ প্রচুর। পগতেরা হিসাব 
করিয়াছেন যে, ষে কণিকার বেগ সেকেণ্ডে লক্ষ ক্রোশের কাছাকাছি, 
তাহার জড়ত্ব একবারে অপরিমেয়__পরিমাণের অতীত-_হইন্বার সম্ভীবন! 
হয়। সোণা রূপা জল খাতাসের বস্ত-পরিমাণ বেগ বাড়িলে বাড়ে না, 
কিন্তু তাড়িত কণিকার বেগ-বৃদ্ধির সহকারে উহার পরিমাণও 
বাড়িয়া যায়। এই সকল দেখিয়া তাড়িত কণিকাকে জড় পদার্থ বলিব 
কি না, এইরূপ আপত্তি ঘটতে পারে। কিন্তু জড় পদার্থ__সোণা 
রূপার মত জড় পদার্থ_-বহুসংখ্যক তাড়িত কণিকার সমবায়ে উৎপন্ন, 
এইরূপ একটা নৃতন কথা উঠিগ্নাছে। রেডিয়ম প্রভৃতি ধাতু দ্রব্যের 
পরমাণুগুলি আপন! হইতে শত থণ্ডে ভাঙ্গিতেছে এবং সেই ভঙ্গুর 
পরমাণুর মধ্য হইতে তাড়িত কণিকা ছুটিয়া বাহির হইতেছে, ইহা 
দেখিয়। কেহ কেহ বলিতে আরম্ত করিয়াছেন যে, জড় পদার্থের পরমাণু 
গুলি বহু তাড়িতকণিকাযোগেই নির্মিত। প্রত্ট্েক পরমাণুর মধ্যে শ 
দরুনে ব। হাজার দরুনে তাড়িত কণিকা আটকান আছে; আটকান 
আছে বটে, কিন্তু নির্দিষ্ট পরিধির মধ্য তাহারা বেগে ঘুরিয়া 
বেড়াইতেছে। এক একটা পরমাণু যেন এক একটা ঘুর্ণী-_বহুসংখ্যক 
তাড়িত কণিকার ঘৃর্ণী। কেলবিন ইথার মধ্যে ঘূর্ণীর কল্পনা করিয়াছিলেন ; 
এখন করনা ,হইতেছে, জড়পরমাণু তাড়িতকণিকার ঘুর্ণী। ঘুর্ণীর 
মাঝে পড়িয়া কণিকাগুলি বেগে ঘুরিতেছে, এই জন্যই উহাদের বস্তুমত। 
এবং কণিকাগুলির বস্তমত্তার ফলে পরমাণুটিরও বস্তমত্া। এই 
বস্তমস্তা যখন বেগসাপেক্ষ, তখন জড় পদার্থের উৎপতি নাই বা ধ্বংস 
মাই বলিয়া শাস্তি উপভোগ আর চলিবে না। বেগ বাড়িলে 
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যদি বস্ত বাড়িয়া যায়, তখন বস্তুর উৎপত্তিৎনাই, এ কথা টিকিবে 
কেমন করিয়া ? রা 

জড় পদার্থের এই হূর্দীশা দেখিয়া কোন কোন বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞানশান্ত 
হইতে জড় পদার্থকে একবারে নির্বাসন করিতে চানেন" এবং জড়ের 
স্বানে শক্তি নামক পদার্থকে বসাইয়া তাহারই শ্রীচরণে পুষ্পচন্দন অর্পণ 
করিতে চাহেন। জড় পদার্থের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করিতে ইন্থার' 
অনিচ্ছুক । আমাদের জ্ঞানের দ্বারশ্বরূপ ইন্দিয়গুলি জড়ের সহিত সাক্ষাৎ 
সম্পর্কে কারবার করে না; শক্তির সঠিতই ইন্দ্রিয়গণের সাক্ষাৎ সম্পর্ক ; 
শন্তির আঘাত পাইপ শক্তির বাহনন্বরূপ জড়ের অস্তিত্ব অনুমান করা 
হয়। এই হেতু জড়ের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কারবার না দেখিয়া 
জড় পদার্থের কল্পনা হইতে বিজ্ঞান শান্ত্রকে অব্যাহতি দিতে এই দলের 
পঞ্ডিতেরা উত্স্ুক । আগে বলা তত, জড় শক্তি-দেবতার বাহন; 
শক্তির আধার জড় । এখন ইহার! বলিতেছেন, শক্তি সর্বময়ী; জড়ের 
অস্তিত্ব কল্পনাই 'অনাবশ্ঠক ; জড়ের অস্তিত্ব একেবারে অস্বীকার করিলে ও 
বিজ্ঞানশাস্ত্রের কোন ক্ষতি হইবে না। 

বৈজ্ঞানিকের স্বীকৃত এই শক্তির তাৎপর্য কি? কাব্যের ভাষা ছাড়িয়! 
বিজ্ঞানের ভাষায় উপস্থিত হইলে দেখা যায়, এই শক্তি কাজ করিবার 
শক্তি । এই কাজ শব্দটি আবার বিজ্ঞানশাস্ত্রে অতি সন্কীর্ণ পারিভাষিক 
অর্গে প্রযুক্ত হয়। এই কাজ করা আর বোঝা! নামান, প্রায় একই 
কথ! । কোন ভারী জিনিষ যখন উপর হইতে নীচে নামে, তখন সে কাজ 
করে ; আর যত উর্ধে উঠে, তত কাজ করিবার ক্ষমতা গ্রায়। পৃথিবীর 
টানে সকল বন্তর্ট ভৃকেন্দ্রাতিমুখে চলিবার প্রবৃত্তি আছে; সেই 
প্রবৃত্তির অনুসরণে ভূমির অভিমুখে যাহ! পড়ে, তাহা কাজ করে। 
প্রোফেসর রামমৃদ্তির মত্ত বুকের উপর চব্বিশ ঘণ্টাকাল হাতী চড়াইয়! 
রাঁথিলে কোন কাজ হয় না, কিন্ত এক কাচ্চ! দ্রব্য হাত খানেক নীচে 
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নামিলেই খানিকটা কাজ হয়। ছুই হাত নামিলে দ্বিগুণ কাজ হয়। 
যেখানে যত রকম শক্তি আছে, সমস্তই এই কাজ করিবার শক্তি । বেগে 
চলস্ত বস্তর শক্তি আছে, কেন না চকষস্ত বন্ধ বন্ত্রযোগে বোবা তৃলিয়া সেই 
বোঝাকে ক্ষাজ করিবার শক্তি দেয়। তপ্ত দ্রব্যের শক্তি আছে; কেন 
না উচ্ভার উত্তাপ দ্বারা যন্ত্রযোগে বোঝা তুলিতে পারা যায়। তাড়িতযুক্ত 
দ্রবোর শক্তি আছে; কেন না প্র তাড়িত 'প্রয়োগেও জ্লামরা বোঝা 
তুলিতে পারি। কয়লাতে শক্তি আছে; কেননা এ&ঁ কয়লা পোড়াইয়া 
আমরা বোঝা তুলিতে পারি । এঞ্জিনে আমরা কয়ল! পোড়াইয়! কয়লার 
অস্তনিচিত শক্তি বাহির করিয়া লই এবং সেই শক্তির প্রয়োগে বড় বড় 
বোঝা উদ্দে তুলি। 

অষ্টাদশ শতাব্দীর বিজ্ঞানশান্ত্র জড়কে অবিনাশী বলিয়াছিল,-- আর 
উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানশাস্্ব শক্তির অবিনাশিতা প্রতিপন্ন করিয়া 
জড়ধবজ। তুলিয়াছে। শক্তির অবিনাশিতা অর্থে এই বুঝা যায় যে, শক্তি 
নানাবিধ রূপ গ্রহণ করিয়! থাকে; কিন্তু তাহার পরিমাণের কখনও 
হ্বাসবৃদ্ধি ঘটে না। এই তত্বটি স্পষ্ট বুঝিতে হইলে ছুই একটা দৃষ্টান্ত 
আবশ্তক হইবে। | 

চলস্ত দ্রবোর শক্তিমত্তী প্রসিদ্ধ । কিন্ত চলন্ত দ্রব্যের শক্তি অতি 
সহজে উত্তাপে পরিণত করা যাঁয়। নেহাইয়ের উপর ভাতুড়ির ঘা মারিলে 
হাতুড়ি ও নেহাই উভয়ই গরম হইয়া উঠে) চলম্ত রেল গাড়ীর এঞ্জিন 
ব্রেক দিয়া থামাইবার সময় এঞ্জিনে গাড়ীতে আরোহীতে ও লগেজে যে 
শক্তিরাশি সঞ্চিত ছিল, তাহার সমস্তটা উত্তাপে পরিণত হইয়া ব্রেকের 
পিঠ হইতে ঝর ঝর করিয়া অগ্রনিকণা নিকলিতে থাকে । চলস্ত দ্রবা 
থামিয়া যায়, তাহার শক্তির তিরোধান ঘটে ; কিন্তু তৎপরিবর্তে থানিকটা 
উত্তাপের আবির্ভাব হয়। এখানে হইল চলস্ত দ্রব্যে যে শক্তি নিভিত 
ছিল সেই শক্তির উত্তাপে পরিণতি । আবার উত্তাপের পরিণতিতে 
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নিশ্চল দ্রব্য চলচ্ছক্তি পাইয়া! বেগে চলিতে থাকে । উদাহরণ এঞ্জিন ; 
এখানে কয়ল! পোড়াইলে উত্তাপ জন্মে, সেই উত্তাপের কিয়দংশের 
তিরোভাব ঘটে; তৎপরিবর্তে এঞ্জিনধুক্ত 'রেলগাঁড় মায় আরোহী ও 
লগেজ চলিতে আরম্ভ করে-_ অর্থাৎ চলচ্ছক্তি অজ্জন কলে। উত্তাপ 
লুপ্ত হয়, উত্তাপের স্থানে শক্তি অন্তমুন্তিতে আবিভূত হয়। বল! হয়, 
এই সকল দৃষ্টান্তে শক্তির ধ্বংস বা উৎপত্তি হয় না; তবে দেখা যায় যে, 
শক্তি এক মৃত্তি ত্যাগ করিয়া অন্য মুক্তি গ্রহণ করিয়াছে; কিন্তু শক্তির 
পরিমাণে কোন হাসবুদ্ধি ঘটে নাই। দেখা যায় যে, জগতে সর্বদা 
সর্বত্র শক্তির আনাগোনা চলাফেরা চলিতেছে ; সেই অবসরে শক্তি এক 
মৃণ্ডি ছাড়িয়া অন্য মুন্তি গ্রহণ করিতেছে) কিন্তু শক্তির পরিমাণের 
ইতরবিশেষ ঘটিতেছে না। জগতে ক্রিয়াশীল যাবতীয় শক্তির যাবতীয় 
মুর্তি কুড়াইয় সঙ্কলিত করিলে দেখ৷ যাইবে, শক্তির পরিমাণে ক্ষয়ও নাই, 
বৃদ্ধিও নাই। শক্তির এক কণিকা কেহ নৃতন উৎপাদন করিতে পারে 
নাবা এক কণিক! কেহ ধ্বংস করিতে পারে না। 

বিশ্ববিখ্যাত জুল সাহেব এইরূপ হিসাব দিয়াছিলেন। এক সের 
জলকে এক ডিগ্রি গরম'করিতে যে উত্তাপ লাগে, সেই উত্তাপকে যদি 
এঞ্জিন যোগে রূপান্তরিত করা যায়, তাহা হইলে তদ্দারা এক সের জল 
পৌনে আট শত ফুট উর্ধে তোল! চলিবে। পক্ষান্তরে পৌনে আট শত 
ফুট উচ্নু হইতে এক সের জল ঢালিয়! দিলে যে উত্তাপ জন্মে, তাহা যদি 
ছড়াইয়া ন। পড়িয়! সেই এক সের জলেই আবদ্ধ থাকে, তাহা হইলে 
এ জল এক ডিগ্রিগরম হইবে। অর্থাৎ এক সের জলকে পৌনে আট 
শত ফুট উপরে তুলিতে যে শক্তির প্রয়োজন, সেই শক্তি উত্তাপে পরিণত 
হইলে সেই জলের উষ্ণতা এক ডিগ্রি মাত্র বাড়াইয়া দিবে। 

সর্বত্র এইরূপ হিসাব বাধা আছে। এতটা চলচ্ছক্তি থরচ করিয়া 
আমর! এতট। উত্তাপ পাই, আবার এতটা উত্তাপ খরচ করিয়া আমর 
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এতটা চলচ্ছক্তি পাই। সর্বত্র সর্বদা! এক রকমের শক্তি পাওয়৷ যায় ন1। 
কেঈন স্থানে কোন রকমের শক্তির তিরোভাব ঘটিলে অন্বেষণ করিলেই 
দেখা যাইবে, ,কোন না কোন স্থানে "অন্য রকামের শক্তির আবির্ভাব 
হইয়াছে । ইহাই দেখিয়া পণ্ডিতের বলেন, শক্তির রূপ পরিবর্তন 
হয়, কিন্তু ধ্বংস হয় না। শক্তি অবিনাশী, এবং সম্ভবতঃ অনাদি । 

বলা হয়, এক সের জল এক ডিগ্রি গরম করিতে যে উত্তাপ লাগে, 
আর এক দের জলকে পৌনে আট শত ফুট উচ্চে তুলিতে যে শক্তি 
লাগে, উভয়েরই পরিমাণ সমান। কিন্ত এই সমানতা কিরূপ £ এই 
প্রবন্ধের আরস্তেই এই সমান শব্দটির তাৎপর্য লইয়! কিছু গোলে পড়া 
গিয়াছিল। এখানেও সেই গোল আছে কি না? 

একটা টাক ছুইটা আধুলির সমান )-_ কিরূপ সমান? টাকা যে 
জিনিষে অর্থাৎ যে রূপাতে নির্ষিত, আধুলিও সেই বূপাতে নির্মিত। 
এ বিষয়ে টাকায় ও আধুলিতে সমানতা আছে। নিকৃতির এক পাল্লায় 
টাকা আর পাল্লায় ছটা আধুলি রাখিলে দেখা যাইবে, উভয়েরই ভার 
সমান। তুলা যন্ত্রে তারের তুলনা করিয়া সমান দেখা যাঁর, অতএব এক 
টাক! ভারপরিমাণে ছুই আধুনির তুলা । আবার ভার সমান হইলে 
বস্তপরিমাণ সমান হয়, এই হেতু বস্তপরিমাণেও উহারা তুলা। পরন্ত 
এক টাকার বদলে ছুই আধুলি এবং ছুই আধুলির বদলে এক টাকা 
সর্বদা পাওয়া যায়; উহাদের মূল্য সমান ) অতএব বাজারে খরিদ বিক্রয়ে 
বিনিময় ব্যাপারে উহার তুল্যমূল্য । অতএব একট! টাকা ও ছুইটা আধুলি 
উপাদানে সমান, ভারে সমান ও বস্তপরিমাণে সমান এবং মুল্যেও সমান। 

আবার আমর! বলি, একটা টাকা ষোল আনা পয়দার সমান। এবার 
কিরূপ সমান? স্পষ্ট দেখ! যাইতেছে, এখানে উপাদান এক নয়; ভারও 
এক নয় ; একটা টাকায় যে বস্ত আছে, যোল আনা পরসার় বস্ত তার 
চেয়ে প্রচুর অধিক আছে; তবে কিসে সমান ৯ উত্তর,-উভয়ের মূল্য 
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সমান; এক টাকার বদলে সর্বদা! ষোল গণ্ড পয়স! এবং যোল গঞ্জ 
পয়সার বদলে সর্বদা একটা টাকা পাওয়৷ যায়, এই বলিয়া উহ্ঠর! 
তুলামুলা। এখানে সমান অর্থে তুল্যমূল্য ; সকল বিষয়ে তুল্য নহে। 

অতএব টাকাকে আমরা যে অর্থে ছুই আধুলির, সমান «বলি, ঠিকৃ 
সে অর্থে উচ্ভাকে ষোল আন পয়সার সমান বলিতে পারি না! । ইংরেজি 
ভাষায় এক দ্বীকা ও ষোল আনা পয়সাকে ০148] না বলিয়া €81৮7- 
101) বল! হয়। 

শক্তি পক্ষে সমানতা কিরূপ হইবে 2 এক রকমের শক্তি খরচ করিয়। 
যখন আমরা তাগার বিনিময়ে অন্যবূপ শক্তি পাই এবং সেই বিনিময়ের 
হার যখন বাধা আছে, কতটার বদলে কতটা পাওয়া যাইবে, তাহা বাধ! 
আছে, তখন হঠার এ ছু ম্বার্ভেদকে তুলা না বলিয়! তুল্যমূল্য বলাই 
উচিত 7) 6071 বা সমান ব। তুলা না বলিয়া ৩৫115415170 বা তুল্যমূল্য 
বলাই উচিত। খানিকট! উত্তাপের বিনিময়ে যতটা গতিশক্তি পাওয়। 
যায়, তাহাকে উত্তাপের ০88] না বালয়া উত্তাপের ০1)1৮2151) বলাই 
হহয়া থাকে । জুল সাহেব 1)58৮এর 17)50140)1681 5৭1৬ন1৩।)ই 
বাহির করিয়াছিলেন । 

বস্ততই শক্তির ভিন্ন ভিন্ন রূপভেদের মধ্যে আর কোনরূপ সাদৃশ্য 
বা সঙ্গাতীয়তা দৃষ্ট হয় না। এক মাত্র দুষ্ট হয় তুল্যমুল্যতা। তাড়িত 
শক্তির সহিত তাপশক্তির কোথায় কোন গুঢ় সাদৃশ্য আছে কি না, তাহ 
বৈজ্ঞানিকেরা এখনও বলিতে পারেন না, কিন্তু এট! তাড়িত শক্তির 
বদলে এতটা তাপশক্তি পাওয়! যাইবে, তাহা তাহার! অক্রেশে নিরূপণ 
করিয়! দিতে পারেন। একটা টাক! বদল দিয়া কত পয়সা পাওয়া 
যাইবে, অথবা এক খানা নোটের বদলে কত টাক পাওয়া যাইবে, তাহা 
গবর্মেন্ট বাধিয়া! দিয়াছেন।, যতদিন গবর্মেণ্টের সেই আইন প্রচলিত 
থাকিবে, ততদিন এরূপ বিনিময়ে কাহাকে ঠকিতে হইবে শা। হাজার 
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টাকার বদলে একখানা, চোতা কাগজ পাইয়াও আমি নিশ্চিন্ত থাকিব, 
যে আমার সম্পত্তিতে এক পয়সা কমে নাই) আমার ধনের পরিমাণে 
কিছুমাত্র ক্ষতি হয় নাই।* প্রক্কৃতি রণীর গবর্মেন্টেও এরূপ প্রথ৷ 
প্রচলিত আছে । এখানেও তাড়িত শক্তির বিনিময়ে উত্তাপ ও উত্তাপের 
বিনিনয়ে তাড়িতণক্তি পাওয়া যাক এবং বিনিময়ের হারও নির্দিষ্ট আছে। 
হার নির্দিষ্ট আছে বলিরাই হাজার মণ বোবা তুলিতে কত নণ করলা 
পোড়াইতে হইবে, তাহা ভিনাব করিয়া খলিতে পারি এবং চব্বিশ ঘণ্টা 
ধরিয়া বিজুলি বাতি জবালাইতে কত গ্রেণ কয়লা বা দস্তা পোড়াঁহিতে 
ত্ইবে, তাহার হিসাবেও কখনও ঠকিতে হয় না। ছুই গবর্মেন্টে 
প্রভের এই যে, প্রকৃতি রাণীর এলাক। বিশ্বব্যাপী; আর তাহার 
'আইনকান্ুনে বিধিব্যবস্থায় কখনও খামখেয়ালি নাই । তত্তিন্ন উভয়ন্ত্ 
আর কোন ভেদ নাই ! 

বর্দি একটা গরুর বদলে দশটা ভেড়া ও দশট। ভেড়ার বদলে একটা গরু 
পাওয়া যায়, তাহা হইলে সেই গো-ম্বামী, সমস্ত গরুকে ভেড়ায় পরিণত 
করিয়া মনে মনে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন,__আমার গোশালায় কোন 
, ক্ষতিবৃদ্ধি হয় নাই এবং বিনিময়ের এ হার বন্দি চিরকাল বজায় থাকে, 
তাহা হইলে ত্ররূপ অদল বদল করিয়া কখনও তাঁহাকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে 
হইবে না) এমন কি এই অতি মঙন্কীর্ণ অর্থে দশটা গরু একট] ভেড়ার 
সমান বলিয়া গণ্য হইবে । কিন্তু তাই বলিয়া গরু ভেড়া হইবে না, বা 
ভেড়া কখনও গরু হইবে নাঃ এবং গরু ও ভেড়া সর্ব বিষয়ে সমান 
করিয়া গৃহীত হইবে না। আমার গোয়াল ঘরে যে সম্পত্তি গরু মু্তিতে 
বা ভেড়ার মুক্তিতে বা গরু ভেড়া এই দ্বিবিধ মুতে সঞ্চিত আছে, 
তাহার ক্ষতি বুদ্ধি নাই বলিয়! যতই বড়াই করি, বাজার দরে উভয়ের 
মূল্য হঠাৎ কমিয়া! গেলে আমার সেই বড়াই চুরমার হুইয়া বাইবে। 
এই বৃহত্তর বিশ্বশালায় শক্তির কখনও ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না, অতি সন্কীর্ণ 
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পারিভাষিক অর্থে ইহা একটি পরীক্ষালব্ধ সত্য ১ কিন্তু ইহার ভিতর 
কোনরূপ স্বতঃসিদ্ধতা নাই। এই যে পারিভাষিক অর্থ, তাহ! আমরাই 
অর্পণ করিয়াছি । কাজ করিবার ক্ষমতাকেই আমরা শক্তি বলি; এই 
পারিভাষিক অর্থ সম্পূর্ণরূপে আমাদের মনগড়া । এবং সুক্ষ দ্বচারে দেখা 
যাইবে যে সেই কল্পিত মনগড়া পদার্থের বিবিধ মুক্তির মধ্যে যে সম্পর্ক 
আমর আৰরিষ্কার করিতেছি, তাহারও অধিকাংশই আমাদের মনগড়া । 
এই শক্তির কোন ধন্ম আমর! বদ্দি পর্যবেক্ষণে আবিষ্কার করি, তাহাতে 
স্বতঃসিদ্ধত৷ কিছুই থাকিতে পারে না । 

ফলে যে সকল জাগতিক সতা লইয়া! আমরা স্পদ্ধী করি ও তাহা- 
দিগকে সনাতন সার্ভৌমিক সত্য বলিয়! নির্দেশ করি, মূল অন্বেষণ 
করিলে দেখা যাইবে, উহার! সর্বত্রই আমাদের মনঃকল্পিত সতা । সত্যবূপী 
পরম দেবতা কোথায় কি ভাবে আছেন আমর! জানি না; আমর! কেবল 
“উপাসকানাং সিদ্ধ্যর্থং” কতকগুল! মনগড়া পুতুল স্বহস্তে নিশ্মাণ করিয়া 
প্রতিষ্ঠ। করিয়াছি এবং ঢাক ঢোল বাজাইয়া তাহাদের পুজা করিতেছি। 

ফলতঃ আমর! পাঁচটিমাত্র সন্কীর্ণ ইন্দ্রিয় লইয়া! এই বিশ্বজগতের 
কিয়দংশমাত্র প্রত্যক্ষ করি) এই পশচ ইন্দ্রিরের অগোচর কোথায় কি 
আছে, তাহার কোন সন্ধান রাখি না। অতি সক্কীর্ণ সীমার মধ্যে আমাদের 
জ্ঞান আবদ্ধ আছে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় ষদি কোন কালে না পাই, তাহ হইলে 
এই সঙ্কীর্ণ সীমার বাহিরে আমর! কখন 9 ষাইতে পারিৰ না । আমাদের 
জ্ঞানেন্দ্রির যেরূপে যে ভাবে আমাদিগকে জানায়, তেমনি ভাবে সেইরূপে 
আমর! জানিতে পারি । দর্শন শ্রবণ স্পর্শ প্রভৃতি পরিচিত ব্যাপারের 
উপযোগী বর্তমান ইন্ত্রিয়গুলি না থাকিয়। অন্ত কোনরূপ ব্যাপারের উপ- 
যোগী অন্ত কোনরূপ ইন্দ্রিয় যদি আমাদের থাকিত, তাহা হইলে 
আমাদের প্রত্যক্ষ জগতের মুত্তি সম্পূর্ণ অন্রূপ হইত। বর্তমান প্রাকৃতিক 
বিধানে জাগতিক অভিব্যক্তির পরিণামে আমরা বর্তমান ইঙ্জি়বৃতি 
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৪ ..বর্তরাঁন মনোবুদ্ধি২.পোইয়াছি।. বিশ্বজগৎ আমাদিগকে যে ভাবে 
গড়িনা ভুলিয়াছে, আমরা সেইরূপেই নির্ষিত হইয়াছি ও গড়িয়া 
উঠিতেছি। এবং এই কঙ্থীর্ণ গঠনগ্রণালীর ফলে বন্মাণ্ডের 
থে অংশরেন, আমরা, যে ভাবে দেখিবার অধিকার পাইয়াছি, সে 
অংশকে সেইভাবেই দেখিতেছি। আমাদের ইন্দ্রিয় অন্তরূপ হইলে 
জগতের মুর্িও অন্তরূপ হইত) এবং বিজ্ঞানশান্ত সম্পূর্ণ ভির ভাষায় 
সেই একই জগতের মৃত্তির অন্তরূপ বিবরণ দিত। যে ব্যক্তির ইক্জরিয 
বিকৃত বা সর্বসাধারণের তুল্য নহে, তাহার নিকট জগতের ..পুঁ্তিও 
অন্তরূপ; এবং বিজ্ঞানশান্ত্রের বর্তমান ভাষা! তাহার নিকট অর্থহীন। 
আমরা অধিকাংশ লোকে যাহা দেখি0০ছি, তাহা বিশ্ব্নগতের একটা 
বিশিষ্টরূপ সক্কীর্ণ মুত্তিমাত্র ₹__আমাদেরই বর্তমান ইঞ্জিয়গণের সাহায্যে ল্ 
এই মৃত্তি আমরা আমাদের মতন করিয়া! গড়িয়! লইয়াছি, এবং ইহার বিশেয় 
বিশেষ অংশের বিশেষ বিশেষ নাম দিয়াছি।. জড় ও শক্তি আমারই মনঃ- 
কল্পিত-পদার্থমাত্র । একটা সন্কীর্ণ পারিভাষিক অর্থে উহাদের অবিনাশিতা 
আমর! কল্পনা করিয়া লইয়াছি। অন্যরূপ পারিভাষিক অর্থ দিলে এই জড়ের 
" এবং এই শক্তির অবিনাশিত। থাকিত ন! ) তাহাণ্তে বিজ্ঞানশান্ত্রের ভাষা 
'অন্যরূপ ছইত, কিন্তু ফল অন্যরূপ হইত না। পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা কন 
সেই সন্কীর্ণ মনগড়ামৃত্তি কল্পনার প্রধান্‌ উপায় । বিশ্বজগৎকে যেরূপে যে 
'ভাবে দেখিলে আমাদের জীবনযাত্রা স্থসাধ্য হয়, বিশ্বগৎ আমাদিগকে 
তেমনি করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে ও আমরাও বিশ্বজগংকে তেমনি ভারে 
দেখিতেছি। ' বোহ্জগৎ . আর অন্তর্জগগৎ পরম্পরকে পরস্পরের 
উপযোগী করিয়া গড়িয়া লইয়াছে; অন্ত ভাবেও যে -গড়িভে 
পারিত, লা, ' এমন নহে। - এই পর্য্যস্ত রলিতে পারি যে উভদ্বের 
পরস্পর উপযোগিতা না থাকিলে .. আমরা. ক্ষণমাত্র  টিকিতে 
পারিতাঁম নাঁ।'" উপযোগিতা আছে বলিয়াই আমাদিগকে জীবন- 


৭ 
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যাত্রায় ঠকিতে হয না। প্রক্কৃতির বিধানই এইরূপ। জীবনবাত্রায় 
ঠকিতে হইলে আমরা টিকিতে পারিভাম না। কিন্ত গৌঁড়ার কথা 
মনে রাখিতে হইবে যে, কল্পিত বাহ্যজগৎ সম্বন্ধে এই সকল পরীক্ষালব ৰা 
পরধ্যবেক্ষণলন্ধ তথ্যের মধ্যে পরমার্থ সত্য কিছুই নাই। সাস্তই ব্যবহার- 
মাত্র) আমর! দেবর্তীকে না পাইয়া কতকগুলি পুতুল কল্পনা করিয়াছি 
এবং এক গ্নকটি পুতুলের এক একটি মূর্তি কল্পন৷ করিয়াছি । বিজ্ঞানবিদ্যা 
যে মানুষের মনগড়া মূর্তিগুলির জন্য দেবাঁলয় প্রতিষ্ঠা করিয়া যোড়শো- 
পচারে পুজার ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে বিজ্ঞানের কোন দোষ বা 
হীনতা নাই ; কেন না যাহাকে বিজ্ঞান বলি, তাহা মানুষেরই বিজ্ঞান ; 
প্রকৃতি সঙ্কীর্দ ভাবে- জীবনযাত্রার অন্গুকুল সন্কীর্ণ ভাবে-_মান্বকে 
গড়িয়াছেন বলিয়াই মানুষের বিজ্ঞানকেও তন্ির্দিত সন্কীর্ণ দেবালয়ের মধ্যে 
সন্কীর্ণ পৌত্তলিকতার প্রশ্রয় দিতে হইয়াছে । 

আরও একটু হুঙ্ম কথা এই, যে আমরা সকলে বিশ্বজগতের যে রূপ 
দেখিতে পাই, তাহা! আমাদের সকলের পক্ষে সর্বতোভাবে এক ব৷ 
সমান নহে ; আমার দৃশ্যযান জগতের রূপ তোমার দৃশ্তমান জগতের 
রূপের সমান নহে ; আফিমের নেশায় জগতের রূপ ভিন্ন হয়) পাগলের" 
নিকট জগতের রূপ অত্যন্ত ভিন্ন। সুস্থ মানবের পক্ষেও প্রত্যেকের 
নিকট জগতের রূপে কিছু না কিছু ভেদ আছে। আমর! দশ জনে মিলিয়! 
প্রত্যেকের বিশিষ্ট অংশ বর্জন করিয়া! যে সাধারণ অংশট্কুমাত্র গ্রহণ 
করিয়া জগতের যে রূপ কল্পনা! করি, বিজ্ঞানবিস্তা কেবল সেই রূপেরই 
আলোচনা করে এবং তাহাই বিবরণ দ্লিবার চেষ্টা করে। বিজ্ঞানের 
আলোচিত বিশ্বজগৎ প্রন্কতপক্ষে আমাদের প্রত্যেকের পরিদৃষ্ট- 
যান প্রতাক্ষ . জগৎ হুইতে ভিন্ন; বিজ্ঞানবিস্তার জগৎ প্রকৃতপক্ষে 
মানবষাধারণের অন্ত কল্পিত একটা কাল্পনিক জগৎ; উহার 
কোনরূপ পারমার্থিক অন্তিদ্ব নাই বা থাকিত্তে পারে না। এই 


বিজ্ঞানে পুতুলপুজা ৪১৯ 
কাল্পনিক জগতের সহিত, *ামরা প্রত্যেকে যে জগতের অস্তিত্ব প্রতাক্ষ 
করি+ সেই জগতের যেখানে, মিল দেখিতে পাই না, সেখানে ক্মামরা 
হুতবুদ্ধি হই ও নানারূপ অতিপ্রার্কতের বিভীষিকা দেখি। আমাদের 
সকলের বাহিরে একটু! স্বতন্ত্র প্রতি কল্পনা করিয়া লই এবং আমাদের 
নিজের প্রত্যক্ষ কোন কোন ঘটনার সেখানে স্থান দেখিতে না পাইয়া 
প্রকৃতির বাহিরে ব৷ প্রকৃতির উদ্ধে একট! কিন্তৃতকিমাকার অতিপ্রাক্ৃত 
জগতের অস্তিত্ব লইয়া পরস্পর বিবাদ করি। বিজ্ঞানবিদ্কার মত ব্যাবহাুরিক 
বিদ্যার সহিত পারমার্থিক বিদ্যার বা তত্ববিদ্যার চিরন্তন বিরোধের মূল এই 
থানে। বিচারপথে আরও একটু অগ্রসর হইলে দেখিতে পাই, যে 'আমরা” 
এই বহুবচনাস্ত পদ্প্রয়োগেও পরমার্থতঃ আমার অধিকার নাই $ কেন 
না যে তোমাদের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া আমি এই বন্ছবচন প্রয়োগের 
অধিকারী হইয়াছি, সেই তোমরাও সেই কল্পিত বাহ্জগতেরই অধিবাসী । 
বিজ্ঞানবিদ্ধা। তোমাদিগকে নহিলে অচল, কিন্তু পরমার্থবিদ্যা তোমাদের 
অস্তিত্বন্বীকারে একেবারে বাধ্য নহে। তখন একমাত্র আমিই বিদ্যমান 
থাকি, এবং প্রাকৃত জগৎ ও অতিগ্রাক্কৃত জগৎ উভয়ই আমার খেলার 
“জনা কল্িত হইয়া! দীড়ায়। মৎকল্িত ও মদ্রচিত বিশ্বজগতের দেবালয় 
জুড়িয়া আমিই একমাত্র পরমদেবতা! অধিষ্ঠান করি। 

আমিই এই বিশ্বজগতের কল্পনাকর্তা এবং আমিই উহার রচনাকর্তী ; 
ইংরেজিতে বলিলে আমিই এই বিশ্বজগতের ডিজাইনার ও আমিই উহ্বার 
আফিটেক্ট। আমিই উহার "রূপ" দিয়াছি এবং আমিই উহার “নাম' 
দি্লাছি। আশ্চর্য্য এই যে, কি জানি কি খেয়ালের বশ হইয়া আমি যেন 
তাহ। জানি না, এইব্প অভিনয় করি, এবং আমার বাহিরে এবং 
আমার উপরে আর একজন কল্পনাকর্তীর ও রচনাকর্তার কল্পনা 
করিয়া, কোথায় তিনি, কোথায় তিনি, এইরূপ জিজ্ঞাসার পশুশ্রমে 
আমি প্রবৃত্ত হই। অথব! ম্বতন্তর আমার, স্বাধীন আমার, মুক্ত 
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আমার, এইরূপ পরতন্ত্রবৎ পরাধীনবৎ বন্ধবৎ আচরণেই,- এই গঞ্ুভ্রম 
শ্বীকারেই, আমার আহলাদ এবং এই জিজ্ঞাসাতেই আমার আনন্দ । 


গস্থকার-প্রণীত 
কর্ম-কথা 
সমাজ-ধন্ম ও সামাঢিজিক কর্তব্য সম্বন্ধে প্রবন্ধাবলি 
সছচি মুক্তির পথ-_বৈরাগ্য-_-জীবন ও ধর্দ_সথার্থ ও পরার্থ_ 
ধর প্রবৃত্তি-_-আচার-্ধর্মমের প্রমাণ__-ধর্মের অনুষ্ঠান__প্রক্কতিপূজা__ 
ধঙ্দের জয়--যজ্ঞ। ডবল ক্রাউন, ২১২ টি কাপডেব' মলাট। 
মূল্য ১। পাঁচ সিকা মাত্র। 
প্রকাশক-_সংস্কৃতপ্রেস ডিপজিটরী, ৩* নং হরখওয়ালিস টা, লজ 
এবং 
শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্ত্র ঘোষ ১1৩ প্রেমার বড়াল ট্াট, কলিকাতা | 


চরিত-কথা' ূ 
কতিপয় প্রসিদ্ধ ব্যক্তির জীবনচরিতের 'সমালোচন৷ 


স্চি ঈশ্বরচন্দ্র বিস্ালাগর-_বন্ধিমচন্ত্র ট্টোপাধ্যায়_মহধি দেবেন 
নাথ-__অধ্যাপক হেলমহোলংজ-_ আচার্য মক্ষমূলর-__উমেশচন্ত্র বটব্যাল 
__রজনীকান্ত গুপ্ত ( প্রথম প্রবন্ধ )--রজনীকান্ত গুপ্ত (দ্বিতীয় প্রবন্ধ ) 


-*বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর । 
১». ডবল ক্রাউন, ১০৪ পৃষ্ঠা, কাগজের মলাট, মূল্য ॥%০ দশ আনা। 


গ্রকাঁশক-_ সংন্কৃতপ্রেস ডিপজিটরী, ৩* নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা 
এবং 
শ্রীযুক্ত অনুকুলচন্ত্র ঘোষ ১।৩ নং প্রেমটাদ বড়াল ত্র, কলিকাতা । 


শগব্দ-কথ। 
* ভাষাতত্ব সম্বন্ধে গ্রস্থাবলি। যন্স্থ। 


নান। কথা 


রাষ্ট্র, সমার্জ, সাহিত্য, শিক্ষা প্রভৃতি নান! বিধয়ের প্রবন্ধ-সংগ্রহ। 


জগতৎ-কথা 


জড়-জগৎ সম্বন্ধে আধুনিক পদার্থবিদা-সন্মত বিবরণ। ঝন্তস্থ। 
প্রকৃতি 7 | 
দ্বিতীয় সংস্করণ | 
বিবিধবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ-সংগ্রহ 


হচি_ সৌর জগতের উৎপত্তি_-আকাশ-তরঙ্ক-_-পৃথিবীর বয়স-_ 
জ্ঞানের, সীমানা-_ প্রাকৃত স্থষ্টি-_প্রকৃতির মুতি--ক্লিফোর্ডের কীট-_ 
প্রাচীন জ্যোতিষ (প্রথম প্রস্তাব )__প্রাচীন জ্যোতিষ (দ্বিতীয় প্রস্তাব ) 
_মৃত্যু-_আর্ধযজাতি-আলোক তত্ব পরমাণু _প্রলয়। 

ডবল ক্রাউন ১৮৮ পৃষ্ঠা, কাগজের মলাট, মূলা ১২ এক টাক1। 
প্রকাশক-_এম্‌ কে লাহিড়ী ও কোম্পানি, ৫৬ কলেজ স্্রাট,__-কলিকাতা। 


এতরেয় ব্রাহ্মণ 

সমস্ত বেদশান্ত্র ছুই ভাগে বিভক্ত--মন্ত্রভাগ ও ব্রাঙ্গণ-ভাগ। 
প্রত্যেক মন্ত্রভাগের অনুযায়ী ত্রাঙ্ষণ আছে। ব্রাঙ্গণ ভাগে মন্ত্রের তাৎপর্যা 
ব্যাথা ও প্রয়োগবিধি উপদিষ্ট হইয়াছে; তদর্থ নানা যাগযজ্ঞে যজমান ও 
খাত্বকৃদের কর্তব্য উপদিষ্ট হইয়াছে; এবং প্রসঙ্গক্রমে দেবতাগণ 
খবগণ ও রাজগণ সম্বান্ধ নানা আখ্যার়িক। বিবৃত হইয়াছে । এীতরেয় 
ব্রাহ্মণ খখেদান্থযায়ী )' উহাতে অন্নিষ্টোম, উকৃথ্য, ষোড়শী, অভিরাত্র,* 
খ্বাদশাহ, অগ্নিষ্বোত্র, রাজস্থয় প্রভৃতি বৈদিক যজ্ধের বিবরণ আছে। 
সায়ণাচার্যের ভাষ্য অবলম্বন করিয়! এই প্রথম বাঙ্গাল! অনুবাদ প্রকাশিত 
হইল। চীকা টিপ্লনী ও পরিশিষ্ট যোগে অন্ুবাদ স্পষ্ট করিবার চেষ্টা 
হইয়াছে । গ্রন্থকার আট বৎসর পরিশ্রমে এই গ্রন্থ সম্পাদন করিয়াছেন। 
ইহা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রকাশিত 'ভারতশান্ত্র পিটকের অন্তর্গত 
দ্বিতীয় গ্রন্থ। আকার বৃহৎ--ডিমাই ৭৫৪ পৃষ্টা& কাগজের মলাট, 
মূল্য ৫২ পাঁচ টাকা মাত্র । 


প্রকাশক-_বঙ্গীয়-সাহিত্য-সাহিত্য-পরিষৎ 
ঠিকানা--শ্রীরামকষল সিংহ, সাহিত্য-পত্রিষৎ-মন্দির, 
২৪৩। ১ অপার সাকুলার রোড কলিকাত|। 


